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ও লবরীষনের তি জা ই চর ক্ষা নল বক 
“বড়ই আহঙাদের কথা; সকল সম্প্রদায়ের সুলেখকগগই নবরীধর পৌষ 
" করিয়াছেন, আরও আাহলর্সের কৃখালকল প্েণীর গায়কেই-ভাগ্রচ্থের সহিত 
নবজীবন গ্রহণ করিয়াছেন । লেখক পাঠকের ম্যাা আমি আমরা 
অকিঞ্চন হউসাও মর্যাদাবান । :. 
এত আহ্লাদের কথার একটু, বিষাদের “কথ আছে । কনকত, লোব 
হৃতিক হইতেই আমাদের উপর বিবধপ। ইরা কথার কথায় আমাদের 
উপর সাম্প্রদারিকতার কলঙ্ক আরৌপ করিতে বন্ধন । আমর উত্তরে 
: মুখ ফিরাইলে, বলেন, এট চপিল তিব্বতে; ইহারা এবার থিয়সফিষ্ট হইবে। 
পূর্বমুখ হইলে বলেন, এ দেখ বুড়া খধিগণের না বুধিয়! অস্তুকরণ করিতেছে। 
পশ্চিম মুখে ফিরিলে বণেন, এইবার ইহার! মক্কার গিয়া 'ফতোয়া। পড়িবে, 
দক্ষিণমূখ হইলে, বলেন--যাকও এইধার ইহার] যমালয়ে গেল। 
এরপে অন্ধুশ ইঞ্জিত দেখিয়া আমাদের উপর ধাহার! সাঁরমার়িকতায় . 
কলঙ্ক আরোপ করিতে চাহেন, আমরা তাহাদেরই নিকট আমাদের দীর্ঘপীবন 
কামনা! করি; কেন না দেই দীর্ঘজীবনই কেবল তাহাদের অনর্থক আশঙ্কা 
তিরোছিত করিতে পারে । ভঙগ্গবাঁনের ভরসায় তাহাদের শাপে আমাদের. 
বর হইবে। 
ত্রুটি আমাদের বছৃতর হইয়াছে ; হইবার কথা বটে, কিন্তু শ্লাথার কথা 
নহে; আমর সকলের নিকট সেই অসংখ্য ত্রুটির জন্য মার্জনা! প্রার্থনা করি। 
একটি কথা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক; “বড় গল্প নয়? শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ 
ন্য* আমর1 সত্য সত্যই ছুঃখিত। অনেকে ভাসা ভ্যসারূপে প্রবন্ধটি 
পাঠ করিয়া মনে করিয়াছিলেন, যে তাহাতে জশ্প্রদ্ায় বিশেষের উপর অধথা 
লক্ষ্য আছে; একটু ভাল করিয়! দেখিলেই সকলে বুবিবেন, সেরপকোন লক্ষ 
না; সুতরাং আমর] সেজন্য ছুঃখিত নহি। স্তুরুচি কুরুচির কথ] তুলিয়। 
কেই কেহ ভ্রকুটি করিয়াছিলেন; সেজন্যও নহে । তবে গল্পটি যে ইতরাজি 
'গল্পের অনুবাদ তাহ! আমরা প্রকাশের সময় ধরিতে পারি নাই তজ্জন্যই 
ছুঃখিত; ধরিতে পারিলে ওরূপ গল্প কখনই নবজীবনে স্থান পাইত না। 


নবজীবনের আটকৌড়ে। 


আটদিনে আট.কৌড়ে আছে পূর্ববাপরে/বাপে গালি দিয়! করে ছেলের আশীর্বাদ 
নবজীবনের আট.কৌড়ে হল' সন্বৎসরে ||মাত্মবন্ধুর খোয়ার করে ধার যত ঘাদ। 
আটকৌড়ে বাটুকৌড়ে ছেলে আছে ভাল!চীৎকারে ধীৎকার দেয় ছন্দে বন্দে আর, 
-স্রেলের ক্মার কোল জুড়িয়ে কুলোবাজায়ে ফেলেদেয় আতুড় ঘয়ের 
“ছেলৈরবাপের মুখে ঢাল। ূ পায় 





০: 









এমন উত্যব আর।কোর দেশে নাই, | ভবে. . | 
: গাল দিবে আশীর্কাদ এ দেশে ভাই । [ফাললেগে তেগেতেগে দে ধেধানে আছ, . 
বাঞাও কুলো ছড়াও ধূলো 


. তবে। 
' খাও লেগে তেগেতেগে বে যেখানে আই লক্ফে ঝণ্পে নাচ; 
বাজাও কুলো ছড়াও ধুলো গালাগালি টলাঢলি ঝর মনের হাসে, 
লক্ষে ঝল্পে নাচ, আহলাদে হাসিব মোরা! জল্লাদের ভাষে। 


গ্লালাগালি চুণকালি করু মনের আশে আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছে ভাল 
আব্লাদে হাসিব মোঁঠা জরাদের ভাষে।| ছেলের মার কোল জুড়িয়ে 


নবজীবনের আটকৌড়ে পড়ে গেল ধূমঠ . ছেলের বাপের মুখে ঢাল। 
চারিদিকে কুলোবাজে খুড়ম, ধুড়,ম, নাহি বোধ মানামান, 
ইলস্থল চোলপাড় হয় বঙ্গতৃম কেবল অসত্য প্রাণ 
সেই রবে ভেঙ্গে যাগ কুত্তকর্ণ ঘুম নিতান্ত নীচার্থ লঘুচিত্ত। 
ভাষাকে সাজায় সাঞ্জে, 


অঙ্গে বঙ্গে রে চঙ্গে নানারূপে আজি 
বাছিরিল শক্রমিত্র নান] বেশে সাগ্গি | 
নেংটা পরী কন্ধে লয়ে কচির বাহার দিয়ে 
অঙ্গনেতে সন্ীবনী এলো সঙ্গী নিয়ে 'অ 
এম এবি এল এলে] কত উড়াষে পতাকা 


অলঙ্কারে। ঘসে, মাজে, 
এসব লেখক বেশ্যাবৃত্ত* 
টিকৌড়ে বাটকৌড়ে (নব)ভীবন ভাল? 
পাঠকদের প্রাণজুড়ায়ে 


ভুবন বিখ্যাত চিহ্ন মঙ্গে আছে আকা! লেখকদের উপর ঢাল। 

সঙ্গে তার শাস্ত্রী মিস্তী ইস্ত্রী কারীগর নবজীবন সম্পাদক, 
সাম্যভাবে কাম্যলাভে সব ধমুর্ধর রাধাকৃ্ণ উগাসক, 

কানাই ভাসায়ে এল নবীন মেদিনী খেলে সেই স্থুচতুর থেলা, 
ভারত করেছে মাটি তবু তেগদ্দিনী; হিন্দুধর্ম উখাপক, 
বিদ্যাতৃষণ ভট্টাচার্য আপি উপস্থিত, বিষ্ু-ধর্ণ গ্রচারক 


অষ্ট কপন্দীব স্তৃতি প্রমাণ সহিত কণিক মাকিয়াবেলি চেলা। 
কুর্তি আইল মৃদু সুরভিসঞ্চারে "মাটকৌড়ে বাটকৌড়ে,(নব)জীবন ভাল, 
নীলপাড় লাগায়েছে গরবের ভরে। পাঠকদের কোল ভুড়ায়ে,সম্পাদকে ঢাল। 
সম্তাদরে কন্তাপেড়ে লহ্বা্কৌচা দোল, * “কিন্ত দুঃখের বিষয় এই ষেবঙ্গীয় 
“এত সন্তা আর নাই” অহরহ বোল ।| পাঠক লমাজ এইরূপ কুলটাবৃত্, লঘু- 
হাটু পাড়ি হামাগুড়ি এলো! ভারতবাসী, চিত্ত, আত্ম-সম্মানবোধ-হীন লেখক- 
তেই তেই থেই থেই গালি দেই হাসি? গ্রণেরই আদর ও প্রতিপত্তি বেশী ।” 
পাদমূলে বসি কেহ শিক্ষা লতে গিয়া, | প্রতিঘাদ, নবভ্ভীবন সম্পাদক ও 
ওর গালি দিল এবে গুরুকে লইয়।| | বিধবা! বিবাহ। আলোচনা কার্ধ্যালয় 
শিক্ষা বটে দীক্ষা বটে কলির ব্যাভার, চিরে ঈ ট 

| একটি বয় অঙ্গয় 
আট্কৌড়ে দিনে কাওান নাহি আর ; বাবুকে কন্গ্রাচুলেট ররিতে ই 
গলা উঠে মুখ ছুটে লা টুটে এবে )| হয়। সেটি অক্ষয় বাধুর ুষ্রশিনী, . 
বন যেবা গালি দিব। ডর কিবা তবে। কণিক ম্যাকিয়াবেলি পদাহুসারিণী 











: এই তহিদুজয়াদ। .. গৈরিক বন পনি, 
এই পরিবার মাঝ, |... মুখে বাজি শিব হরি, ূ 
পুতি গন্ধময়ী নারী, স্তাকি ভূমি জান না? সেই করে ধর্ের গ্রচার।& 
কেবল ভাষার চোটে, আট ড়ে বাউকৌড়ে ছেলে দেখাও, 


কেবল কথার জোটে, জানি 
পশীর জীকাবে বলি,সত্য কথ! মান না| মকলকে ছেড়ে দিয়ে চুড়ামণিকে টান) . 


আটকোড়ে লাটকৌড়ে (নব)নীবন ভাল! নাহি কিছু সৎসাহস, 
সম্পাদকে গালি দিয়া, মনের ছুঃখ ঢাল। ইনতিক ভীরুতাবশ, 
চিরকাল গেল বয়ে, " . জনগত ম্বতন্ত্রতা নাই, 
এবে যার! প্রৌঢ় বয়ে, ঘোর আত্মস্তরী তায়, 
অন্থবাদকেরে সাথী করি, | ১ শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়, 
পড়ে মন্সংহিতা, সৎকর্ম কেবল বালাই। 


আটকৌড়ে বাটকৌড়ে আপ্তমার' কর; 

নবজীবনেরে রেখে, শিক্ষিতকে ধর । 
বিধবার ব্রহ্ষচর্ধ, 
তব মুখে, অত্যাশ্চর্যয, 

তুমিই ন! শিক্ষিত? হা! ধিক্‌! 

. ধিক্‌ তব শিক্ষায়, 
পিক্‌ তব দীক্ষায়, 

জীবনেতে ধিঁক্‌ ততো! ধিক্‌।] 


রি “আধুনিক ধর্ম প্রচারক %%%% 
সম্ভবত প্রৌচ বয়সে কষ্টে অন্বা- 
দকের সাহায্যে কিয়দংশ মনুসংহিতা। 
বা ভগবদগীতা পাঠ কবিয়াছেন, 
নতৃব1 পুণাতূমি বারাণসীর অল্নসত্রে 
কিয়ংকাল দেহ পুষ্ট হইয়া গৈরিক 
বসন পরিধনপূর্্বক ধর্ম সমুদ্ধরণীর্থ ব্রতী 
পরিবারের কথ] কিছুই জানেন না) | হইয়াছেন।”[ভারতবাসী ১৮ই পোর্ট] 
অথবা! জানিয়া শুনিয়া ভাষার চোটে, 1 “সতসাহসের পরিবর্তে নৈতিক 
কল্পনার তরঙ্গে,পসার জাকানর লোভে] ভীরুতা, জনবিশেষের ম্বাতন্ত্র রক্ষার 
সত্যের অপলাপ করেন। *****&* | পরিবর্তে ঘোর আত্মস্তরিত1 ইতাদি 
(হিন্দু রমণীগণ সর্ব প্রকার পতিগন্ধ | বিশেষ দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
হইতে মুক্ত 'থাকিয়!” নিফাম হুইর] | জীবনে পরিলক্ষিত হইতেছে ॥” [নব- 
্বচর্ঘ্য ধর্ম পালন করিতেছে, এ | মেদিনী। প্রবন্ধতৃমি ন] শিক্ষিত যুবক?” 
অমস্তব ক্থা প্রচার কর কেমুন করিয়। |. 1৭**ঞ* বিধবা! বালিকার বিবাহ. 
বুঝিয়া উঠিতে পারি না।” উ ত্র &। ] দেওয়া অন্যায়, তাহাদিগকে বর্গ 


অথবা ভগবদগীতা, 
তাঁর। ধশ্ম প্রচারক! মরি] 
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে, ছেলে ভাল 
আছে? 
গ্রচারকে গাপি দিয়! ভারতবাসী নাচে। 
পুণ্যভূমি বারাণসী, 
অন্নসত্রে অন্নরাশি, 
ধ্বংশ করি অঙ্গপুষ্ট যার, 
বুদ্ধি। ৬ %%%%%ঞ% নবজীবন- 
সম্পাদক, বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ছের 
প্রচারক, আদর্শ নায়ক নায়িক! রাধা- 
কৃষ্ণের উপাসক, হিন্দুধন্মের উত্থাপক. 
মহাশয় যে অতি সুচতুর লোক, তাহা 
ন| বলিলেও চলে |” ওঁ এ 
ক “একথ। যিনি বলেন, তিনি ভয়, 
সাধারণ হিন্দু সমাজ ও হিন্দু 


1%৭ 


আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে আছেডাট)। ক্রগহত্যা পাপকর্ধ, 
নবজীবনের দায়ে,এবার খিশিতেরেকাট।| * বঙ্গে সনাতন ধর্ম, 


আপনারা ভোগ্স্থখে,।  ব্যাধা। গুন হইবে মভায়। .. 
থাক দেখি মুখে মুখে , সুকুলীন বংশজাত, | 
বিধবার বল ত্রহ্চ্যয। এম এ উপাধি গত, 
লঘুচেত। স্বার্থপর, সভাপতি থাকিবেন তাঁয়। 
কাপুরুষ-_পামর, আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ছেলে তুল ঘর 


এই তব শিক্ষা পারষ্পর্ধ্য।* লেখককে ছেড়ে দিয়ে সভাপতিকে ধর 
আটকৌড়ে বাউ.কৌড়ে নবজীবন আন,গদ্যে পদ্যে কুলোরবাদ্যে বাঙ্গালা হুল 


একজনকে ছেড়ে দিয়ে দশ জনকে টান। সুল, 
শকুস্তল! অভিজ্ঞান, বঙ্গাঙ্গনে প্রলয়ের হয় যেন তুল। 


জয়দেব গীতিগান সম্পাদক লেখকের প্রচারকের আর। 

. গড়ি কর, শান্তর বিচার | করমেতে হইল এবে তরিকুল উদ্ধার। 
বর্গের দেবতাগণ, শেষে, বন্জবিধবার হইল থোয়ার, 
পদক্ষেপে কু হন, প্রমাণ হলো ঘরে ঘরে হয় ব্যভিচার । 
নির্ব্বোধের সেথা অধিকার | শতেকে নিরানব্বই বিধবা অসতী, 
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে ০লে আছে ভাল?চীৎকারে বলিল বঙ্গে 'প্রীপৃঃ মহামতি 
ছেলের মার কোলভুড়ায়ে, 'দেবানন্দ শাস্তিপুর নাম মাত্র সার, 
ছেলের বাপের মুখে ঢাল। সাব্যস্ত সমত্ত বঙ্গ মেছুয়াবাজার। 
চ্য অবলঙ্ধন করিতে শিক্ষা দেও শেষেতে মিদ্ধান্ত হল মিলি বিচক্ষণ, 


বলিয়। চীৎকার করেন, স্বদেশ বস্দেশে সুজাত নাহি একজন। 


ছিতৈষী বলিয়া বুক ফলাইয়! চলেন, [সিদ্ধান্ত তবু ক্ষান্ত নহে গ$গোল; 
আপনাকে তি ু্িক্ষিত লোক [মাটকৌড়ে বাটকৌড়ে চারিদিকে রোল, 


বলিয়া মনে করেন। থিক্‌ উহাদের (কবি কহে না মিটিবে মিঠাই না গেলে 


শিক্ষা ধিক ইহাদের জীবন!» & এ গিন্নি বলে এই লও হাতে হাতে গেশলে। 
২ ক বর্তমান বঙ্গনমাজে এক তোমাদের গালাগালি আমাদের বর। 


্রেণীর দয় বিহীন, লঘুচেতা বার্থ আশীর্বাদ করি এবে সবে যাও ঘবর। 
পর, কাপুরুষ লোক জনিয়াছে, ঘরে গিয়া গালাগালি কর মনের আশে, 
ফাহার। সেইকপ গায়ের উপর পা আহ্লাদে ভাঁদিব সবে জল্লাদের ভাষে। 
দিয়! বসিয়, ও উৎকৃষ্ট ভোগন্খে এবার পেলে অন্ন্বল্প ভাল মুখে যাও, 
নিজেরা থাকিয়া, দুঃখিনী হিন্দু বিধ- রত পুষ্গায় দিন খই-_যাঝি বাহ চাও গলার দির বই-_বানি যাহা চাও 
বাদিশকে উদ্দেশ দিতেছেন।তোমর1| হওয়! বিড়ম্বনা । **** বিস্তইং- 
রক্মত্্য কর, ব্রন্গচর্ধ্ের সমান গুণ | রাজি, কথায় ঝুল যেখানে বর্গের 
নাই।” ওর] জযো্ঠ, পতাক1। | দ্েবতাগণ পাদক্ষেপ করিতে কুঠিত 

1 “ অভিজ্ঞান শকুদ্তলা উত্তর | হন, নির্ব্বোধেরা বেগে সেম্থানে 
রাঙগ চরিত, জয়দেব গোস্বামীর গ্রন্থ | গিয়। উপস্থিত হয়।” সোমপ্রকাশ 
পাঠ করিয়। শান্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত | ২শে জ্যে্ঠ। 1. 















ন্বজীবন । 


১ম ভাগ |] শ্রাবণ ১২৯১। [ ১ম সংখ্যা । 
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সূচনা। 


যাহা সকলেই বুঝেন, তাহা বুঝাইতে যাওয়া ঘোরতর বিভ্ৃ্বন।) জানিয়! 
গুনিয়া* সে বিড়স্কনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং 
বঙ্গভাষায় আর একখানি উচ্চ-মর্গের সাময়িকপত্র প্রকাশিত হওয়1) যে 
এই সময়ে আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আর নাই বুঝাইলম। তবে আর 
বলিব কি? বলিবার কথা অনেক আছে । ্‌ 
আর একখানি উচ্চ-অঙ্গের সাময়িকপত্রের প্রয়োজন আছে বটে, 
কিন্ত এত দিন ধরিয়া যে ভাবে সাময়িক পত্র সকল চলিতেছিল, সেইরূপ 
পত্রেই কি বর্তমান বাঙ্গালির অভাব পুরণ এবং মানসিক তৃপ্তিসাধন 
হইবে? আমাদের তাহা বোধ হয় না। বাঙ্গালির হৎক্ষেত্রে যুগাস্তর 
উপস্থিত। যখন তন্ববোধিনী প্রকাশিত হয়, সেই এক যুগ বিক্িধার্থ 
গ্রহ, আর এক সুগ'ট বঙ্গদর্শন প্রভৃতির আবির্ভাব তৃতীয় যুগ) এখন 
আবার যুগাস্তর উপস্থিত। নূতন দিকে বাঙ্গালির দৃষ্টি পড়িয়াছে ? বঙ্গবাসী 
: নৃতন অভাব অন্ুতব করিয়া, অভিনব পথে অগ্রর হইতে উদ্যত; 
বাঞ্ধালি আজি কালি নব উৎসাহে উৎসাহিত) আমরা এই উৎসাহের 
উত্মবে যৌগ দান করিতে সংকল্প করিয়াছি। আমরা বিবেচনা! করি- 


& নবীধন | 


তেছি, এই বখাটি গুকটু বিত্ত ভাধে বুঝাই! দেওয়া আমাদের কর্তব্য 
জাঁরও দশবিধ কারণে আমর! এই কার্ধ্য ব্রতী হইয়াঁছি) কিন্তু সে সকল 
কথার বোধ হয় কৈফিয়ংন1 দিলেও চলিবে। 

ডারতবাসী চিরদিনই ধর্মরত। পাশ্চাত্য সত্যতা আলোকের প্রতি- 
বিশ্ব পাইয়া গ্রপমে ভারতবাদী ধর্শের নাম লইয়া গাতোথান করিল | ধর্মের 
কথাই কছিতে লাগিল । খ্রীষ্টানের একেশ্বরবাদের বথা শুনিয়া আপ- 
দাতের প্রাীন বৈদাস্তিক এবং তান্ত্রিক এবেশ্বরবাদ গৌরবে প্রচার করিল। 
, মহা! রামমোহন রায় অবতীর্ণ হইলেন। দেশীয় ও বিললাতীয় একে" 
খ্রবাদে ঘোরতর বিতর্ক চলিতে লাগিল) ইংরাঞ্জি ও বাঙ্গালায় কু ক্র 
ধর্মপুন্তিক| গ্রচারিত হইল। আন্দোলনে বাঙ্গাল! মাতাইয়া মহাত্মা শবর্গা 
ঘোহণ করিলেন) বর্ধীবাতা। থামিল ) তরঙ্গ কমিয়! আসিল) কিন্তু আত 
চলিতেছে । সেই আোতের বাহিনী--তত্ববোধিনী। সুতরাং গ্রথম প্রথম 
তন্ববোধিনী, কেবল ধর্ম কথাতেই পরিপুরিতা । আমাদের দেশে বিস্ত 
্রদ্থত্ব একটু না বুঝিলে ধর্মাতত্ব বুঝা কঠিন) কাঙ্গেই তাহাতে প্রত্ততব 
আদিল; ক্রমে দেহততু, গ্রাণীতত্ব, জড়তন্ব আপিয়! পড়িল). চারুপাঠের 
জ্রগ তরবোধিনী-গর্ভে বর্দিত হইতে লাগিল) যুগ হইতে যুগান্তর এই 
রূপেই হয়। যুরোগীয় ধর্মহীন বিজ্ঞান ক্রমেই দেশে আধিপত্য" বিস্তার 
করিতে লাগিল) ধর্মের আত মনা হইল, তত্ববোধিনীর তত্ব কথ! 
আর কেহ পাঠ করিল না । তত্ববোধিনীতে যে সকল গ্রাণীতত, জড়তৰ 
প্রকাশিত হয়, তাহাই সাধারণে পাঠ করেন। 

পদার্থভব্বে গ্রধেশ করিতে করিতে বন্নবাসীর ভূগোল ইতিহাসের 
বৃডৃক্ষা হইল) এই বুহক্ষ! নিবারণের জন্যই বিবিধার্থ সংগ্রহের অব- 
তারণ|। বাঙ্গালিকে নুটক| জাতির অবস্থা পরাস্ত, নোবাজেমূবু দ্বীপের 
বিবরণ পর্যন্ত,-গুনান হইল) বাঙ্গালি মণৰ, কাশীরের ইতিহাস গুনিল) 
রাজপুতগণের কীত্বিকলাপ শ্রবধ করিল) বহকালের.পতিত ক্ষেত্র স্থানে স্বানে 
করিত হইল) জাতি-তক্তি বীজের এগানে সেখানে অঙ্কুর দেখা দিম। 
বাঙ্গালি তখন অর স্বপ্ন ভ্ঞান লাভ করিয়া! উপদেশ লা্ের জন্য ব্যস্ত হইল। 

বঙ্গদর্শন এই উপদেষ্টা বন্ধু ভাবে জন্ম গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদর্শন) 
ধান্ধব) আর্যযদশদ,তারতী--উদচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক) ইঠীদিগকে কাঁণেকলম 
' দেওয়া গাখীর বথা বলিতে হয় নাই) জল অমিলে বরফ হয, বুঝাতে :. 


পুমা । ৩ 
হা. নাই) ভারতওজের জীবনী ব| রক্ধাধলীর কেবল গন ভাগ বাজালিকে 
শিধাইতে হয় নাই। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র পাইয়া 
উচ্চতর উপদেশ গ্রবান করিতে লাগিলেন । বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে বালকের 
প্রলেভন চিত্র ছিল না, বালকের শিক্ষণীয়, ইতিহাস ভূগোল ছিল ন|। 
বঙ্গদর্শনের উদয়ে, বাঙ্গালি-জীবনে, ও বঙ্গদ[হিত্যে আবার যুগ প্রলয় 
হইল । 

বাঙ্গালি কোম্তের প্রত্যক্ষ বাদ, ডার্ক্িনের পরিণাম বাদ, রষোর 
সঠম্য বাদ, মিলের ছিতবাদ ও শ্বৈর বাদ, সাংখ্যের দ্বৈত বাদ, বেদান্তের 
মায়।বাদ, হিন্দুর অন বাদ, এ মকলই বঙ্গদর্শন প্রভৃতি হইতে শিখিতে 
লাগিল। পাশ্চাত্য সংঘর্ষণে যে জ্ঞান আত্ম দর্শনে উদ্ভূত হুইয়৷ প্রথমে 
তন্ববোধিনীতে বিকশিত হইয়াছিল, তাহাই ক্রমশ পুষ্টিতে জগৎ সংসার 
ব্যাপিয়! লইল; মহতী বিস্তৃতি লাভ করিল। বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বাঙ্গালিকে 
স্বর্গ, মর্ভ, রপাতলের কথা গভীর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার মত ধীরে 
ধীরে শিখাইম়্াছে। জাপানের বাক্সর মত,. পলাতুর কোঁষের মৃত যে 
আধ্যাত্মিক জগতের, স্তরের নীচে স্তর আছে, তাহা বঙ্গবাসীকে বঙ্গদর্শনই 
দেখাইয়াছেন। পুবাণে, ইতিহাসে, দেবতত্বে, সমাজত্তত্কে,-কবিত্বে, 
সাহিত্যের সর্বত্রই যে স্তরের নীচে স্তর অছছে, বঙ্গদর্শন আজি বার বৎসর 
ধরিয়! ক্রমাগত তাহাই দেখাইয়াছেন। ত্রদ্গা, বিষণ মহেশ্বর এই 
তিন পৌনাণিক মহাদেবতার অন্তর স্তরে, যে, বৈজ্ঞানিকের স্বীকৃত 
তিনটা জড়শক্কির ভাব রহিয়াছে, কৃষ্ণ-চরিত্রের বাহ্যকোষ ভেদ 
করিলে, যে একটা মহান্‌ পুরুষ তন্মধ্য হইতে আবিতূর্ত হন, ভ্রৌপদীকে 
অন্তর্বাক্ষণে দেখিলে, যে একজন মহতী তেজস্থিনী আর্ধ্যরমণী. দেখিতে 
পাঁওয়। যায়, দশ মহাবিদ্যার পৌরাণিক স্তর ভেদ করিলে, যে ভারতের 
অবস্থাত্তর পরিণাম বুঝিতে পারা যায়, এ সকল কথার উপদেষ্টা বঙ্গদর্শন। 
বঙ্গদর্শনই বুধাইয়া দিয়াছেন, যে, পূর্বতন সময়ের জন শ্রুতির স্তর ভে 
করিলে, মাতৃুপ্ুই কালিদাস; মধ্যকালে যাহা ভারত-কলঙ্ক বলিয়া মনে 
ধারণ। করিয়াছ, ইতিহাসের হুল্ অস্ত্র লইয়া সেই কলঙ্ক ব্যবচ্ছেদ করিলে 
দেখিবে, তাঁাই ভারত-গৌরব। এমন কি, সে দিন যাহ গুনিয়াছিলে 
৷ জামগ্রতাপের অত্যাচার, সেট কেবল আদল ইংরেছের অধিটার। বঙ্ার্শন 
| দেধাইযায়ূন। ধেকোম্র্তো মহ্থামহ্স্পুবাণের নারায়ণ । কারলইলে। 
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অশান্ত পরিশ্রমই--ছিদুর প্রকৃত বৈরাশ্য। ববিত্ব মাহিতার শায়োগঘাটন 
করিয়া বঙ্গদর্শন দেখাইগ়াছেন, যে, কুমার-দন্তবের শিব পার্বতী অন্ত 
জগতের অনস্ত কালের পুর্ন গ্রন্কৃতি) দেখাইয়াছেন, যে, কালিদাসের 
অভিজ্ঞান শতুত্তপগ একথানি গৃঢ় সমাজতবের গ্রন্থ) দুষ্বস্ত--কঠোর রাজজ- 
ধর্মের হিত, দৃঢ় নিবিষ্ট মমাজধর্মের নহিত-_মনৃষ্যের ব্যক্তিগত প্রক্কতির 
ঘোরতর সংঘর্ষ । স্তরোদযাটন ব্যাপারে বন্গদর্শনের সামান্য বিষয়েও 
উপেক্ষা ছিল না। বঙ্গদর্শন বুঝাইয়াছেন, যে বাঙ্গালির আহার ভুষি, 
আমোদ বিভীধিকা। রামচন্দ্র বনে গেলে দরশরথ বেহালা! বাঁজান, 
কৌপন্রা নৃত্য করেন। অথচ সেই বাঞ্গালিরই সামান্য তাসের খেলায় 
নব-মন্্সংহিতার বর্ণাশ্রম ও গৃহাশ্রম তত অন্তনিহিত আছে। 

বন্গদর্শনের এই যুগব্যাপী উপদেশের ফল ফলিয়াছে। এখন আমরা 
সকল বিষয়েরই অন্তঃস্তর দর্শন করিতে ব্গ্র হইয়াছি। এই ব্যগ্রতায় 
যুগান্তর উপস্থিত। 

স্তরোতেদ করিবার অভ্যা্ বশত আমরা যেন ক্রমেই একটু একটু 
বুঝিতে পারিতেছি, যে, সক প্রকার ব্তরের অন্তরে অন্তরে, একটি সাধারণ 
স্তর আছে। মানব-তত্ব, সমাজতৰ। জড়তব্ব,জীবতত্বপুরাণ)ইতিহাদ_ 
রুযিত্ব,মাহিত্য-শ্রদ্ধা, ভক্তি--সকল ত্তরের অন্তরে একটা মৃহান্‌ ও 
বিশাল স্তর, সকলের আধাররূপে, আশ্রয়-স্বরূপ হইয়া, অবলম্বনভাবে 
বিরাজ্জ করিতেছে। সেই আধারের সহিত আধেয় সকলের সম্বন্ধ ন! বুঝিলে, 
কি অবরশ্থনে জীবতত্বাদি অবস্থিত, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে, 
কোন বিষয়েই প্রকৃত তরজ্ান হওয়া অসম্ভব । এই যে সমুদ্রে কত জীব 
জন্ব, কত রত্বরাঞ্জি, কত পাহীড়, পর্বত, কত গ্রকার শৈবালদাম রহিয়াছে, 
মে সকলের আকৃতি গ্রক্কৃতি বুঝিতে গেলে আমরা কি সমুদ্রের সহিত 
& কলের কি স্বন্ধ তাহা না ভাবিয়া পরিষ্বায়ভাবে কিছু বুবিতে পারি? 
ভাহা পারি না। লবণ! মধ্যে বাস করে বলিয়া, সাগরচর জীবগণের রক্ত 

ধংঘ কিরূপ বিশেষ গুণযুক্ত হয়, সাগরের অন্তঃগ্রধাহ তরঙ্কাভিঘাতে 
পাহাড় পর্বতের গঠঃন কিরূপ বিভিন্ন হইয়া থাকে, জলমধ্য হইতে 
বাধু নিফাশন করিয়া কিরূপে জীবগণ নিশ্বাস প্রধাস কিয়া মযাধান 
করে, সাষান্য উত্তাপে। আলোক অভাবে জলতবে শৈবালাদি কি 
(বীপলে বর্ধিত হা,্পইছার কোন একটি কথা মুবিতে হই) 


পৃ পু 
অগ্রে সুদের গ্রক্ৃতি এবং ক্কতি বুঝিতে হইবেঠ যেরাগ সপুদ্রতনর 
উপেক্ষা করিয়া সাগর-চর জীবাদির আক্কতি বা প্রক্কৃতি সম্যক 
বুঝিতে পারা অসস্ভব, সেইরূপ যে বিশীল্, মহান্‌ স্তর সমাঁজতবাদির 
আশ্রয় শ্বরূপ, অবরন্বন স্বরূপ হুইরা এ সকলকে গর্ভে ধারণ করত 
অনবরত উহীদের পুষ্টিদাধন, অবস্থা পরিবর্তন, এবং ক্ষয়দাধন করিতেছে, 
তাহা উপেক্ষা! করিয়া,-_সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে 
উপাদান এবং হেতু, তাহ! না বুঝিয়,_-সেইটিই সকল তত্বের সারতত্ব_ 
ফপূর্ণরূপে না হৌক, কিন্তু অংশ ত সকল তন্বের একেবারে সমবারী, 
অপমবাযী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম না৷ করিয়া,_ 
(,. তত্বের কথ! কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিস্তাশীল বাঙালি 
(.।ধতে দেখিতে এই অন্তরস্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু 
বুশিতেছেন, যে, সেই মুর্সীভূত সারস্তরের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ 
.ষ্যবাদ, বিতর্কবাঁদ বা স্থিতিবাদ, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। 
গে: সিশাল মহান্‌ আশ্রয়-স্তরের নাম_ ধর্ম |. নবযুগের অস্থদয়ের সঙ্গে 
১. । হবঙ্গালি একটু একটু বুঝিতেছেন, যে, ধর্ম উপেক্ষা করিলে আমরা 
ফোন তব্বই বুঝিব না, আমাদের কোন উন্নতিই হইবে না। ' 
এতর্পদন পরে আমরা এই ভাবের আভাদ পাইয়াছি মাত্র) ধর্ের 
£.-শাঁদর ভাব যে আমরা সমাকৃ উপলন্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা 
৮৭ | আমাদের নাই । নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চা 
স্টারয়া, আমরা আপনারাও বুঝিব, এবং সাধারণকে বুধাইব, এ আশা! 
আমাদের হৃদয়ে আছে। আজি কালি বঙ্দেশে যে অন্কটশত্তি 
-চাশোন্মুদী হইয়া! নব-মুঞ্জীরিত বঙ্-সমাজ-পাদপে একটু একটু দেখ! 
নতেছে, যদি আমাদের দুর্বল চেষ্টায় দশ দিনের জন্যও শীত বাতাতপ 
হইতে, কীট পতঙ্গ হইতে, তাহা সুরক্ষিত হয়, তাহা হইলেও আমর! 
আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে কিব। সিদ্ধি, মানবের সাধ্যায়ত্ব মধ্যে নছে। 
তবে সাধনা করিতে আমর] পারি বটে। সবলে বলুন, এই সাধনায় 
যেন আমাদের জ্ঞানকৃত ক্রটি না হয়। 
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র্ম-জিন্ঞাসা। 


পপপিলিপসসল 


শিষ্া। মহাশয়! আর আপনাকে যে গ্রগনট জিজ্ঞাসা করিব, 
গুনিয়া আমাকে দ্বণ! করিবেন না। অনেকে অনেক কঠিন বিষয় 
আয়ত্ব করিয়াও, অতি মহঙ্জ বাপার বধিনা-উপদেশে বুঝিতে পারে না) 
আমি তাহারই এক জন। 

গুরু | প্রশ্নট। কি? 

শিষা। ধর্মে কিছুকি গ্রয়োজন আছে? 

গুর। ইহার কি কোন উত্তর কোথাও গুন নাই? 

শিষা। শুনিয়াছি। যথা--ধর্ম্ে পরকালে উপকার হয়। 

গুরু। সেট! কিসদবত্বর নয়? 

শিষা। যে পরকাল মানে তাহার পক্ষে এট| সদুত্তর হইলে হইতে 
পারে। কিন্তযে পরকাল মানে না? তাহার পক্ষে কি ধর্মে কি কোন 
গ্রশ্নোজন নাই? ৫ 

গুু। যেপরকাল ম'নে না, এমন একজনকে ডাকিয়। জিজাসা 
কর) শোন সেকি বলে? 

শিষ্য। সে বলিবে ধর্শে গ্রয়োগন আছে। কেন না ধর্শে আস্থাশৃন্য 
বলিয়া কেহই আপনাকে পৃরিচিত করিতে মন্্ত নহে। 

গুকু। বাপুহে, ধর্ম কথাট। লইয়া তুমি বড় গোলযোগ করিতেছ। 
কখন্‌ কোন্‌ অর্থে ইহা/ব্যবহার করিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছ্ি 
না। ধর্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ 
তাছার ইংরেপি গ্রতি-শবের দ্বারা আগে নির্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝি়া 
দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে 139112190 বলে, আমর! তাহাকে ধর্ম 
এরি, যেমন হিনদুধর্শ, বৌদ্ধধর্ম, খু ধর্ম । দ্বিতীয়) ইংরেজ যাহাকে 
11919110 বলে, আমর। তাহ!কেও ধর্ম বলি) যথা অমুক কার্ধ) 
ধর্ম বিয়দ্ধ”) “মানব ধর্ম শান্ত” “ধর্মনৃত্র” ইত্ত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা, 
ই্ঘার আর একটা নাম প্রমিত আছে-নীতি।. বাঙালি একাদে 
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'আর কিছু পাক না পারুক দনীতি বিক্লঙ্ধণ কথাটা চট করিয়া বলির 
ফেলিতে পারে। তৃতীয়ত ধর্প শব্দে ঘারে বৃঝায়। ৮170৩ ধর্মাঘ 
মহুযোর অভ্যত্ত গুগকে বুঝায়) নীতির বশবর্তী অভাসের উহা! ফল। 
এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি অমুক ব্যক্তি ধার্িক, অমুক ব্যক্তি 
অধার্টিক। এখানে অধর্থকে ইংরেজিতে 7109 বলে। চতুর্থ রিলিজন 
বা! নীতির অহৃমোদিত যে কার্ধ্য তাহাকেও ধর্ঘ্ম বলে, তাহার বিপরীতকে 
অধর্দবলে। যথা দান পরম ধর্ম, অহিংস! পরম ধর্ম, গুরুনিদ্দা পরম 
অধর্দ। ইন্থাকে সচরাচর পাপপুণাও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ধের 
নাম ৭31”-_পুণ্যের এক কথায় একট! নাম নাই--? 0০00 0960+। বা 
তজপ বাগ্বাছুল্য দ্বার] সাহেবের অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম 
শবে ৩৭ বুঝায়। যথা চৌঘুকের ধর্ম লৌহাকর্ষণ। এন্বলে যাহ! 
অর্থাত্তয়ে অধর্ম, তাহাকেও ধর্ম বল! যায়। যথা, “পরনিনা-ছু্রটেতা- 
দিগের ধর্ম | এই অর্থে মনু স্বয়ং « পাষণ্ড ধর্শের ১ কথা লিখিয়া- 
ছেন, যথা-- | | 
* হিংআহিংতে মৃছক্রুরে, ধর্্মাধর্দীরৃতানৃতে 
যদ্যস্ত সোহদধাৎ সর্গে তত্তন্ত স্বয়মাবিশত |: 
পুনগ্চ--“পাষশুগণবর্ম্মাংশ্চ শান্ত্রেহন্সিন্,ক্তবান্‌ মন্ুঃ। আর ষযঠত 
ধর্ম শব কখন কখন, আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই 
বলেন, 
« দেশধর্মীন্‌ জাতিধর্্মান্‌ কুলধর্মীংশ্চ শাশ্বতান্‌। % 
এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়! থাকে। 
। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম শব ব্যবহার করিয়া, পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার 
করে; কাজেই অপসিদ্ধাত্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের 
জন্য, ধর্ম সব্স্ধে কোন তত্র স্বমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ 
আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রস্থকে আমরা হিন্দুশান্ত্র বলিয়! নির্দেশ করি, 
তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মন্গসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের 
শেষ ছয়টি গ্লেক ইহার উত্তম উদাহযরণ। ধর্ম কখন রিলিজনের প্রতি 
কখন নীতির প্রতি, কখনও অন্যন্ত ধর্্াত্তার প্রতি, এবং কখন 
পুধা কর্মের গ্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে, নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের 
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দাত হওয়াতে, একট! খোরতর গঠগোল হইয়াছে! তাহার ধম ওই 
ইটদাছে যেধর্ম (রিলিজন)--উপধর্থ সুল,নীতি-জাত)অতযাস--কািস) 
এবং পৃধ্য-ছঃখজলক হইয়া পড়িয়াছে। হিদুধর্ষের ও হিগু্ীতিয 
আধুনিক অবনত্তিও তংগ্রতি আধুনিক অনান্থার খরুতর এক কায়ণ 
এই গণ্ডগো্গ। | 

শিষ্য। আমি এমন কি কথা বলিলাম, যে তাহাতে এ সফল বড় বড় 
কথা আমিয়! পড়ে ! 

গুরু। তুমি বিলে, প্রর্ণে আস্থাশূন্য বিয়া কেহই আপনাকে 
পরিচিত করিতে স্বীকৃত নহে।” এখানে তুমি নীতি অর্থে ধর্ম শব 
বাবহীর করিতেছ। আবার যখন জিপ্তাসা করিলে, “ধর্মে কিছু প্রয়োজন 
আছে কি?” তখন তুমি রিলিজন অর্থে ধর্ম শব্ধ ব্যবহার করিয়া? 

শিষা। কিসে যুবিজেন 1 

গুয়। নীতিতেই আম্থাশুম্য বলিয়া কেহই আপনাকে পরিচিষ্ঠ 
করিতে স্বীকৃত নহে, ইহা সত্য। কিন্তু রিলিজনে যে আস্থা-শূন্য বগ্িয় 
কেহ আপনাকে পরিচিত করিতে শ্বীরূত নহে, ইহ| সত্য নহে। 
জন ইয়ার্ট মিল, প্রকৃত ধর্মাত্বা ব্ক্তি ছিল্লেন। অথচ রিলিজনের 
অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিয়্াছেন। এইরূণ 
যুরোপীয় বিস্তর ক্ৃতবিদ্য, ভাবুক, বিজ্ঞ, এবং সচ্চরিত্র লোক আছেন, 
তাহারা রিলিজনের আবশ্যকতা মানেন না। এ দেশীয় নব্য সম্পরদাঁয়র 
যধ্যেঃ এপ শোকের সংখ্যা বড় অধিক এবং তুমিও সেই সশ্রদায় ; ০ 
বলিয়াই আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ প্ধর্ম্মে কি কিছু প্রয়োজন আছে?” 

শিষ্য। আপনি কেন মনে করেন না, যে আমি নীতিরই প্রয়ো )য 
মন্বন্ধেই 'প্রশ্ন করিয়াছি। 

গুক। আমি তাহা মনে করিতে পারি মা, কেন না নীতির আবশ্যকত। 
সম্বন্ধে কেহই সন্দিহান নহে। 

শিষ্য। যধি তাহাই হইবে, তবে এত ছূর্ধিনীত লোক দেখিতে 
গাই কেন! 

গুরু । ছূর্বিনীত মনে করে, যে আমার নীতির বশবর্তী হইবার 
গ্রয়োজন নাই, কিন্ত সে কখন 'ধনে করে না) যে আর সকলেরও নীতির 
বশবন্তী হইবার প্রয়োজন নাই। চোর ইচ্ছা করে না, যে অনন্য 


এ 
তে এ 
্ 
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হার ধমাপঠ্রণ কক, নরখাতী ছা করে না, যে অন্য ভাহাঝে খুন 
কয়, পারদাঁঠ়িক ধনে করে না, যে অন্যে তাহার যার করক। 
তব হুরীতেরাও নীতির পরয়োষন স্বীকার করে। রে 

'শিষা। আঁপমি যে কয়টি উদাহরণ দিলেন, সে গুধি আইনের 
কাজ। হুইতে পারে চর্নাতেরাও ইচ্ছা করে মা, যে আইন উঠা যাব্‌, 
কেননা তাহা হইলে কেহই সমাজে বাস করিতে পারে না। কিন্ব 
তাহাতে কি নীতির প্রয়োজন স্বীকার কর! হইল? 0 
* গুর। আইন নীতিমাত্র। ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিধিবদ্ধ বা প্রচারিত 
যে নীতি, তাহাই আইন। এই কথা তলাইয়া বুঝিলে বুঝিতে পারিবে, 
যে মানবাদি ধর্ম শান্ত্র-হিন্দু নীতি মাত্র, হিল ধর্ম নহে। তাহার 
বিপর্য্যায়ে, আচার ভ্রংশ ঘটিলে ঘটিতে পারে, ধর্মচুতি ঘটে না। কিন্ত 
সেপরের কথা। আইন নীতি; তাহার লঙ্ঘন সমাজ অথবা] সমাজের 
মুখপাত্র রাজা দঙ্ডিত করেন। আর কতকগুলি নীতি আছে, তাছ্‌। 
সমাজ বা রাঙ্গ। দণ্ডিত করেন না, প্রকৃতি একাই তাহার দগুপ্রণেত্রী। 
যথা, অধিক সুরা পান। রাজা ইহার দওডবিধান করেন ন1। অনেক 
সমাজও ইহার দণ্ডবিধান করে না। মহাভারতে যদুবংশী়দিগের ও 
অপরের মদ্যাসক্তির বর্ণন! যেভাবে প্রণীত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া! বোধ 
হয়, অতিশয় মদ্যাসক্তি তখন সমাজ কর্তৃক দ্ডিত হইত না । কিন্ত 
রোগ, অবনতি,.ক্ষয় প্রভৃতি দণ্ডের দ্বারা প্রক্কৃতি এ পাপের দণ্ড করিয়া 
থাকেন। মহাভারতের কবিও সে কথা বিশ্বৃত হয়েন নাই। মৌদল 
পর্বে দেই দণ্ডের কীর্তন আছে। এই দ্বিবিধ নীতির আবশ্যকতা! সম্বন্ধে 
কেহই সন্দিহান নহেন। সুরাপায়ীও কখন বলিবে না, সমাজ শুদ্ধ 
মাতাল হউক। এক্ষণে বুঝিলে যে তোমার প্রশ্ন কেবল রিলিজন 
সন্বন্ধেই সঙ্গত। 

শিষ্য। আমিও সেই কথ। প্রিজ্ঞাস! করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার 
লদুত্তর প্রার্থনা করি। 

গুরু। উত্তরের আগে, একট! নিয়ম কর! যাউক। এই রিলিজন 
কথাটা! বাঙ্গালায় সর্বদ| ব্যবহার করা চলে না। এ বিচারে ধর্ম শব্দই 
আমাকে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু ধর্ম শবের ছয় প্রকার গ্রয়োগ 
প্রচলিত আছে-দেখাইয়াছি। এই ছয়টি সর্বদা একের স্থান 
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জঅগরে অধিকার করে। ী রা রর মুল] এই হনা.এই 
ছুটির জনা পৃথক পৃথক শব নিয়োছিত করা বর্জবা।, স্বামি 
রিলিজমকে ধর্মই বধিব আর কিছুকে ৬৬ বলিব না। 11011] অর্থাৎ 
আমার ব্যাখ্যাত ছিতীয় অর্থে নীতি শব ব্যবহার করিব, ধর্ম শখ 
ব্যবহার করিব না। 
শিষ্য। এখন কখাট! পরিষ্কার হইল। এক্ষণে রাত উপদেশ 
গরদান বরুম-ধর্সে গ্রয়োজন কি 1 
ওরু। কিছুই পরিষ্কার হয় নাই। ধর্ে গ্রয়োঞ্জন কি দিজঞা 
করিতেছ। আমি আগে জিজ্ঞাস! করি, ধর্ম কি! ধর্দকি তাছান। 
বুঝিলে কি প্রকারে বগিব, তাহাতে কোন প্রয়োজন আছে কিনা 
শিষ্য। ধর্ম তরিলিজন। 
গুয়। রিলিজন কি? 
শিষ্য। সেটা জানা কগ!। 
গুরু । বড়নয়--বল দেখিকিজান। আছে? 
শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস। 
খুরু। প্রাচীন য্লীহ্দীরা পরলোক মানিত না। মীহদীদের প্রাচীন 
ধর্ম কি ধর্ম নয়? র্‌ 
শিষ্য । যদি বলি দেব দেবীতে বিশ্বীগ। 
গর । ঈস্লাম, খ্রীতীয়, যীহদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই। মেসকল 
ধর্মে দেবও এক-ঈশ্বর। এ গুলি কি ধর্ম নয় 
শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম? 
গরু । এমন অনেক পরম রমণীয়ধর্ম আছে,যাছাতে ঈশ্বর নাই। 
খথেদ-মংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচন করিলে, বুঝ] যায়, যে তৎ 
. প্রণয়ণের মমকালিক আর্ঘযদিগের ধর্মে অনেক দেব দেবী ছিন বটে, কিন্ত 
ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্মা, প্রজাপতি, ক্ষ, ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব, 
ধথেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই-যে গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, 
মেই গুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরৰাদী ছিলেন। অথচ 
তীহারা ধর্ম হীন নহেন, কেন না তাহারা কর্ম ফল মানিতেন, এবং মুক্তি 
বা নিঃ্রেয়দ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্মও নিরীশবর। অতএব 
ঈশ্বর বাদ ধর্শের লক্ষণ কি গ্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষার হয় নাই। 





ধর্শ-জিজ্ঞাসী। ১১ 
০ শিষ্য । নি নিন রা না অবল্বন করিতে হইল-- 
লোকীতীত টৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম । 
গরু। অর্থাৎ 9009109৮003 1 তাচ্ছা বলিঙ্জে তোমার প্রশ্নের 
উত্তরটা সহঞ্জ হইয়! আসিল। যদি লোকাতীত চৈতন্যের অস্তিত্বের 
প্রমাণ থাকে, তাহাতে বিশ্বান অবশ্ত বর্তব্য। অবশ্ত কর্তব্য কেন, 
অবশ্স্তাবী। তাহ! হইলে প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ব। কেন না যাহার 
প্রমাণ আছে, তাহাতে বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ব। তাহা! হইলে ধর্দে 
প্রয়োন প্রমাধের উপর নির্ভর কগিল। কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় 
আমিয়া পড়িলে দেখ । প্রেততব্ববিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া,মাধুনিক বৈজানিক- 
দিগের মত,লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। স্থৃতরাং ধর্ম ও নাই-- 
ধর্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনক ধর্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন। 
শিষ্য। অথচ সে অর্থেও ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম আছে। 
যথা «“ 2911£10) ০01 ঢ0079010, 
গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্য বিশ্বাস ধর্ম নয়। 
শিষ্য। তবে আপনিই বলুন ধর্ম কাহাকে বলিব। 
গুরু । প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। « অথাতো| ধর্ম-জিজ্ঞাস! ” মীমাংসা 
দর্শনের গপ্রথম ুত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের 
উদ্দেগ্ত। সর্বত্র গ্রাহথ উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। আমি 
যে ইহার সহুত্তর দিতে সক্ষম হইব,এষন সম্ভাবনা নাই।” তবে পূর্ব 
পণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম, মীমাংসাকারের 
উত্তর গুন। তিনি বলেন “নোদন1 লক্ষণে ধর্ম নোদনা, ক্রিয়ার 
প্রবর্তক বাক্য। গুধু এই টক থাকিলে বলা যাইত, কথাটা বুঝি নিতান্ত 
মদ নয়) কিস্তযখন উহার উপর কথ! উঠিল, “নোদনা প্রবর্তকো 
ব্দবিধিরূপঃ, ভখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম 
বলিয়া স্বীকার করিবে কি না। 
শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক ধর্ম গ্রন্থ ততগুলি 
পৃথব্‌-প্রকৃতি ষম্পন ধর্ম মানিতে হয়। গ্রীষ্টানে বলিতে পারে, বাইবেল 
বিধিই ধর্প ) মুমলমানও কোরাণ সম্বন্ধে ন্নপ বলিবে। ধর্ম পদ্ধতি তিন 
, হউক) ধর বলি! একট! সাধারণ সামমী নই কি? 9911073 আছে 
বলিয়] 2:91819) বলিয়া একট! সাধারণ লামগ্রী নাই কি? 


১২ নদী না. 


এর |. এই এক সশ্রদায়ের মর্ত। লৌগাঙ্ষি ভার প্রতৃতি এইরূপ 
কহিয়াছেন যে “বোদপ্রতিপাদ্যগ্রয়োজনবাদর্কে,. ধর্মঃ 19. এই 'সফল 
কথার পরিণাম ফল এইআএড়াইয়াছে, যে যাগাদিই ধর্্ট। এবং সদা- 


চারই ধর্ম শবে বাচ্য হইয়। গিয়াছে,--ষথা মহাভারতে 
শ্ান্ধকর্ম তপশ্চৈব সতামক্রোধ এবচ। 
স্বেধু দারেষু সস্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসয়িতা। 
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষ। চ ধর্ম: সাধারণে নৃপ॥ 
কেহ বা বলেন, “দ্রব্য ক্রিয়াগুণার্দীনাং ধর্শত্বং এবং, কেহ বলেন 


ধর্ম অনৃষ্ট বিশেষ । এই সকল কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা তুমি সম্প্রতি শুনি- 
পলা, এন আমি তাহা! বুঝাইতে চেষ্ট। করিলাম না । ফলত আরধ্য- 
দিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে বেদ বা লোকাচার সম্মত কার্ঘযই ধর্ম 


যথা বিশ্বামিত্র-_ ৃ 
যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণংহি শংসভ্ত্যাগমধেদিনঃ। 
সধর্থ্ো যং বিগর্হস্তি তমধর্ধং গ্রচক্ষতে ॥ 
কিন্ত হিনুশান্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। “ছ্েবিদো 


বেদদিতব্যে ইতি হল্মযদ তরহ্মবিদৌ বস্তি পরা চৈবাপরাচ,” ইত্যাদি 
শরতিতে সুচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্ভা যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম 
্জ্লানই পরধর্্ম। ভগবাগীতার স্কুল তাংপর্ধযই কর্মাত্বক বৈদিকাদি 
অনুষ্ঠানের নির্ষ্তা এবং গীতোক্ত ধর্মের উৎকর্ষ প্রাতিপাদন। বিশেষত 
হিদু ধর্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া যায়, যাহা এই 
মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দু ধর্মবাঁদের সাধারণত বিরোধী ।+ যেখানে 
| এই ধর্ম দেখি, অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্থা্র, কি ভাগবত, 
সর্বত্রই দেখি, শ্রীকৃ৪ই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দু শানে 
নিছিত এই উৎকষ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত মনে করি, এবং কৃষ্টোক্ক 
ধর্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণ পর্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি। ূ 

, *এসনেকে শরতিরে ধর্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমি 
ভাহীতে গোারোপ করি না। কিন্ত শুতিতে সমুদায় ধর্ম তত নি্ি্ 
মাই। এই লিখিত আন্মান খারা অনেক শ্লে ধর্ম নির্দিষ্ট করিতে ছুয়। 
প্রাণীগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম নির্দেশ বরা হইয়াছে অহিংসামৃক্ক- 
ষার্া করিনেই ধসানুঠান করা হয। হিংজকটিগের হিংসা মিবানপার্থেই 
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ধর ষি হইয়াছে ।- উহ প্ানীগগকে ধারঞ$.করে বনিনাই ধর্ঘ নাম 
নির্দিষ্ট হইতেছে । জতএব যন্ার! প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম .. . 

ইছা'কষ্টোক্ষি। ইহার*পরে বনপর্ব হইতে ধর্ম ব্াখোক্ ধর্ম যায় 
উদ্ধত করিতেছি। "যাহা; মাধারণের একাস্ত .ছিতঙ্গনক তাহাই সত্য 
সত্যই শ্রয়োলাডের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জান ও 
হিতসাধন হয়।” এন্থলে ধর্ম অর্থেই সত্য শব ব্যবহৃত হইতেছে । . 

শিষ্য । এ দেশীয়ের! ধর্মের যে ব্যখা। করিয়াছেন) তাহা! নীতির 
ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা । রিলিজনের ব্যাখ্যা কই? রা 

গুরু । রিলিজন শবে যে বিষয় বুঝার, সে বিষয়ের স্বাতত্তয জামাদের, 

দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যেবিষয়ের প্রজ্ঞা, আমার 
মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শবে কি প্রকারে তাহার নাম করণ 
হইতে পারে? 

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম ন1। 

ওরু। তবে, মামার কাছে একটি ইংরেনি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে 
একটু পড়িয়া গুনাই। 

“10113611197, 9১০ 81)01916 170000 1794 1)0 18000) 19808139 
1113 00৯০০106100 01 1৮ 83 90 0108৭ ৪3 60 018190080 %10) (6 
09083810 01 & 09109, ৮110) ০63£ 00900193, 79118101) 18 001) & 
0916 ০01 1)6ি) 08879 819 01083 161181008, ৪0৫. 0.919 86 0010৪ 
18) ৪0৫ ৪8৪০0181110 60০ 11109 1018 17018 110 783 16118100, _ 
10 00)9: 199010198, (1791. 16198003 60900 800 00 0) 810110881 
10110 829 0101085 8087017 913000151790 190) 00912191800 60 
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00 000 800 1718 19180005 60 0180 1058 900171008] 11 8101018 6900, 


[০0:91 1119) ৪76 1008109019 91 00908 ৪০ 019611)20181)60. 11006) 10117) 
১09 9010180 800 17810000100 17019, 10 86087869 দা1101) 1060 
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09601910 দ1910 16108 103 91869195080 0808 84194. 090569-- 
8969, 1193 19693591117 [01890 16911 1760109)171দ100 91010 018৩. 
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শিব্য। তবে রিলিঙ্কন কি, ত্বিষয়ে পাশ্চাত্য আচার্্যদিগের 
মতই গুন! যাউক। 

ওর তাহাতেও বড় গোলযোগ। প্রথমত রিলিজন শবের 
যৌগিক অর্থ দেখা যাউক। প্রচলিত মত এই যে 76127076 হইতে & 
শব নিষ্গন্ হইয়াছে, অতএব ইহার প্রন্কত অর্থ বন্ধন,_ইহা সমাজের 
বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পত্তিত্রগণের এ মত নছে। রোমক পর্ডিত কি- 
কিরো (বা লিদিরো) বলেন, যে ইহা 71909 হইতে নিশন্ন হইয়াছে) 
তাছার অর্থ পুনরাহরণ, মংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ । মক্ষমূ্র প্রভৃতি এই 
মতানুযায়ী। যেটাই প্রন্কত হউক, দেখা যাইতেছে যে এ শবের আদি 
অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নছে। যেমন লোকের ধর বুদ্ধি স্কৃ্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছে, এ শবের অর্থও তেমনি স্করিত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। 

শিষা। প্রাচীন অর্থে নামাদিগের গ্রয়োদন নাই, এক্ষণে ধর অর্থাৎ 
রিলিজন কাছাকে বলিব, তাই বলুন। 

গুরু । কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম শব্দের যৌগিক অর্থ, 
অনেকটা! 76180 শবের অনুরূপ । ধর্মধ+মন্‌ (ধিয়তে লোকো 
অনেন। ধরঠি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্মকে 1018০ শবের গ্রকৃত 
গ্রতিশদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। ও 

পিষ্য। তা হৌক-এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাধা বলুন। 

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে জর্মানেরাই সর্বাগ্রগণ]। 
দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজে জর্মান জানি 'না। অতএব গ্রধমত যক্ষ 


সস পাপ পরী পা পপ 


* লেখকের প্রণীত কোন ইংরেজী প্রান্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধত হই । 
উহা এ পর্যান্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মন্ধার্থ বাঙ্গালায় এখানে 
সম্লিবেশিত করিতে কর! যাইতে পাঁরিত, কিন্ত বাঙ্গালায় এ রকমের কথা, 
জমার অনেক গাঠকে হুঝিবেন না। ধাহাদের জন্য লিবিতেছি তাহার! 
না বুঝিতে, বেখ! বৃখা। অতএব এই রটি বির কার্যাটুকু পাঠক 
মার্জনা করিবেন। ধীহারা ইংরেজি জানল না) তীর এট ছাতা 
(গে গতি হইবে মা। 
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মৃধরের পুত হইতে অর্ধাণদিগের হত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ, কাপের 
মত্ত পর্যালোচনা কর। 
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তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে “1391181001৪ 1070%19189. 16 
2198 00 & 1080. ৪, 0199: 28101) 1060 1)1073010 2103৮615 01১9 1181)981 
00086078, 870 000৪ 10009760003 ৪0000101909 1081700)) 10) 
001361788) ৪100 ৪ (1)0100%1) ৪০0০0080100 (0 ০00: 00800 সাংখ্যা" 
দিরও প্রায় এই মত। কেবল শব প্রয়োগ ভিন্নপ্রকার; তারপর সিয়ের 
মেকর। তীহার মতে, চ১0118100. 001731363 £. 001 9008010081988 ০£ 
8১80]0৯0099000709 01) 80788617108, ম1)101 0001088181৮ 09071093 
18) দা 081)1106 09091011061) ০ 6010.” তাঁহাকে উপহাস করিয়া 
হীগেল বলেন)" 26112101) 13 0 0280 60 199 09760% 99002) ) 
10: 1015 10910760 07019 071 1683 018) 079 01509 ৪0106 09০00100116 
0070801003 01181073616 00100819906 9ি7169 801019-7 এ মত কতকট। 
বেদাস্তের অনুগামী । | 

শিষ্য। যাছারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটা ব্যাখ্যাও ত 
শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি? 

গুরু । তিনি বলেন, « 186112100. 53 ৪ 301)9০8159 ০9016) 00৮ 079 
81100161)908102) 01 0116 1011016, 

শিষ্য । ৪০010 ! সর্বনাশ ! বরং রিলিজন বুঝিলে, বুঝা যা ইবে,_- 
80816) বুঝিব কি প্রকারে ? তাহার অন্তিত্বের প্রমাণ কি? 

গুর। এখন জর্মীনদের ছাড়িয়া দিয়া ছুই একজন ইংরেজের ব্যাখ্যা 
আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টেলর সাছেৰ বলেন, যে 


পরই 
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বৈধাদে “31781৫1 001৫৫" সবদ্ধে বিশ্বাস আছে, সৈই ধানেই রিলিজ 
এখানে “910110091 991025 অর্থে কেবল তৃত গ্রেউ-মহে--লোকাতীত 
উতগ্যই অভিপ্রেত) দেব দেবী ও ঈশ্বরও ভা্তগ্ত। তত তোমার : 
ধাফোয় সহিত ইার বাকা এঁক্য হইল । 
শিল্পা। সেল্ঞান ত প্রমাণীধীন। 
1 গুয়। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাধাধীন, ভ্রম জান প্রমাধাবীন লছে। 
সাছেব মৌহ্ুকের বিবেচনায় রিলিঙনটা ভ্রমজ্ঞান মা। এক্ষণে 
জস্টযার্ট মিলের ব্যাধ্যা শোন। | 
শিষা। তিনি ত নীতি মাত্র বাদী, ধর্মবিযোধী। 
গুরু । তাহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেন্পপ বোধ হয় না। অনেক 
স্থানে দবিধাযুক্ত "বটে ।_যাই হৌক, তীহার ব্যাখ্যা উদ্চশ্রেণীর ধর্ম সকল 
সন্বক্ষে:বেশ খাটে। 
তিনি বলেন ৭৪ 8888066 01 7:01 18 (16 8/01% ৪7৫ 
9811704% 011601100 0 (108 817011003 700 0881198 10303 ৪11 1001] 
001৩0৮ 16৫00111300 83 01 019 1)12)0৭৮ 6২00116068, 80 18 1101119]1 
10019170011 0101 811 9617না) ০0)1০0$ 01 105110% 
শিষা। কথাটা বেশ। 
গর | মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য সীলীর কথ! শোঁন। 
আধুনিক ধর্দতত্ব ব্াখ্যাকারকদিগের মধ্যে তিনি একজন শ্রেঠ। তাহার 
গ্রণীত, «12000 [10778” এবং "1৪011 13611101),? অনেককেই মোহিত 
করিয়াছে। এ বিধয়ে তাহার একটি উক্তি বাঙ্গালি গাঠকদিগের নিকট 
সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে ।* বাক্যটি এই ৭?1,69)9076 2 18211010% 
1৪ 011/1/4, কিন্ত তিনি একদল লোকের মতের সমালোচন কালে, 
এই উক্তির দ্বারা তাহাদিগের মত পরিশ্কট করিয়াছেন-_-এটি ঠিক তাহার 
নিজের মত নহে । তাহার নিজের মত ব্ সর্বব্যাপী। সে মতান্গসারে 
রিলিজন “80148/41 ৫)0 17077)0776)01 ৫70117৫1197, মা সবি- 
স্তারে গুনাইতে হইল। 
“109 9০5 8911210 87৫ স018101]) 81 00100102017 800 00)%0- 
11911]) 01010018090 0 0009 0611178 810. 91810 ৮6 1289 900, 


রঃ দেবী চৌধুরানীতে | 


আগ! | ৯ 


30 (0০39 (55108--1075, নদ, 183550008, 10501) (০8৪84: র্‌ 
00810? মা) ফায010175-85 16 2 *ম21008 60001098000, 6 07788 
861088. 800 ০7৫0, 101 17091310799 009৫8, 11 1800 তাও, 
৪6 ০010 201 82061147066 0108 19112107 15. 17790%0 ৬০৪৪ 0৩৫, 
ঘা) £9611288 ০£ ৪0179610086 যা ৪018 . 800. ৪ 1809 
89003 (10368 890008 800. 19920090976, 0093 9507988. /00815৫8 
10) 10001110859, 800. 109009 811898 116081, 116018য 800 119৮ 
6৮9: ঠ1০ 20001616909 1061081965 "1৮ 19115100, 3 160,0 
76091) 16110100 1090 908৮ 2০ 15 91907606917 86906 ৪00 0015 
892090097৪9 01186116100 15 096 190 109 09807190 83 7৮- 
8০1 ০70 16111070615 ৫7/770610, 

শিষ্য । এ ব্যখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল.য়ে 
কথা। বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ক্য হইতেছে। এই '171659] 
&10 00107800176 80101186101) যে মানসিক ভাব, তাহাঁরই ফল, ৪6078 
870 9217956 017900100, 9 009 010061008 ৪110. 0981798 8০818 8০. 
7068] 01০০% 130081860 ৪3 0€ 019 10187986-9800119009, 

গুরু। এ ভাব, ধর্মের একটি অঙ্গ মাত্র 

শিষ্য। কেন? : 

গুরু 1 79518881800 007072006 5000098102,” ইহার দেশী 
নামটি কি,_-তোমার স্মরণ হইতেছে না? 

শিষ্য। কি? 

গুরু। ভক্তি। কেবল ভক্তি ধর্ম নহে। যাহা হউক, তোমাক্কে 
আর পণ্ডিতের পাগ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া, অগন্ত কোমতের 
র্ব্যাখ্য। শুনাইয়া, নিরন্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন, 
কেন না. কোম্ৎ নিজে একটি, অভিনব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, এবং তাহার 
এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্বিস্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ সৃষ্টি করিয়াছেন। 
তিনি: বলেন, 78611100, 10, 16561£ 6300793535 6179 8599 011082/906 
1786) ম1)10)। 18 039 01561706156 09110 06700018 821869009 70০0 
৪3 80110171009] 200 10 80019, 71090. ৪1] 09 00288169606 08168 
04. 0015 79076, 100191.000 11)8109], 516 00809 108101608115 00 ০০০ 
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্ ঈধরজীবন। বনী 
জা রর 079 ০0101101) চ01% ধা 818 গাও 
10280018808 ০098 100171005) 2880) ৪0৫. চির চর মা 
00081. 10: ৪1 06 501291819 10015100919. | পু 

বততুষি ব্যাখ্যা তোমাকে গুনাইলাম, সকলের মে এটা উত্ঃ 
গিয়া বোধ হা। আর দি এই ব্যাথ্য। প্রকৃত হয়, তু সবল 
ধর্মের মধ্যে ত্রেষটধর্ম। | 

শিষ্য। আগে ধর্ম কি বুঝি, তীর পর, গারি যদি তবে না হয়, হিন্দুর 
বুঝিধ। এই সকল গঞ্ডিতগণকৃত ধর্ণব্যথা শুনিয়া আমার সাত রাণার 
হাঁতী দেখা মনে গড়িন। ঃ 

গুরু। কথ! সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে, ধর্মের 
পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে 
দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন যন্য্য ধ্যানে পায় না। অন্যের 
কথা দুরে থাক, শীক্যসিংহ, যীশুধষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতনা,-তাহারাও 
ধর্শের সমগ্র প্রক্কৃতি অবগত হইতে গারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার 
করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা! বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পাঁন 
নাই। যদি কেহ মন্ুযুদেহ ধারণ করিয়া ধর্থের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং 
মনুষ্যলৌকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমন্তগবাীতা- 
কার। ভগবাণীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার প্রীক্ফের উক্তি, কি কৌন মন 
গ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যর্দি কোথাও ধর্মের সপ্পূর্ণ প্রক্কৃতি ব্যক্ত 
ও পরিশ্কূট হইয়া থাকে, তবে সে ্রীমন্তগবাগীতায়। 

শিষ্য। তবে দেই ভগবাদদীতাঁ যে ধর্ম উ্ হইয়াছে, আমাকে তাঁহাই 
ধুঝাইয়া দিন। 

গুক্ু। তাঁছা গারিভেছি না। ফেন না তোমাকে যাহা বুঝাইতে 
হইতেছে, তাহা রিলিজন। ভগবদ্গীতার রিলিঞজন সকল রিলিজনের শ্রেষ্ঠ । 
কিন্তু তাঁহাঁতে রিলিঞজনের গ্রতিশব ফোথাও নাই। জমগ্র মানবধর্ধের 
যে ভাব টুকু রিশলিঞ্জন, তাহার স্ব ব্যাধ্যা কোথাও নাই। ইহার কারণ 
পূর্বেই বুঝাইয়াছি। আর্ধ্যদিগের চিত্তে সমগ্র মীনব-নীবন হইতে রিলিজ 
কখন পৃথগ তৃত হয় নাই। 

শিষযা। তবে আমার রিলিজন বুষিবার কোন প্রয়োজন নাই। ধীহা- 
দিগের মনে রিপিক্ন-ভাব কখন উত্তত হয় নাই_াহারা যদি তদভাঁবেও 


জি 
সর্কত্ে্ট ধর্ম গ্রণয়ণে নি যেই বৈদেশিক চিত 
বিকার, আনোলদে কিছুই এয়োজন নাই। দার বে ধুষ্ঠ উজ হইছে 
! তাকাই বৃদ্ধিার,বাষম| করি, - .. 

গুরু। এখন আর ধর্শআোতে রিণিন ভাই দিযে চবিবে দা 
বিদেস ইইহই হউক, স্বদেশ হইতেই হউক, স্র্্ হইতেই হক, দরক 
ছইভেই হউক, যখন. রিজিপ্রম সামগ্রীট! ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, তখবৰ 
ভাহাকে আব বুবিয়া দেখিতে হইবে। ফেলিয়া! দিই বা ঘরে তুলি, না 
বুবিয়া কিছু কর! হইবে না । কথাটি না! বুঝার, বারণে অনেক সামা্িক 
উৎপাত উপস্থিত হইতেছে। যাহারা রিলিক্সনের উপর বীতয়াগ। হইয়াছে, 

তাহার। তস্বর্গত বলিয়া সেই সঙ্গে নীতি ও গুগ্য পরিত্যাগ করিতোছে। 

আঁমি পুর্বে বলিয়াছি যে ধর্্বশব বহ্বর্থ, অনেক অর্থ যখন আছে, তখন 
অনেক মামগ্রীও আছে। সকল সামগ্রী গুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ করিয়া! চিনিয়া 
লওয়! চাই। 

শিষ্য। তবে আপনিই আঁমাঁকে রিলিজন: বুকাইয়) দিব। ট্অমিলি 
হইতে অগম্ত কোম্‌ৎ পর্য্যন্ত ষে সকল পর্ডিতরুত ধর্ব্যাধ্যা আপনি আমাকে 
শুনাইলেন, ভাহাঁতে আমার কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অনেক আঙোতে 
যেমন লোকের চোক খরিয়া যা, আমার সেইন্ধপ হইয়াছে। 

গুরু। তৃমি আমাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, ধর্দে গ্রয়ৌজন কি? 
বেন জিঁগ্াসা করিয়াছিলে? কেবল কৌতুছল বশত অথকা কখোঁপকখতনর 
ইচ্ছায় যদি তুমি এ প্রশ্ন করিয়া'থাক--তবে যাহ! বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট; 
তা ছাড়া তোমার আর কিছু উদ্দেশ্য ছিল কি? 

পিধ্য। সকলেই ধর্দ কামনা ৰরে__মকলে. করুক না করব, আমি 
করি।' নীতি কি তাহা জানি-ধর্ম কি তাঁহা জানি না, তাই আপনাকে 
জিজাদা। করিতে আসিয়াছিলাম,। 

গুরু । পরকাল মান? 

শিষ্য। তত গ্রমাণ সংগ্রহ করিতে পাঁরি নাই। | 

গুরু। তবে ধর্খিভাসু হইয়াছ কেন? ইহলোকক. ধরমাতবা। বলিয়া 
যশস্বী হইবে এই বাসনায়? 

শির্য। ঠিক তর! নয়। ধর্দে, যদি সুখ থাঁকে এই সনোহে। 
. গুরু। তবেঃঠিক বল দেখি তুমি খজিতেছ কি? ধর্মনা সুখ 1. 





বগঙ ০1 1 ইনহীরনা 
| শিষ্য) ্ থু'জিবলিয়াই ধর্ম খু'বিতেছি। 

। পন ।: যে অন্ধকারে হাতড়াইলাও লোকে. ঠক গধ "গায়, তোর 
দেইরগ ধটিয়াছে। প্রকৃত মুখের যে উপায় তাহাই নাম ধর্দ।' বর্গের 
আর নকল ব্যাখ্যা অশুদ্ধ! 

শিষ্য।: এ কি তয়ঙকর কথা। ঘৌকিক বিশ্বীস ত ঠিক বিগত! 
' লোকের বিশ্বাস যে যদি পরকাঁল থাকে, তাহ! হইলে ধর্শে পরকালে পু 
' হইলে হইতে গায়ে (সে স্থপ্েও প্রমাণাভাব ), কিন্তু ইহলোকে ফে.ধর্দে সুখ 
: ছন্,এ কথাটা ত ভূয়োদর্শন বিরুন্ধ। 
” গুরু। সে তৃয়োদর্শনট! কিনপ1-- 
শিথ্য। দেখুন ইন্জিয়াদির পরিতৃপ্তি ধর্মবিরুদ্ধ, তথা সুখ বটে। 
' গুরু। ইন্জিয়াদির পরিতৃপ্তি যাত্রই যে ধর্দবিরদ্ধ। এটা ঘোরতর মূর্ধের 
কথা । আমি, মনে কর,নীতি-মঙ্গত উপায়ে গ্রভৃত ধন উপার্জন করি! উত্তম 
আহার সংগ্রহ করিয়াছি, দরিদ্র গ্রতৃতি যাহাদিগকে দেয়, তাহাদিগকে উপযুক্ত 
অংশ দিয়াছি; তার পর, যদি অবশিষ্ট অংশের দ্বারা স্বাস্থ্যের উপযোগী পরি- 
' মাঁণে নিজের রমনেজ্রিয় পরিতৃপ্ত করি, তবে অধর্ম কোথায় হইল? 
শিষ্য। যে ভোগাসত্ত, সে কি ধার্মিক? 
ওরু। ভোগাঁসক্তি কি সুখ? ইন্রিয়ের পরিমিত এবং মী 
গরিতৃপ্তি সুখ হইলে হইতে পাঁরে_-কিন্তু ইহা সুখের অল্লাংশ) একটা নিকৃষ্ট 
: প্রকারের সুখ মত্র। সুখের যাহ! উপায়, তাহাই ধর্ম, এই বথাঁর যথার্থ 
ব্যাখ্যার পূর্বে আগে বুঝা চাই যে স্থথ কি? 
শিষ্য। বলুন সুখ কি? 
গুরু । পিগাস! গাইলে জল খাইলেই সুখ । মমুষ্য গ্রক্কতি পিগাসাগয | 
: মনুষ্য গ্রস্কতিকে কতবগুপি শীরীরিক,মাঁনসিক ও আত্তরিক বৃত্তির সমষ্টি মনে 
করা যাইতে গারে। মেইগুলির সঙপর্ণ কুর্তি, সামগরসা, এবং উপযুক্ত 
পরিতৃপ্তিই সখ । যদি ইংরেজি কথা ব্যবহার করিতে চাঁও তবে ইহাকে 
001819 বলিতে পার। 

' শিষ্য। বৃত্তি কথাটা লইগা ত প্রথমে গোলে পড়িলাম। এই মাত্র 
9০015 কথা লইয়া মক্ষমূলারকে উপহাস করিতেছিলাম। 

. গুকু। মনুষ্য গ্রক্কতি এক বটে, কাঠের বোঝা ব! শাকের আটির মত 
মত কতকগুলি ভিন ভিন বন্তর সমষ্টি নহে। তথাপি, মম প্রন্কতি অবি- 





পবিহা ৪৬ 
বা এক নইলে তাহা উহ যা ভি বিকাপ ছে 
ঘে'বলে আমার হাতের বল, দেই বলেই আমার গাঁয়ের বল।. তথাপি ছা 
ও..প1 পৃথক ।. ক্রোধ :ও.স্বেহ একই মস্তিষ্কের ক্রিয়া হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের ক্রিয়।। এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া-শক্তিব্েই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ব্ঘ ন! 
কেন? দেখা যায়, কাহারও কোন প্রকার কাজে অধিক গুতা তাহার মেই 
বৃত্তি সমধিক স্কূরিত বল না কেন? 

শিষ্য । এতে ত ঘোর ক্জ্িয়কতা৷ দোষে দুবিত হইতে হয়। প্রথম মানযিক 
বৃত্তির ফথ। ছাড়িয়। দিই। দেখুন যদি শারীরিক প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি আমি 

খু'জি, তাহ! হইলে আমি ঘাতক, পারদারিক এবং চোর হইবারই সম্ভাবনা । 
| গুরু । ছুইটি বিষয় বিবেচনা করিলে না। প্রথমত তুমি যদি চৌর, 
পারদারিক এবং ঘাতক হইলে, তবে তোমার মানসিক বৃত্তি সকলের সম্পূর্ণ 
্কূর্তি কোথায়? তোমার সে বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ হইলে তুমি কি চোর পার- 
দীরিক এবং ঘাতক হইতে পারিতে? দ্বিতীয়ত তুমি সংসারে একা! নহ। 
হুমি মন্ুষ্যসমাজের একটি মনুষ্য মাত্র; সমীজের সঙ্গে তুমি গ্রন্থিত; সমাজ- 
পমুদ্রে এক বিন্দু জল মাত্র। সমাজ সুখী না হইলে, তুমি একা! কখন সখী 
হইতে পাঁর না) কেন না তুমি সমাজের অংশ মাত্র। এখন, সামাজিকদিগের 
পরদারাদি নিরতি, অর্থাৎ পরম্পর অনিষ্ট সাধন কখনই সমাজের সুখের কারণ 
হইতে পারে না? এবং কাজেই তোমারও হইতে পারে না,কেন না তুমি সমাজ- 

ভুক্ত। অতএব ইন্জিয় নিরতিতে প্রথমত তোমার নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি প্রবলতর 
হইয়া উৎকষ্ট বৃত্তির স্বুর্তি এবং পরিত্ৃপ্তির ব্যাঘাত অন্িয। সুখের ধ্বংন 
করিবে, দ্বিতীয়ত দুঃখ তোমার উপর প্রতিহত হইয়া! তোমার সুখের ধ্বংস 
করিবে। অতএব ইঙ্জিয় নিরতি ব! স্বার্থপরতা নখ নহে, ছুঃখ। 

শিষ্য। তা! বুঝিলাম, কিন্ত স্খ কি এখনও বুঝি নাই। 

গুরু । সুখ বঙগিয়াছি, আমাদিগের সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ: মত্ত, সামঞ্জস্য, 
ও সমুচিত পরিতৃপ্তি। এই বাক্য গুলির অর্থ ভাল করিয়া বুঝ। সম্পূর্ণ সুতি 
-অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বার! যতদূর ক্ফুন্তি হইতে পারে। কিন্তু তাহার 
একটি সীম! আছে-_পরম্পরের সামঞ্রষ্য। কেহই যেন. এতদূর স্ফ,রিত 
হইতে না পারে, যে তদ্দার অন্য বৃত্তির বিলোপ ব| উপযুক্ত ন্কত্ির ব্যাঘাত 
হয়। আর সমুচিত পরিতৃপ্রি--অর্থাৎ যেরূপ পরিতৃপ্তিতে আপনার এবং 
পরের অনিষ্ট না হয়।, এই স্থখ; ইহা! প্রাপ্তির, উপায় ধর্ম। 217৭ %। 


ই. . হ্বদীহন 
ক আনৌমন্ক ইহার এক উপা-অযুশীলম বি ধর্ঘ 1... 
০ -অন্রশীমনই ধর্ম ননাশীগন বরণ ধর্ম 
বার্ধ্য। একপে অন্বশীলন ও পরিতূকতি অর্থ সুখ জীবন নির্কাহ,তত্তর্জগড় 
ও বহির্থতের অধীন। "পার্থবর্তী জরি, ও য়ানর, এরকৃতি সেই 
স্বয়ীলন $ পরিভৃণ্চির উপায়ও বটে,.সীমাঁ$ বটে। অতএব বহধির্গতের 
এবং অন্তর্জগতের প্রকৃতি আমাদিগের জানা ঢাই। যেখানে জানিতে না 
গাঁরি, লেখালো একটা! তত মনে মনে স্থির করিনা লই--্যধা, এই অগৎ দর 
কুট, এবং ঈশ্বরনিষ্নত; এবং ইহলোকের ফল, পরলোকে বাঁ, জগমাসতরে 
ভোগ কমিতে হয়। জগৎ সন্ধে ঈমুশ জানকে অন্বজান বলা যায়। ইহা 
ধর মূণ। বৈজানিক সত্যও ইহার অ্স্তর্দত। +[৩1819. 0 [18078 
21 নাক অভিনব ধর্শের তত্বজানাঁংশ বেবন বৈজানিক। 
'শিষ। ধর্থের যে ভাগকে « 0০৫8108” বা. « 0:59” বল যা, 
বোধ হয়, এ ভাগ তাঁই। ্‌ | 
ওরু। যদি ইংরেজি কথা নহিপলে বুঝিতে না গাঁর, তবে তাঁই ফলিও। 
এক্ষণে শোন । তত্ব জ্ঞানের অস্তগ্ভ যে সবম পদার্থ, তাহার মধ্যে উপাস্য 
পদার্থ পাই। এক্ষণে, মিলের সেই বাঁকা শ্মরণ কর-_« [ও 00৬ 0689 
11010588 089119909” ইহা তত্বজাঁনের মধ্যে পাই। ইহাই উপাঁসা। ইহ 
কোথাও ঈশ্বর, কোথাও দেব দেবী, কোথাও গাছ পাঁথর) কোথাও ল28- 
1. পরে সীলীর সেই বাঁকা ব্মরণ কর। ঈদৃশ পদার্থ সম্বন্ধে আমানিগের 
মানসিক অবস্থ1--. « 1801019] 820 [)6180956 80201188100,” ইহাই 
উপাসনা । ইহা ধর্মের দ্বিতীয় উপাদান। 
শিষ্য । . ভা0৪]1) বা 816, র 
গুরু। ঠিক॥ তারপর, কিজন্য তথজানের গ্রয়োগন, তাহা, মনে 
কর। আমাদিগের বৃত্ভিগুলির সম্যক্‌ অনুশীলম এবং চরিভার্থতাঁর অর্থাং 
জীবলনির্বাহেন জন্য জ্ঞানের প্রয়ৌজন। থে যে নিয়মেউহার অন্থশীলর 
ও. তৃপ্তিসাধন করিতে হইবে, সে সকল: ৫ জান হইতে অকুমিত করিম! 
-লই। সেই নিয়ম নীতি বা. ধর্মশান্্র। ইহা ধর্শের তৃতীয় উপাদান। 
পিয্য। 10017, | 
গুু। এই তিনের সমবায় ধর্ম। সমাজসিত প্রত্যেক ব্যক্তির, জীবন 
ইহার দ্বারা নিয়ত, এবং সদ্যক্‌ সমাজের, ইহাই কেন্্রীতৃত। অতএব: ইহাই 
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উল্নিধিত কৌতের সাইন বু নি ও ীলীর ব্রা ইহী অন্ত- 
নতি, এই মা বাদিযাছি। কানের নীতাব্িকী ও ফিঝের জানীখিকা 
ব্যাখ্যা এই ব্যাধ্যার অধরর্ত দৌখিতে পীইতেই।' আর, ধা কারে 
বর্ধক তাঁছাই যা নৌদজা হর, উবে এ ধর নৌদনালষণ: ৮ খর্টে। 
পিষ্য। & খ্যাখ্যায় আঁদি তত ধত্ুষ্ট হইলাম মা। ইহাতে আঁমার 
প্রথম আপত্তি এই যে, অনেক এমন ধর্ম আছে, বিশেষত অসভ্য আততি: 
দিগের ধর্ম, যাহাতে এই তিনটি উপাদানের মধ্যে কোনটি বা 'কোন ছুইটি 
মাই। কাহারও উত্বজ্জান আছে, উপাসনা নাই। ফাহারগ বা উপাসনা 
জাছে, কিন্ত প্রীতি নীহই। এ মকলগুলিকৈ ধর্থ বাঁপিবেন কি নী? 
গুক্ষ। আমীদিগের সম্মুখে যে ইমারতের আঁধখানা প্রস্তুত হইছে, 
উহাঁকে ইমারত বলিবে কি? আমার এই ইংরাঞ্জি শ্রশ্থখামি, অন্রমীতি রচিস্ 
হইয়াছে, উইকে গ্রন্থ বলিবে ফি? এ দকল ধর্ণও সেইরপ। কাল নামক 
মিশ্্রী উহা গড়িতেছে বা রচিতেছে। ক্রমে অলতরয় বিশিষ্ট হইবে। 
শিষ্য। আমার দ্বিতীয় আপত্তি এই, ধে এ ব্যাখ্যার অঙ্গমত ধর্ম ভ্রম- 
সুল হইধার সম্ভীবনী | তথজীন, গ্রমীজ্ঞীনও হইতে পাঁরে, ভ্রমও হইতে 
পারে। যতটুকু তাহাতে ভ্রম থাকিবে, উপাঁসমা ও দীতি সেই পরিমাণে 
দুষিত হইবৈ। তারপর, তত্বঙ্ঞান খাঁটি হইলেও, তাহা হইতে উপাস্োর 
অবধারঞ্ঠে ভ্রান্তি হইতে পাঁরে। উপাপ্য ঠিক হইলেও, উপাসনা শ্রান্ত 
হইতে গাঁরে। আঁর নীতিত অনুমানের বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে, অতএব 
তত্বস্তাম খাঁটি হইলেও নীতি ভ্রান্ত হইতে পারে। অতএব ধর্ম ত্রমসঙ্ুল 
ইইধার সম্ভাবনা । তবে যদ্দি কোন ধর্মধিশেষকে ঈশ্বর বা অন্রীস্ত ধাঁ 
প্রণীত, এবং সেইজন্য অভ্রাস্ত বলিয়া! খ্বির করৈন, তবে সে স্বতন্ত্র কর্থা। 
গুর। আমারও ঠিক'সেই মত। আঁমি কৌন ধর্শকেই ঈর্বর প্রণীত বাঁ অত্রার্ 
খধিএনীত বলিয়া শ্বীকার করি না। সকল ধর্দেইি অনেক তুল,অনেক মিথ্যা 
আছে মানি। কিন্ত ধর্ম মাত্রেই যে ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নাই,ইহা স্বীকায় করি 
মা। তাহ! বলিলে মনুষ্য বুদ্ধির অনুচিত অবমাননা! করাছয়। বস্তত 
সকল ধর্শেই কিছু মিথ্যা, কিছু ভ্রম আছে। আঁষার সকগ ধর্গেইি কিছু সত্য 
আছে। কেহই এফেধারে সত্য, বাঁ একেবারে মিথ্যা মহে। একেবারে 
মিখ্যা, এমন কোন ধর্ম যদি উৎপন্ন হইয়! থাকে, গবৈ তাহা টিকে নাই, 
এবং তদ্বার মন্থয্যের কোন উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই। 


ূ ৩ পু ূ কিঃ 
৪ নংজারা।::. 
বি ক! ম্ট ্ ঃ ৬৯ 


পিষা।: এই করায় আমার তৃতীয়. আগতিও খঞ্চদ :হুইতেছে।: “দি " 
বলিতে ঘাইতেছিলাম, যে ঘখন জানের “তারতম্য: ধর্সোর "পার্থক্য জগ্মিতে 
পাঁরে (ও জনিয়াছে ), তখন ধর্ণের নিত্য কায? কিন্তু এখন. বুঝিলাঙ্ 
থে সকল ধর্দেই যখন কিছু সত্য আছে, তখন সকল র্ষেরই কিগ্লাংপ নিত্য |. 
কিন্ত আমার চতুর্থ আপত্তি এই যে, এই ব্যাখান্সারে ৮ ধর্ের দি 
একটা শারীরিকধর্ম মানিতে হয়। 

- গুরু। শারীরিবধর্ম অবশ্য স্বীকার করিতে রা 1 এবং বিশ্তদ্ধ চিত্তে 
শারীরিক ধর্ম আচরিত করিতে হইবে । তথিপর্ধ্যয়েই এই বলিষ্ঠ আর্য জাতি : 
বল হইয়া! পরাধীন হইয়াছে; এবং পরাধীন হইয়া! অন্যবিধ ধর্মটযুত ৪ 
অখচাত হইয়াছে। ধর্শের সর্বাজ সর্বাঙ্গের সঙ্গে পরষ্পর নিগুঢ সব্ধ বিশিষ্ট। 
একের ধ্বংসে অন্যের ধ্বংস হয়। 

শিষ্য। আমার পঞ্চম আপত্তি, যদি সুখের জন্য ধর্ম, তবে ধর্ম নি্ষাঁম 
হইল কই? আপনি এই মার ভবদগীতার প্রশংসা! করিয়াছেন, বিস্ত এ ধর্ম 
ব্যাধ্যা ত ভগবন্বাক্যের সঙ্গে মিলে না। 

গুরু। নিষ্ষাম ধর্মই সুখের উপায়, সকাম ধর্ম সুখের উপায় নয়। সকাঁফ 
ধর্ম ধর্মাই নয়, অধর্মা। আমি তোমাকে বুষাঁইবার জন্য বলিয়াছি, যে সুখের 
উপায়ই ধর্্। বস্তরত ধর্মই স্ুখ। এখানে সাঁধনাঁয় এবং সাধ্যে ভেদ নাই। 
বৃত্তিগুণির অনুশীলনই পরিতৃপ্তি--এই জন্য সাঁধনই সাধ্য । এই জন্য ধর 
ও সুখ,-একই। আমাদের বুঝিবার জন্য উহার মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করিয়া 
নামকরণ করিতে হয়। অতএব ধর্মাচরণে ধর্মভিন্ন যদি আর কিছু কামনা কর, 
তবে তোমার ধর্ম বিপথগামী হইল-তোমার ধর্মচ্যুতি হইল। নিফাম 
ধর্মের এরূপ তাৎপর্য নহে, যে ধর্ম কামনা! করিবে ন1। ধর্ম তন্ন আর 
কিছুই কামন! করিবে না, ইহাই তাৎপর্য্য। ধন্মার্থ কর্ণ করিবে, কর্ধ-ফলের 
জন্য কর্ম করিবে না । নিষ্কাম ধর্ম এত অয় কথায় বুধান যায় না। সে আঁর 
এক দিনের কথা। 

শিষ্য । আমার ষষ্ঠ আপত্তি এই যেধণ্ধ মাত্রেই যদি ভুম এবং মিথ্যার সংব 
আছে, তবে কোন ধর্ণই অবলম্বনীয় হয় না। কেননা মিথ্য। মাত্রেই অনিষ্ট আছে। 

গুরু। এই জন্য সকল ধর্দের সংস্কার আবশ্যক । যে ধর্মহ, অবশ্বন'. 
কর, তাহার সংস্কার পূর্বক, ভ্রাস্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক, তযস্তর্ত- 
সত্যকে ভজনা করিবে। 


ধ্ণরিজাস & 
“ শিধা।: তবে কি ধকল ধ্পি তুল্য রূপে অবলধধনীক হইতে গাঁয়ে? 
গুরু । আমি গ্রমস বখা ধলি নী যে, জেলখানায় বেন একটি যা 
ফটক, শর্থেরও তেমনি একটি মা দ্বায় 1 যে ব্যজি বলে, জামার গৃহীত ধ 
তির আয সকল ধর্শই মিথ্যা, কেবল আমি আয় আমার সংঘ্্ীরাই স্ব 
যাইবে, আগ সকলই নরকে পচিয়। মরিবে, তিনি আবর্যযধন্িই হউন; পাঁছি 
ত্যাভিমানী ইংরেনই হউন, বা সর্ব শাস্রবেত্বা জর্মীনই হউন, আঁয়ি তীহাঁ 
ঘোরতর মূর্ধ মনে করি। আমি ঈশ্বরকে কখনও এমন পক্ষপাতী এবং খলদ 
তাৰ মনে করিতে পারি না, যে) তিনি কেরল জাতিবিশেষকে স্বর্গে যাইবা 
উদীয় ব্লিয়। দিয়া, পৃথিবীস্থ আর সকল জাতিকে নরকে পাঠাইবাঁর বঙ্গ, 
করিয়া রাধিয়াছেন। আমার বিবেচনায় নরক ফেধল--ইহলোকের নরক 
হউক বা পরলোকের নরকই হউক, এক শ্রেণীর লোকের জন্য-_ফাহা 
কোন ধর্ম মানে ন!। তথাপি, জামি এমন বলি না, যে.সকল ধর্মই তুল্য 
অবলম্বনীয়। যে ধর্মে সত্যের ভাগ অধিক, অর্থাৎ যে ধর্পের তত্বজ্ঞানে অধিং 
সত্য, উপাঁসন! যে ধর্দে সর্বাপেক্ষা- চিত্তশুদ্ধিকর, এবং মনোবৃত্তি সকলে 
্্তিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতি 
উপযোগী, সেই ধর্মুই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্মসর্ব শ্রেষ্ঠ । 
শিষ্য। আপনার,মতে কোন্‌ ধর্ম এই লক্ষণাক্রান্ত ? কোন, ধর্ম সং 
শ্রেঠ ? ৪ | | 
গুরু । হিদু ধর্মই সর্ব শ্রেষ্ঠ। ইহাই অবলম্বন কর। 
শিষ্য। শুনিতে পাই, ইহ জগতের সকল ধর্শের অপেক্ষা হিন্দু ধর্ণা 
মিথ্যা ধর্মপূর্ণ, অধর্ধপূর্ণ, কদর্য, এবং পাশুব ধর্ম । 
গুরু। তুমি হিন্দু ধর্মের কিছু জাম কি? 
শিষ্য । হিন্দুর ছেলে, কাজেই কিছু জানি। 
গুরু। শ্লেচ্ছের ছাত্র, কাজেই কিছু জান না। 
শিষ্য।. আপনি ব্রাহ্মণ, আপনিই না হয় এবিষয়ে আমাঁকে উপদেশ দিন 
গুরু । আমি ত্রান্গণ, যুগে যুগে ধর্ম ব্যাখ্যাই পুরুষ পরম্পরাগত আমা? 
ব্যবসাঁ। আতএব, আমার শীস্্রজ্ঞাদ অতি সামান্য হইলেও আমি তোমাৰে 
ধখাসাধা হিন্দুধর্সে উপদিষ্ট করিতে স্বীক্কত আছি; তবে আজ বেল! অবসান 
হইয়াছে, সময়াস্তরে হইবে। আজ, একজন ম্নেচ্ছ পণ্ডিতের একটি কক) 
তোমাকে উপহার দিব_-রাঝে শুইয়া তুমি তাহ! কথ করিও । 
চা] 


ও নজীর £'। 
আচার গৌঁদিডকনও জমা দত বলেন (০ ধুর এই 


চি ৭ ্ রঃ ৬ & 
কিবা ধধিতে গিয়া তিনি সিথিয়াছ্ন,--. 
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এমন অন্ৃতমযী বাণী সেচ ভাষায় আর কখন আদার বাঁধে যায নাই।- 
 শ্রীবহ্থিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। . 





সিংহলযাত্র।। 

১২৯০1২০ে মাঘ _ অন্য বেলা সাড়ে আটটার সময়ে ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়াীম নাঁবিগেসন, কোম্পানীর কোএটা নাঁমক বাপ্পীয় গোতে আরোহণ 
করিলাম । প্রথম শ্রেণীর সিংহল যাত্রীকে ১৮০২ টাঁকা রিটরণ টিকিটের জন্য 
দিতে হয়? টিকিটের মিয়াদ ছয় মাস পর্য্যস্। তাহার আহারের বন্দোবস্ত 
জাহাজের অধ্যক্ষেরাই করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি একজন চাকুর লইল্ট 
তাহাকে নিজে আহারের বন্দোবস্ত করিতে হয় ) কেবল চাঁকরের জন্য অতি- 
রি ভাড়া লাগে না। আমি একদন চাকর লইয়াছিলাম ; স্বতরাঁং আহারের 
বন্দোবস্ত নিজে করিতে হইয়াছিল। যাত্রীদের স্বরণ থাকা উচিত যে, 
জাহাজ চণিলে রাক্ষসের ন্যায় ক্ষুধা হয়; সুতরাং তাহারা যুব! হইলে, 
কবল তরাদ্ধণের বিধবার ন্যায় আহীর্য নইলে চরে না |, নদীর মধ্যে 
জাহাজের মন্দ গতি। এমন কি ১*টার সময় কলিকাত। ছাড়িয়৷ উলুবেড়িয়া 
আনিতে প্রায় ছুইট! হইল। প্রায় ছয় টার সময় জাহাজ কুন্নীর অপর 
পারের নিকট নক্গর করিল। এইস্থলে নদীর পুর্বপারে অল জল; পশ্চিম 
পারে অধিক জল। আরোহীদের মধ্যে কয়দন মগ, ছিল, তাহাদের মধ্যে 
হুইটি স্ত্রীলোক । প্রসিদ্ধ আমাসা প্রদর্শক মেষ্টার বার্ণম্‌ ইহাদিগকে ইংলগে 
লইযু| যাইতেছেন। মগ. সকল সর্বদাই প্রফুন্নচিত্ত ও হাসামুখ। হাঁহার! 
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বা. মুলমেনে:গিয়াছের,. তাহারা, বলেন; যে বারবার বিষণ 
সংখ্যা অধিক; কিন্ত অন্ধদেঙগে হাস্য'মুখের সংগা অধিক) ইহার কারণ 
কি? বিষ॥ বদন কি গাল্তীর্ঘ্যের লক্ষণ? বীঁছারা ঈশ্বরকে ত্বাননবরূণ 
ৰলেন, যারা তাহাকে নচ্িদান্গ রদিয়। ভাকের। ভাহার] এত দিরানগ 
কেন? যদি বল হিন্দুরা বড় দরিদ্র, অন্চিস্তায় সর্ব! চিত্তিত। জমি 
একথা শ্বীকার করি, কিন্ত ইহাও বলি যে, মুখ. ভারী করিয়া খাঁকিলে 
জঠরানলের ননৃততি হয় না, তবে অকারণ চিত্তের স্ক,ততি কেন হারাই? 


২১ শে মাঘ--অদ্য দুই গ্রহরের পর গ্গাহা্ ছাড়া হইল। . প্রা 


একটার অয় রাঙ্গাফলার শ্বেতত্বন্ত নৃষ্ট হইল। আমি ডাযমণ্ডহার্ধার 
মহকুমায় কিছুকাল ছিলাম? স্তয়াং রাঙ্গাফল! সম্বন্ধে আঁষার স্থই এক 
কথা বলিবার আছে। আমার বিশ্বাস এই যে চবাশ পরগণায় হতগুলি 
মহকুম। আছে, তাহাদের মধ্যে ভারমণ্ড হার্কর খলভায় অগ্রগণ্য; এবং 
ডায়মণ্ড হীর্বর মহকুমার মধ্যে রালাফল1 ফাঁড়ির এলাকার লোক অর্ধ. 
পৈক্ষা খন। যদ্দি কাহারও এ কথায় অংশয় হয়, উক্ত যহকুমীর কয়েকটি 
দেওয়ানী ও ফৌজদারী নী দেখিলে, হার আর কোন সঙ্গেহ থাঁকিবেন!। 
বিশেষত মথুর দাঁস এবং অট্বোত দাস নামক ছুই ভায়ের-গুণ যাহাতে কর্তিত 
আছে, তাহ দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন মাঁনব প্রক্কৃতি কত দুর অধম হইতে 
পাঁরে। *্বাখরগঞ্জ জেলার সন্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে তরথাঁকাঁর লোঁক 
নরহত্য। করিয়া কখন কখন মিথ্যা মোকদমা প্রস্তত করে। যিনি ডায়মণ্ড 
ার্বররের পুলিসে বা ফৌজদ।রী আদালতে কার্ধ্য করিয়াছেন, তিনি বুঝিতে 
পারিবেন যে এই মন্থাপাঁপ চব্বিশপরগণায্ঈও একান্ধ বিরল নহে। বাঙ্গীল্রার 
যেখানে তৃমি উর্ধরা, মেখানেই সীমার বিবাদ, হাজামা, দাঙ্গা, দিখা। 
নালিস, মিথ্যা! লাক্ষ্য ও কৃত্রিম নিদর্শন পত্রের প্রাহুর্ভাব। ভূমির উর্ববরত। 
বাঙ্গালীর পক্ষে কতত্ুর মঙ্গলজনক দে বিষয়ে জামার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। 

জাহান্ব ঘোঁড়া মারার নিকটে পৌছিলে ৰোধ হইল ফেন ই কুলের 
গ্লাছ জল হইতে'উিয়াছে। 

: সাগর উপর্বীপের নিকটে নদীর্‌ পশ্চিম পাঁর দৃষ্টি বহির্ংত রি । সাড়ে 
চারিটার মময় জাহাজ উপত্বীপ ছাড়াইয় সমুদ্রে পড়িল। ঘোলা জল ক্রমে 
হরিত বর্ণ হুইল অদ্য নীলাঁঘু দেখিতে পাইলাম না। গবর্ণমে্ট স্থাপিত 
নাঁবিক-সহায় দীপণোত (1187৮881) সাড়ে পাঁচটার সময় ছাড়াইলাম। 


ৰা চে র্‌ রম 
কগ্জ - 
সী 


২৮ ঈজীরদ), 
এইখানে পাইলট সাঁছেব আমাদের জাহীজ-হইতে মারা কাঁলকাতাভিমুধ- 
গামী এক জাহাবে উঠিলেন।- জাহাজ চালামর ভার -সপূর্ণরপে কায 
মাহেবের হাতে গড়িল। বয়েকটা সাগর-চর কিংহংগ : (6৯:৫০118) জাহা- 
জেয় নিকট ইতস্তত বিচরণ করিয়া! মতন ধরিতেছে ; জন্য কৌন গণ্ড পক্গী 
দেখিতে পাইলাম না। আদ্য সমত্ত রাজি থাহাঁজ চলিল।.. ..ঞ্জ. 
২২শে মাধ--আগ্য প্রাতে প্রথমত নীলাু দেখিলীম। যেদিকে ৃষ্- 
পাত করি সেই দিকেই ঘন শ্বাম জম রাশি। এক্ষণে সমুদ্রের শাস্ত মুর্ধি। 
কৌন ভয় নাই; তথাপি যে যাত্রী আর কখনও সমুদ্র দেখে নাই, তাহার 
মনে অবশ্তই অপূর্ব ভাবের উদয় হয়। পূর্ব কালে কাহারও পৌত নির্মাণে 
নৈগুধা ছিল না। কেহ কোম্পাসের ব্যবহাঁর জানিত না, এবং জ্যোতির্বিদ্য 
্বারায়' গোতের স্থান নিযপণ করিতে পারিত না) তখন ভয়ের প্রচুর কারণ 
ছিপ। এক্ষণে আবাল বৃদ্ধ বনিত। নির্ভয়ে সমুদ্র যাত্রা করিতেছে। তথাপি 
বঙ্গোপসাগরে ভয়ের কারণ একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে,-এমন কথ! বল যায় 
না। কোন কোন বংসর জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক মাসে এমন বাত্যা হয়, যে নিত্য 
সাগরচর, অভিজ্ঞ নাবিকদেরও ভয় পাইতে হয়। আমি এক জন নাবিককে 
দিজ্ঞাস! করিলাম, 'আবর্তনী-বাত্যার(০৫19) সময় আপনারা কি করেন ? 
 ভিনি বলিলেন, “ডুবিয়া মরিষ, আর কি করিব? বঙ্গোপসাগর, চীনোপ- 
_ সাগর এবং ওএষ্ট ইত্ডিয়! দ্বীপ পুঞ্জের নিকট আট্লান্টিক মহাসাঁগর-“এই ভিন 
স্থান পৃথিবীর মধ্যে প্রচণ্ড বায়ুর প্রধান আকর। মিষ্টর বান্‌ফোর্ড ১১৫টি 
জাবর্তনী-বাত্যার (0৫10768) সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। ১৭৩৭ ধুষ্টা্ধ 
ৃঁ হইতে ১৮৭৬ থৃষ্টাব পরয্যস্ত এতগুলি পবনোৎপাত বঙ্গোপসাগর হইতে 
উৎপযন হইয়াছিল। আশ্তর্য্যের বিষয় এই যে ইহার একটিও ফেব্রুয়ারি মাসে 
ঘটে নাই; জানুয়ারিতে ২টি, মার্চে ২টি, জুলাইয়ে ৩টি, আগাষ্টে ৪টি, সেপ্টে 
স্বরে ৬টি, এপ্রিলে ৯টি, ডিসেকরে ৯টি করিয়া, জুনে ১০টি, নবেম্বর ১৮টি, মে 
মাসে ২১টি, এবং অক্টোবর মাঁসে ৬১টি ঘটিযীছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্র্তীতি 
হইতেছে, যে কার্তিক মাস বায়ব্যোৎপাতের মর্বপ্রধান মাঁস। 
বঙ্গোপধাগরের তটস্থ বলিয়া! মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বাখরগঞ্জ 
নোয়াখালী, ও চট্টগ্রাম জেলায় যেমন গবনোৎপাত হয়, বাঙ্গালার অন্যান 
বেলাঁয় উদ্প কখনও হয় না। ১৮৮৬ সালের ৩১পে অক্টোবরের ঝড়ে লক্ষা- 
ধিক মনু দৃ্গিণ মাহাবাজপুরে ও চট্টগ্রামে বাটাতে থাকিয়া ভুবিয়া মরি- 





৮ বি ধম 2 
। অমন০প্রলরোপম, পর খাতা - পৃথিবীর: অন্য কৌন থামে কখন, 
সিংহল বঙ্গোপসাগরেয নৈধতি কোণে কথিত) বিত্ত সেখানে প্রচণ্ড 
বাত্যা ধিরগ * | এজন্য সিংহলের পূর্ববোপকুলে* ভ্রিষ্কোধালী নগরের নিকট 
উনিতবর্ষের রণতরী ঈমত্ত রক্ষিত হয়। অদ্া কোন জলচর বা পক্ষী দেখিতে 
পাইলাম না। একটি কিংহংসও নাই। কল্য ছুই প্রহর হইতে অদ্য ছুই 
প্রহর পর্যয্ত জাহাজ ২৬* গিরা অর্থা$ ১৩, ক্রোশ চলিয়াছে। গত কল্য 
সমুদ্রে নুরধ্যান্ত দেখিয়াছিলাম; অদ্য ভাল করিয়া! দেখিলাম । কি বিচিত্র 
শরৌঙ্দর্য্য 1 বাহ বর্ণিতে বঙ্কিমের ও হেমচঝেরে লেখনী অশকঞ্ঞ, আমি তাহার 
বর্ণনার চেষ্টা করিব না; তবে বলিব ধিনি সাগর ও হিমাদ্রি না দেবিয়াছেন, 
তিমি ভগবানের মহিমাঁর কিঞিম্মাত্রও বুধিতে অক্ষম। 
২৩শে মাঘ --জাহাজ অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে। প্রাতি ঘণ্টায় 

১০ কি ১১ গিরা-_ প্রতি গিরায় এক মাইল। দক্ষিণ দিকের ৩৫০ অংশ পশ্চিমে 
ধাবমান । ঘোর নীল, কষ্খবর্ণ প্রায়, জলরাশি মধ্যে ছই একটি বৃহ্দাকার 
কচ্ছপ দেখিলাম এবং তদুপরি বহুসংখ্যক পক্ষধর মীন (75108 981) উ্ডীয়, 
মান দেখিলাম । প্রাক্কত ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে এই মৎস্তের উড়ন 
- কেবল বৃহল্ক্ষ মাত্র; ইহাদের বক্র গতি নাই। অধিকাংশ পক্ষধর মীনের 
গতি সরা রেখায় (গ্র্কত প্রস্তাবে প্রক্ষেপণী রেখায়) বটে? কিন্ত আমি 
দেখিয়াছি কয়েকটা মত্ন্ত উড়িতে উড়িতে আপনাপন বাম বা! দক্ষিণ দিকে 
গেল। তবে ধাবমান জাহাঁজ হইতে দেথিয়াছি বলিয়। আমার দৃষ্টির ভ্রম 
হইলেও হইতে পারে । ৮ 

জাহাজের কর্মচারী ও আরোহীদের মধ্য কেহই আমার সহিত 
অসন্ব্ববহাঁর করেন নাই। কাঞ্চেন টেম্পল্টনের মুখে কেবল এক ৰকথ! 
« বাবু কেমন আছ? কি খাইতেছ? তুমি বড় আহাম্মক্ষে আমাদের 
সঙ্গে আহারৈ যৌগ ন দিয়া কষ্ট পাইতেছ।” আমি বলিলাম “ যতদুর 
পারি মাড়'আল্ঞা! পালন করিব; কষ্ট অধিক হয় নাই? ধদ্দি এমন কষ্ট হয়, 
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ধর তীয় স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে বা গ্রাঁথ অধ টানাটানি হয) খন 
ধকোন নিয়ম বা আজ্ঞা মানিব ন1। এমন ছলে. নিয়া, মাদ্নি। চগ। আগ: 
মদের শান্ত নহে, আমাদেরও শীন্জ নহে) আপনাদের দাউদ নার] প্রাণ 
ঙষার্থ-_য়ি্দী ফাঁকদের ভূত, অপর বোকের গঞ্ছে বিষিষ। নৈবোগ্য রি 
গাইয়াছিলেদ) জামাদের -বিশ্বামিতর প্রাণরক্ষার্থ চালনা হর মাং 
ধাইয়াছিবেন ৮ . ২।,৭গ/ 
1 মানা যাত্রী একজন ইংরেজ ইলবর্ট বিল মদদ আমার মত ধা 
ফরিণেন। আমি বরিলাম, “পকজ বাক্গালির যে মত, আমারও নেই ষত্ব। 
কিন্তু উহ! এমন কিছু পদার্থ নহে, যে উহার জন্য এতটা গোলযোগ ভার 
দেখায়।” মামি ইংরাজিতে এই কথা বলিয়। শেষ করিলাম; “79 ৫906 
18 196 দ06) 019 0401০” শ্রীরামুর গ্রবামী বাণ্িষ্ট মিসনের একজন 
পাঁ্রী বাটা যাইতেছিবেন। তাহার বিশ্বীম এই যে, ১৫১৬ বংসর মধোই 
ইহ লোকের শেষ হইবে; পরে স্বর্গ রাস্তা স্থাপিত হইবে। তিমি বলি- 
লেন “আমার বোধ হয় যে, কেশবচন্র মেন খুরিয়ান ছিলেন, স্বজাতীয়দের 
মুধো আপন প্রতিগত্তির হাঁস হইবে বলিয়া! গ্রকাশ্যরূগে ধৃ্ীয় ধর্ম অবলম্বন 
করেন নাই।” আমি বলিলাম “যতদূর জানি, সেন মহাশয় খৃষ্টকে মহাপুরুষ 
রবিয়। মানিতেন; পরমাস্থার অবতার বলিয়া! মাঁনিতেন ন1।* গাড্রীসাহেব 
থই মাহাম্্য বিষয়ক বেটি বাস্থীল! গান রামপ্রসাদী স্থরে ট্াইলেন। 
এবং কেশবচন্ত্র রচিত ভিন্ন স্থুরে সেই বিষয়ে, আঁর একটি গানও করিলেন। 
তাহার উচ্চারণ ঠিক্‌ বাঙ্গালির মত) তবে “ত+ বলিতে “* বলেন এবং 
“ধ' বলিতে 'ঢঃ বলেন। তিনি টিনিটারীয় খুট্টিয়ান বটেন; তথাপি 
তনয়েশ্বরকে জনকেশ্বরের দান বলিয়া মানেন। তিনি রামায়ণের আনেক 
প্রশংসা, করায়, এনাহাবাদ গ্রবামী একজন পাদ্রী আমাদের নিকটে 
ছিলেন, বঙিয় উঠিলেন, “আমি জানি কোন কোন ুষ্টিয় মাক কখন 
কখন রামায়ণ ও মহাভারতের বচন লইয়| ধর্মোপদেশ দিয়া! থাকেন? কিন্ত 
তাহা যুক্তিসিত্ধ নহে; কারণ রাম চরিত্র জাল হইলেও তাহা নিগগাগ নহে) 
কেবল ধৃষ্টই মানব মু্ডলের মধ্যে অপীপ-বিদ্ধ ছিলেন” আমি কোন উত্তর 
দি্াম না; কারণ গৌড়াদের সঙ্গে তর্ক বরা নিক্ষল। 


২৪ শেমাঘ। অদ্য প্রাতে উঠিয়া দেখি জাহাজ মানে 
গৌঁহ্ছিয়াছে। ৯২ ঘন্টায় ৭৭* মাইল আদিয়াছে। উপকূলে তর রো 
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হে। এধানে হার যেন দোলে না এমন দোলে না। যে নৌকার 
উঠিয়া বেল! ভূমিতে যাইতে হয তাহাকে মনু, বেটি বলে। /" যেমম চেউ, 
তাহার: উপযুক্ত মৌকা। সমুদ্র সুর হইতে মান্জাজ নগর দেখিতে অতি শুনার ; 
তবে কোম্পান্নীর বাগান হে কলিকাতা যত স্ুদার দেখায় উত মদ 
নহে। ধীবরেরা মৎস্য ধরিতে সু সর সুজ নৌকা উপকূল হইতে ৪। £ 
ভ্রোশ দূরে যাঁয়।' কর্কট, আঁহার্য্য কত্তরি (03938) সামুক্রিক বাগদা 
চিঙ্গড়ি (0.9), সামুদ্রিক গলদা চিঙ্গড়ি (098০8) ; সামুদ্রিক 
ধৌোঁরসোলা (800119%8) ও অন্যান্য অনেক প্রকার মতসা মাজীজের 
বাঁজারে পাওয়া যাঁ়। ডেস্‌ মত্ত ইলিশের ন্যায় সুম্বাছ কিন্ত তাহা হইতে 
বড়। বাঙ্গীলোর হইতে ্রবেরি ও রাম্পবেরি ফল আইসে; এখনকার 
ফলের মধ্যে তাঁহাই উৎকৃষ্ট । মান্দ্ান্জে যে হিমক্ষীর (106-019810 ) প্রস্তুত 
হয়, তাহ! কলিকাতাঁর বরফের কুদ্দী অপেক্ষা কিছু ভাগ বোধ হয়'। উপ- 
কুলে ভাল ভাল টানের বাজ ও ত্োসক প্রস্তুত হয়। মাক্রাজে পীপ্ত-পরার্ক 
মামক উদ্যান ও পশ্বীলয় অতি রম্যস্থাম বলিয়া, বিখ্যাত। কিন্ত দর্া্গয 
বশত আমার তাঁহী দেখিবার অবকাশ হয় নাই। 

মান্দরীজের ভদ্র পল্লীতে (যেখানে ত্রাঙ্গণ ও শেঠীর বসতি ) বড়াই 

দেখিলেই স্পষ্ট প্রীতি হইবে যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা তথায় সস্বার্ীনত| 
অনেক অধিক। ইহার কারণ এই যে, এতদঞ্চলে মুসলমানদের. অধিক 
প্রাছুর্ভাব হয় নাই, স্থতরাং এখানে প্রাচীন হিন্দুগরের জনেক- দীতিনীতি । 
আছে। আমার বিবেচনায় কলিকাতায় অন্তত মাজাঁবের ন্যায় স্তীস্বাধীনঙ! | 
হইলে ভাল হয়। বাঙ্গালীরা কি বলিতে পারেন, যে মান্ত্রাজের তামিল, 
স্ীলোক এবং বোন্বায়ের মহা রাষ্রীরা বঙ্গাঙ্গমাদের অপেক্ষা ছুশ্চরিত্রা ? মান্দা 
জের চলিত ভাষা তামিল; কিন্তু এখানের ফুলীরা পর্য্যস্ত ইংরাক্সী কহিতে 
পারে তাহাদের ইংরেজী কলকাতার চীনে বাজারের ইংরাজী অপেক্ষা 
ভীল। একজন কৃষ্ণকাঁয়, মলিন চীর- পরিচিত, দরিপ্র বালক আমার নিকট 
এই বলিয়া ভিক্ষা চাহিল, *ণ০ 1569, ৪18) 00 1009) ঘা 10008) 
৪৪106 0011899, ৪1৮, জাহাজের উপদ্ধ মাজ্জাঁজী আগার যেরূপ ইংরের্জী 
উচ্চান্নপ করে, তীহা গুদিলে, অনেক কলেজের ছাদের অবাক হইন্ডে 

হয়। আমি মান্দ্রীজের ছুইটি পাঠশালা ঘেখিয়াছি। শিক্ষক গামের গ্রে 


৮ 


একখানি তামিল এর গড়িতেছেন। জর উদ্িযা পাতাঁের মত টা 
: মাতায় দিয়া, লৌহ রেখনীর বায়ার তাঁমপাতে খা ছে দয 
কমের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই। : 

২৫শে মাঘ--অছ্য ০ষবিগ্রহরের সময় জাহাজ মাজাহ গা 
ইক্ষিণের ১৫ অংশ পূর্বে চলিল। ক্রমে মান্াজের দক্ষিণের পর্বত-শ্রেন 
ষ্টগথের বহিভূর্ত হইয। আবার সেই অকুব বীলাদু রাশি। জাহাজের 
অনেক মেম সাহেব রূপার চূড়ি' পরিয়া. থাকেন। চুড়ির গঠন বাঙ্গালী 
সীনোঁকদের চুড়ির সখ নহে। একগাছি ডায়মও কাটা রূপার দীর্ঘ তার স্ব: 
পেচের ন্যায় পাক দিয়া & বিবি-আন! চুড়ি প্স্থত হইয়াছে। মেম সাহেব, 
দের. মধ্যে নীল ফিতা! ধারিণী মিম মিনৌর সহিত আমার ভাল আলাপ হই. 
ছিল। তিনি মধ থাওয়! মহাপাপ বলিয়া অনেক উপদেশ দিলেন, এবং 
তদ্বিষয়ে কযখানি গ্রন্থ আমাকে পড়িতে দিলেন। বোধ করি তীঁহার এই 
বিশ্বীস, যে বাঙ্গাবি বাবুর। সকলেই মদ্যপায়ী। আমি বলিলাম, * গুনিয়াছি 
মুতে বমনোদ্যম হইলে, অল্প পরিমাণে সুরা পান করিলে ভাল হয়।৮ তিথি 
বলিলেন “ এ কথ! মিথ্যা ) যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাঁগর-দীড়া (89৪-810100988) 
হয়, কিছুতেই বমন নিবারণ হয় না) কেবল স্থির হইয়া শুইয়। থাকিলে এবং 
কিঞিৎ বরফ সেবন করিলে পীড়ার উপশম হইতে পারে” কেহ কেহ এই 
পীড়ার জন্য আনারস খাওয়ার ব্যবস্থা! করেন। এযাত্রায় আমার সাগর, 

'দীড়া হয় নাই। 

২৬ শে মাঘ--ভদ্য রাতে জাহাজের গতি প্রায় দক্ষিণে। মধ্য 
কার মান্তলে গাল (ভালা হইয়াছে। গতকলা দ্বিগ্রহর হইতে অদ্য 
দিগ্রহর পর্য্যস্্ জাহাজ ২৬৪ মাইল টলিয়াছে। বেলা ৪টার সময় একটা! 
পর্বত দৃষ্ট হইল। কাণ্ডেন সাহেব বলেন, “এ সব সিংহলের পর্বত 1) সু্ঘ্যা- 
সতের পূর্বে অস্পষ্ট কুল মৃষ্ট হইন। 


২৭ শে মাঘ- অদ্য গ্রাতে নিংহলের উপকূল স্প্রূপে দেখিতে 
পাইলাম। কি অপূর্ব শোভা! এই স্বীপের অন্থপম নৈসর্গিক সৌদর্ষেয 
মুগ্ধ হইগ়াই বোধ হয়, আমাদের পূরবপগুরুষগণ ইহাকে স্র্মযী লঙ্কা বলিয়া 
ডাকিতেন। বালুকাময় বেলা-তুমি একটি পীতবর্ণ রেখার ন্যায় দৃষ 
হইতেছে? তাহার নীচে গু তুষারবৎ। সাগরোখিত ফেন-মালা। কুলে 








রা্িরমধেক্রম নিব গন রংগ রান 
দর নারিরের, বনের, পশ্চাতে র্র্ডাতেনী: সী রাদখিনীর, হ্যায় 
তা গাইতেছে। পর্ব .ম্ফলের যাজদেশ নেমহাছে: জড়িত). সমুক্কে 
বরগপ: ম$মা,.ধরিতেছে এবং একিংংগঞ্, (পম হার 

ইত্ুয়ত ন্জি ফি মিরা সি লন 
জরিতেছে & .. চির | 
“বৈ গশযা মাং রিং উস এ” 
ছায়াপথেনেব শরৎগ্রসন্নমাকাশমাবিষ্বত চারুতারঙ্&: - -.. ৮: 

_শরদাকাশের ছাাপথ. মৃশ: ফেনারবী দেখিলাম; কিন্ত সেতুযন্ধ 
দেখিতে পাইপাম না। সিংহবের উত্তর দিয়) জাহাল চলিতে গারে ন] 
চলিতে পারিলে মা্তাজ্জ হইতে কলঘে! এক দিনেই যাওয়! যাইত।: জাহাজ 
প্রথমে সিংহলকে পশ্চিমে রাখিয়! দক্ষিণে মুখে, পরে এ দ্বীপকে উত্তরে 
রাখিয়। পশ্চিম সুখে» পরিশেষে সিংহল, পূর্বে রাঁধিয় উদ্ধরগামী হইয়া 
কৃলথ্থো নগরে পৌছে 
: খরায় ১০ টার সময আমরা পইন্টডিগাল, ছাড়াইলা়। সিংহনীর। এই 
নগরকে গালী? বলে। আগে গাল্‌ নগর সিংহলের একটি প্রধান বদর 
ছিল। এক্ষণে তথায় অধিক জাহাজ থামে না. তাহাতে তথাকার বাবর 
হাস, হইয়াছে । 

গত কল্য দ্বিপ্রহর হইতে অদ্য দ্বিগ্রহর পর্যন্ত জাহাজ ২৯৬ মাইল নি 
গাছে। গতকপ্য পা'ল দেওয়! হইয়াছিল, এ জন্য এত বেগে আসয়াছে।, 
প্রায় বেলা'৪ টার সময় আমরা! কলদ্থো! নগরের তরকি-রোধের নিকট (পীছি- 
লাম। এই নগরে ছুইজন বাঙ্গালি চাঁউলের কারবার করেন- শ্রীযুক্ত বাবু: 
শশী ভূষণ মুখোপাধ্যায় এরং তাহার সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু রঘুপতি চট্টোপাঃ 
ধ্যায়। তীহার! আমাকে সাদরে তাহাদের বাসাক্স লইয়া গেলেন ॥। 

২৮ শে মাঘ-_পসিংহলে নিত্য বদন্ত..বা নিত্য ক বিরাধয়ানণ 
কলম্বো বিযুব রেখা হইতে প্রীর ৭ অংশ উত্তরে। হুতরাং এখানে সঃ 
অতিশ্ন প্রথর; কিন্ত সীগরোখিত শীতল সমীরণে সৌর তেজের এত লাঘক 
হয় যে সিংহলে বসন্তের নিত্যাধিকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না ৷ প্রান্ন প্রতি 
মাসেই সবি হয়? যে সময়ে বৃষ্টি হয় না,সে'সযয়েও নভোমওলে শ্বেত মেধ দৃষ্ট 
হয়। পৌযু মাঘ মাসের রাতে এক খানা চাদর গাজে দিলেই চলে। বায়ুর 
৬ 










সাকা আনারস গা যায়: “আমি মাধ যাসে এক গাছে গাম সুঝুল, 
পক আব, এবং অর্ধপক্‌ জায় দেখিয়াছি। এখানে প্র ুিকা! ওমেক 
উদ্গে। এই ফল দেখিতে ঠিক কাটালের মত )-গাঁক- বিগ উহার টার 
ন্যায় স্বাদ । এই জন্য ইংরেজেরা ইহাকে কটা ফল (08৫- 40 বর্মেন? 
নু, পঁ়ারা/টাগাবর্ কাচকলা গরভৃতি আমাদের দেশের সর্ফপ্রকার ধল 
সিংহলে জম্ে। স্জিনাঁধাড়! ও ফুল বারমাপ পাওয়া যায়। গো মরিচ) 
জাতিফল, গবঙ্গ, ছোট এলাচি, ও দারচিনি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন 
ইয়। এক কালে দাক্ষচিনির আবাধ এখান কার গ্রধান আঁবাদ ছিল ভরা: 
' তক বা কাজুফল ( (08819-70068) মেদনীপুর জেগায় ওবাঙ্গালার অন্যত্র হজ. 
বির বাদাম নামে খ্যাত, উহ! দিংহলের সাধারণ ফল। ধান্য উত্তর গ্রদেশে 
গায় পরিমাণে উৎপরন হয়) অন্যত্র ধান চাস নাই। গোধুম, ছোলা, মটর, 
গোল আনু, ও সর্ঘপ দিংহলে জনে না বলিলেই হয়। এই সমন সবব্য ভারত- 
বর্ষ হইতে জাইসে। এখানে সর্যপ তৈলের ব্য ব্যবহার নাই। নারিকেল 
ও ডিল তৈলে পাক হয়। । ছারা সিংহ সিংহলের শীত প্রধান স্থান। যত কপি 
কলাধোর বাজারে বিজীত হয় তাহা & অঞ্চল হইতে আইসে। রী সন্ত 
ইউরোপীয় প্রবাসীরা শীতল বায সেবন্র জন্য ও স্থানে কখন বখন গিয়া 
থাকেন। কলম্বো নগরেধত কেন মৌর তেঞ হউক না, এক বার, 
সমুদ্র কুলে, বিশেষত গান্‌ ফেস্‌ ওয়াক্‌ নামক মুদর রাস্তার ঈাড়াইলে শরীর 
শীতল হয়। $ 
আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়, নারিকেল; $পনিবেশিক- 
দের, কাফি। কাফিগাছের এক প্রকার রোগ হওয়ায় অনেকে চা কোকোর 
আবাদ আরস্ত করিযাছেন। এখানে চা শতম জন্মে | 
(ক্রমশ) | 
তা. প্র. চ৮ 
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: পরতো শতাবীতেই ময,সমকষে ছুই চারি কমিযা জী 
প্রাবিত করেন, উনবিংশ শতান্বীতে এই রূপ কীর্তিত্তত্তের অভার নাই। 
[তি জগতে মহুষ্য নিত্য নিত্য_নব মৰ আবিঙজিা,ঘারা এরন্কতির উপর নিজ 
াধিত্য বিস্তার করিতেছেন। অন্তর্জগতে নিত্য নিত্য নব নব চিনতাওগালী 
্াবিদুত হইতেছে, নব নব তত্ব উদ্ভাবিত হইতেছে, জ্ঞান ধর ও নীতি গর 
উর নব নব বিকাশে মন্্য ক্রমশই উক্নতির পথে অগ্রসর হুইতেছেন। ্ীবা? 
দির ক্রমবিকাশ ওপুরুযাণুক্রমিক ক! এবং বিভিন্ন জাতি জীবের উৎপত্তির কারণ, 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তমাল! চিরকালই উনবিংশ শতাবীর দয়ন্তত্ত বলির! 
পরিগণিত হইবে। সম্প্রতি ইঘুরোপে আর একটি প্রকট দার্শনিক তত্ব আবিদ্কত 
ছইয়াছে। আমর! অদ্য এ নবাবিষ্কত তত্বের আলোচনায় প্রবৃদ্ধ হইতেছি। , 

মনুষ্য, পণ্ড, গঙ্গী, কীট, পতঙ্গ, ন্ক্ষ, জাত! প্রস্ৃতি প্রার্থকেই লোকে 
শরীরী বলিয়। বলিয়া! অভিহিত করিত কিন্ত এক্ষণে আর্ারিত হইয়াছে 
বে মনুষ্য-সমাঘও শরীরী পদের বাচয। পণ্ডিতের! স্থির করিয়াছ্ছেন যে ব্যক্তি- 
সমিকে সমাজ্জ বলা যাঁইতে পারে না, বাক্তির উন্নতিতে সমাজ উন্নত হয় 
না. ব্যর্ির বিনাশে সমানস বিনষ্ট হয় না। যেমন বীজনিহিত শক্তি- 
প্রভাবেই বৃক্ষের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়, অবধারিত হইয়াছে হব 
সেইন্ধপে দমাজনিহিত শক্তি দ্বারাই সমাজের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্পাদিত 
হইতেছে। আমর! এস্থলে সংক্ষেপে এই তবে ভীৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করি- 
লাম। নিয়ে ইহার সবিস্তার আলোচনা! করিব। কিন্তু এ কথার আলোচন] 
করিবার পূর্বে ামাদিগকে ছুই একটি আনুদ্িক বিষয়ের অবতারণ 
করিতে হইতেছে। 

বিথ্যাভ দার্শনিক কোমত প্রথমে এই সমাজ শরীরত্তব্বের, উত্তাবন 
কয়েন। পরে পঞ্ডিত-তেষ্ঠ *্পেন সার, বহুল প্রমাণ সংযোগে এই মতের 
সম্রসারণ করিয়াছেন। প্রসিন্ধ বেখক হ্যারিসন সাহেব তাহার বন্্তার 
রং বলিম্াছেন--[1)৩ £198৮- [00110801000109] 01560715 01 6 
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নর 316 ৪0৫ /০0488588 18901 08 086২৫জ5 জাত 
০০৫ 898) [0081188 01108010908 20945 80182 100 অজ 
'88)6.08106 ০1 ৪০018 08591888: নলের ৪ 088: 800 8199” 
01808, 14851 ইযুরোগে 'এধনও এই তত্ব অর্ধ সাদ গিগৃহীত হয 
'শীই।: বিন্ত বর্তমান গথয়ের ইযুরোপীয় চিজা্রণালী আদৌচনা! করিলে 
 শ্টই প্রীতি হা; যে অতি লন ষময্ের মধ্যেই এই সমাজ-শরীর-, 
. ঈ্ন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, নীতিবষা প্রভৃতি সকল শীস্ত্েই নিজ অধিকার 
ও গ্রতাষ বিস্তার করিবে। ফলত বিজ্ঞানে মাধ্যাবর্ধপ নিয়ম ধের মহা 
বিগ্ব উপস্থাগিত করিযাছে। বোধ হয় সামাজিক সকল শান্ত্রেই সমাজ. 
শরীর তথও সেইরপ মহাবিপ্লব উপস্থাপিত করিবো। এই মহাবিগাবের পর্ব- 
বাক্ষণ সমঘ্ত এক্ষণেই কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইতেছে। মরিসন 
নামে, একজন আাহ্বে গিবনেঘ ইতিহাসের সমালোচনা স্থলে বলি" 
তেছেন 189 09280206 660০৮ ০116 (70901109800 7811) 811 
(8৪৪ 090 8119907 79127790 9০-+80 1189809869 ০0709008 ০ 
8০0৮ ৪3 90. ৫8199 11106 ৩০৫ £:০দ10£ 116 0061 মা 
8808) 80০01010660 188 ০0৮0 19257 
(কোথায় বিশ্ববিখ্যাত গিবন আর কোথায় অজ্ঞাতনামা মরিন! কিস্তুতথাঁপি 
ঈমাজ-শরীর-তত্ব সাহায্যে মরিসন গিবনকে ভ্রমস্থুল বলয়! গুতিপাদিত 
করিলেন। কার্লাইল ইডিহাসবেত্! বলিয়! জগন্ধিখ্যাত। কিন্ত তিনিও ধে 
প্রণানীতে ইতিহাস রচন| করিয়াছেন, ভবিষ্যঘবংশীয়ের! সেই প্রপালীকেও 
নিতান্ত ত্রমস্কুল বলিয়! গণনা করিবে। কা্লাইল ৩:০-ম 02১10 নামক 
,শ্রথে বলিতেছেন--001, ৪৪] 9109 16, 8101567881 11860, 288৮ 0০" 
100) 09 111801 0 019 61696 1760 ম1)0 19৩ 0:1090 1:616. যি 
সমাঁজ-শরীর-তত্ব প্রকৃত হয়, তাহা হইলে ইহা! অপেক্ষা! ভ্রম.সন্ুল কথা আর 
কি হইতে পারে? এবং যদি সমদর্শী গিবন ও সত্যনিষ্ঠ ধার্লাইল ভ্রমসন্থুল 
বলিয়া গ্রডিপাদিত হয়েন, তাহা হইন্ে মেকলে, জেম.স্‌ মিল, আলিদন। 
ফু প্রভৃতি আবঙ্কারিক ও একদেশ-ন্শা এতিহাসিকগণ যে অপাঠয বলিয়া 
পরিত্যক্ত হইবেন, তাহ! সহজেই অনুমিত হইতে গারে। এইরূপে অনেক. 
স্বার্শনিক অনেক নীতিবেত্তা অনেক বার্তা-বিৎ ভ্রমাত্বক বলিয়া পরিত্যক্ত 
হইবেম। বিদ্ধ তাই বলিয়াই যে এই সব মহাাদিগের,পুত্তকরাশি.একে". 





্যনির্ান খিনী গিয়াছেদ? ভাই” জা চার হা 
মত্ত হর্সো উপাগাদ পাত্রী মই আঁটি ভথিযাীবেনী গে 
তর ভিতির উপর অপেক্ষার তর '্রপাদীতে ভন দয এত বিমা 
লইবৈন । ইহাতে নৈরাশ্য ক্গোি বা ব্যাটের কিছুর দ্বীন নাই ধু 
& সমস্ত নুতন রশ বাগ দেবী উরবন গারিধীন' ধরিয়া: সিহানেউপ 
বৈশন করিয়া ওকরসরসিজে গু চাপ বমি করিয়া সতোঁর সত বিঃ. 
চতুর্দিকে বিবীর্ঘ' করিবেন 17 অজ্জীনান্ষকার বিদুরিত” হইলে জং ব্ামী: 
লোকে গ্রদীপ্ত ইইবে। ধদি আমরা বঙ্গে জাগালোকের ফিডার ভ্োতিও 
আনয়ন করিতে পাঁরি, তাহা 'হইলেই জীপনীদিগকে দ্তাঁধ মনে করিব ।০' 

সে যাহা হউক: এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের 'অবতারখা কর! বাতিক 1 
অর্থেমানব ধমাজকে শরীরী বলা যাইতে পারে, কি কি বিষয়ে মানব: 
পমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সা্ৃশ্য আছে, কি কি বিষয়েই ৰা মীনব-. 
সমাজের সহিত শরীরী পদার্থের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, এই সমস্ত প্রপ্গের 
বিচারে প্রবৃত্ব হওয়া খাঁউক। মানব" সমাজকে শরীটী বলিয়া শ্বীবার 
করিলে,সমাঞ্জের কি ফি উপকার,বা। কি কি অপকার, সঙ্ঘটিত হইবে তাহারও 
বিচার করা যাউক। এবং সর্বশেষে মানবসমাজকে শরীরী-বলিলে অন্য 
অন্য কিএকি পদীর্থকেও শরীরী যলিতে হয়, তাহা! নিস হি | 
যাউক। 

যে যে বিষয়ে মানবসমাজের সহিত শরীরী পদার্থের সাদৃশ্য আছে অগর 
তাহাদের উল্লেখ করা যাউক। 


] 





ক।বৃদ্ধি। 


ভা শরীরী পদার্থের প্রথম নিয়ম এই যে উহার! গ্রথমে অতি 
ক্ষুদ্র অবস্থান খাকিয়া পরে কালসহকায়ে অতি বৃহৎ আয়তন প্রাপ্ত হয়। 
 সর্ধপ-কণার ন্যায় ক্ষুপ্রাকার বীজ কাল-সহকারে শাখাগ্রশাখাযুদ্ত বহুবিস্তূত 
বক্ষে পরিণত হয়। পরমাধুর ন্যায় সুপ গুক্রক্পা৷ ফালসহকারে সার্ছিহত্ত 
রমিত বণিষ্ঠ দীর্ঘাকায় যুব! শরীরে পরিণত হয়: ষানবসমাজও:এইরূপে 
হ অবস্থা হইতে তীয় ধৃহৎ অবস্থা] প্রাপ্ত হন়্। 'অসত্যপমাঞজেন লৌক- 





নাগ) ম। খমর, চুড়ি রা. চিস। কিক |; নয :যযামই: কমন, হরির, 
দয় লক্ষ কোটি কোটী লো পনিগুরিত হয়।- আচার গার্ডের, 
জনের বধনই এই ++ শত গে” নি ফেনা. 
1:1২). দমকল শরীরী পদার্থের জারতন এক বৃ গা হয না। 
কোন শ্রী বা দীর্ঘকায় হতীর ন্যায় জতি বৃহৎ আকার ধারণ করে। কোন 
খরীরী ব! গিপীমিকার ম্যায়. চিরদানই ক্ষু্জাকার থাকে। মহূয্য সমাদেও 
শপ আয়তন ৃষধির তারতম্য নিত হয়া থাকে। উত্বদ নামক সমতা 
জাতির সমাদ ও ত্্ী পুরুষ লইয়া সংগঠিত হয়। ফিউজিয়ানদের সমাজ 
রার বা কুড়ি জন লইয়া গঠিত হয়। আগামানবাসীদের সমাজের গোক 

খা] কুড়ি বা গঞ্চাশের অধিক হয় না। এইরপে ক্রমশ উর্ে উঠিতে 
উঠতে দেখা যাইবে যে কোন মমাজ বা ছুই শত কোনটি বা ছুই মৃহতর 
কোনটি বা ছুই লক্ষ, কোনটি | ছুই কোটি লোকঘার! সংগঠিত হয়। 
০,০(ক্‌ৃও) শ্রীরী গদার্থের মধ্যে কতকগুলি এরুপ জাতি আছে যে 
তাহার! ভি ভিত স্থানে উদ্ভূত হইয়া পরে একত সম্মিলিত হয় এবং এ 
সঙ্গি্নের ছারা আবার নৃতন এক শরীরী পদার্থের উৎপত্তি হয়। আর্দ্র 
গ্লাচীনের উপর যে শেওল! গড়ে, & শেওলার কতকঞ্লি প্রথমে একজিত 
হই কুজংকোৰ উড়্িদের সহিত যুক্ক হয়। গাহার পরে  শেওলা মংযুক্ত 
ছয় উদ্ধিৎটি অপেক্ান্কত বৃহৎ অন্য উদ্ভিদের সহিত সংযুক্ত হইয়া তাহার 
কলেবর বৃদ্ধি করে। মনা সমাজেও এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সমাজের কলে- 
বর ব্ধিত হইয়! থাকে। মহর সময়ে আমাদের সমাজের বোধ হয় রগ 
গঠন ছিল। দশটি পরিবার এক স্থানে একত্রিত হইয়া একট! সমাজ হইল। 
অন্য এক স্থানে আর দশট পরিবার একত্রিত হইয়া আর একটি সমান হইল। 
পরে এ ছুইটি সমাজ একত্রিত হইয়া! আর একটা নূতন সমাজের হৃষ্টি করিল। 
শরীরী পদার্থের মধ্যে এরূপ: সন্সি্ন অনেক হলেই বিচ্ছিযন হইয়া যায়। 
'সেইরগে মহা সমাজে ও পূর্যোজনূপ মন্িনন জলেক স্থলেই বহুকাল 
স্থায়ী হয় না। 





*“ তখন তাহারা কজন ছিল, 
ক ক... ৭ ফু 


এখন তোরা ফেলত কোটিভার*-:-ভাঁরতসন্ধীভ |... 





: বি রিনি সানি 
বরণ করিয়া উচিত? "মতা শর্মাংগ। কাব এর ব্টেকি দিক অমাধ 
হইতে বিটি, হই: অন্য: এক অনিহ্যোগ দিতে পাছে ।--ফিত্ শরীটি 
গদার্ধের রীরপ ই দা) পর শী আশ, জি সহিত সংযুক 
হয়না নে 5 ৮ ৮ পচ ই হা 

রা নীয়াযতন গুলা পাবি - 

খ১। শরীরী পদার্থের আঙ্রতন বৃদ্ধির ০৯৬ 
উৎপদ্ধি হইয়া থাকে। মৃত্তিকা নিহিত বীজের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ নাঁই বলিলেই 
ঠ্ব। অস্কুরের অ্গ গ্রত্যঙ্গ বীজ হইতে অমেক অধিক। পরে যখন'অন্ুর 
ৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তখন ইহার শীখা প্রশাখা মূল কাণ্ড পুমপ মুকুল 'ফগ 
গ্রভৃতি নান! প্রকার অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের উাগম হইয়া থাকে । শরীরী পদাধে 
আয়তন যতই বর্ধিত হয়, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই পরিমীণে বর্ধিত হঠইগা 
থাকে।-মহ্ুষ্য সমাজেও এইরূপ আয়তন বৃদ্ধির সহিত অজ গ্রত্যর্জের উৎ- 
পত্তি ও বৃদ্ধির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া! যায়। অসঙ্য অবস্থায় যখন সমাজের 
লোকসংখ্যা কুড়ি বা ত্রিশ, তখন সকল খন্ুষ্যই সমানভাবে অবস্থিতি হয়ে 
কিন্ত যখন উহাদের সংখ্যা! ধৃদ্ধি হয়, তখন উহাদের মধ্যে একজমফে প্রধা্দ 
রাজা! বলিয়া গণ্য করিতে হয়। রাজা! খী সমাজের মত্যবরাপে অবস্থীন করম) 
অর্থাৎ সমাজে প্রথম নৃতন এক অগ্গের কৃষ্টি হয়। পরে যখন & নমার্জ 
অন্য সমাজকে পরাজিত করিয়া নিজ সমাজভুক্ত করিয়া লয়, তখন সমাঞ্জে 
আর একটি অল্পের সথ্টি হয়। তখন সমাজের মধ্যে একদল লোক (জেতৃগলী 
শাসনবর্থা ব! প্রড়ু বলিয়া! গণ্য হন, আর এক দল লোক (বিজিতেরা') 
অন্ুশাসিত বা ভূত্য বলিয়া! পরিগণিত হয় । পরে সমাজ মধ্যে যতই লৌঁ্- 
সংখ্যার বৃদ্ধি হয়, ততই জাতিভেদ বা ব্যবসাভেদ বা অন্যরপ শ্রভেদের দ্বারা 
সমাজের নানাবিধ খল প্রত্যঙ্গ ধিকশিত ও পরিবর্ধিত হয়।  কেনি অর্থ 
পুরোহিতরূগে পরিগণিত হয়) কোন অঙ্গ কষক বলিয়া পরিগণিত হয়? 
ফোন অঙ্গ যুন্বর্বীবী কোন অঙ্গ পণ্যতীবী বলিয়া শতগ্র- সত 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইস্না মায়। ভারতবর্ষে যে জাতিতেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ভা 
বোধ হয় সমাজের এইরূপ অগগ্রত্যন্ক বৃদ্ধির ফল মাত্র। ত্রাক্গণেরা' এই 
সামাজিক নিয়মের প্রতিপোষপ করিয়াছিলেন। তীহাঁর! ইহার জট 
নহেন। শান্ত্রেও লিখিত আছে, যে ব্ক্গাই জাতিভেদের শষ্টা 


নট ! চকযিজীধর। 


০11ধিং য.)লারতদ খারতদ নৃষির হি" বে, ডি ভ্রমর. হুঠিহা় রঃ ূ 
রং? একই গস 'তিযতি। হা নিভক হইয়া ভিডি আকার দার 
করে” জমজ শি প্রথমে :-সংজিকের, ন্যায় অবস্থান ছয়ে উপরে রাবি 
দৃহফারে ক হাংলপিঃর ফোন; জংশ বাঁ মন্তক,কোন (লিখ বা. হযে, কোর 
শ বা গদ রূপে পরিণত হয়। যে অংশে হত্য হয়, তাহার কথাই বিবেচন 
কযা যাউক |: এ সাই, কাণসহকারে,তুদ; প্রকোষট অলি নখ প্রভৃতি 
দাবি গ্রত্যে বিভজ হয়।_সয্য সমাজে ধর্ধপে অন হইতে, গরত্য- 
্বেয় উদ্ভব হই, থাকে। যখন প্রথম পুরোহিত শ্রেণীর উত্তর হয়, তখন 
&.এক গুরোহিতই মন্ধিৎ, গণক, ওঝা) চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হন! 
রালসহকারে -গী পুরোহিত শ্রেণীর কতকগুলি লোক শুন্ধ গ্রণকতা কয়েন, 
কতকগুলি শুদ্ধ চিকিৎসা! করেন, কতকথলি শুদ্ধ ওঝাগিরি ব্যবসা অবলক্বন 
করেন। এইরূপে এক অঙ্গ হইতে নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন গরত্যঙ্গের টি হয়। 

, খও। শরীরী পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে নানারূপ বৈলক্ষণ্য আছে বটে, 
কন সমন্ত বৈরক্ষণ্ের মধ্যেও কতকগুলি সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়। থাকে। 
মুত্রকোষ ও যককৎ এ উভয়ের আকার গঠন ও প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিনন। কিন্ত 
রূতকগুলি বিষয়ে উহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয়ের মধ্যেই রক্তাগম 
(যোগ্য ও রক্তনির্দমোগযোগী পির আছে। উভয়ের মধ্যেই অসার, গনার্ঘ 
নিষ্।মধের উপান আছে। উভয়ের মধ্যেই এইরূপ নান! সাদৃশ্য লক্ষিত 
হইতে পারে।_নহুষ্য সমাজেও কোন ছুই শ্রেণীর মধ্যেও এইরপ সাদৃশ্য 
ও বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও শুদ্র এ উভয় জাতিতে অনেক 
গ্রভেদ আছে। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণ শ্রেদীর পারিবারিক ও প্রেণীগ 
ব্যাপার সমস্ত যে নিয়মে সম্পাদিত হয়, শৃদ্রের পারিবারিক ও শ্রেণীগত 
ব্যাপার সমন্তও সেই নিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যখন কাহাকেও জাতি- 
ছ্যুত করিতে হয়, অথবা যখন কাহাকেও কোঁন দ্ব্িত অপরাধে ষমাদির 
দ৪ দঙ্ডিত হইতে হয়, তখন ব্রার্গণ ও শু এ উভয়ের. পারিবারিক 
& জাতিগত নিয়মাবলীর সাদৃশ্য ম্পষ্টরূপে অনুভূত হইতে পারে। অথবা ছুই 

' ধদেশের কথা বিবেচনা! করুন| বাণিজ্যগ্রধান কলিকাতার সহিত রুধি' 
_ শধান কোন এক পরদীগ্ামের তুলনা করুন। ূর্বো্ ছই প্রদেশের জাকার 

গঠন ও প্রক্রিয়া স্বন্ধে অনেক বৈলক্ষণ্য. আছে, বটে কিন্তু তথাপি এ 
উভয়ের আত্যন্তরিক অবস্থা! সনেক' বিষয়ে ভুষা। 
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. খ$) দে নিরে রী পা ও ্ বা ৮১৬৬ উংপদডিং হয়, 
সেই নিযমৈ সামীনিক বত ধা আদেরও উংনাঁছি হা প্রথম শরীরী পদ 
ধের যন্ৎ নামক বানরের কথা বিবেটন কা, যাউ্। "সর্ব নী ৬১০) 
বত নামক বধ ধাকে না। কষ কু জর পাকস্্ীর নিযে খু শু তক- 
গুলি কোষ থাকে। উহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি করিগ়া নির্সন্থার থাকে 
পরে এ সমস্ত কোষের প্রত্যেকটিই বহু সংখ্যক কোষে বিতক্ত হা এবং র্ক- | 
শেষে & সমস্ত কোষ একজ্রিত হইয়া একটি যন্ত্র হৃটি-করে।- মনুষ্য মখালৈও 
তন্তবায় নামক শ্রেণীর বিষয় বিবেচন। করুন। প্রথমে তত্তবায় বন্ধন 
বস্ত্র বিদ্রয় প্রভৃতি সমস্ত কার্ধ্যই নিজে সম্পাদন করে । পরে তন্তধায়ের স্্রীপুত্র 
পরিবার সকলেই প্র কার্ষে তাহার সাহাষ্য করে সর্ব শেষে রূপে বছ- 
পরিবার একত্রিত হইলে একটি শ্রেণী বা জাতি বা সামাঁজিফ অঙ্গের উৎপত্তি 
হয়। আমাদের দেশে শূদ্রদের মধ্যে ষে নানা প্রকার জাতির সৃষ্টি হইয়াছে 
ও হইতেছে, তাহ! আলোচনা করিলেও এই সামাজিক যন্ত্রের উৎপত্তি ব্ষিয 

সচারুরনূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে । 


গ। প্রক্রিয়া.। 


গ১। শরীরী পদার্থের মধ্যে যেগুলি সর্বনিকৃষ্ট তাহাদের অঙ্গ 'গ্রতানেক 
মধ্যে কেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। স্পঞ্জ অথবা পুরুভুজের অঙ্গ হইতে 
অঙ্গ কাটিয়া .লইলেও উহাদের জীবনের বা জীবনী ক্রিয়ার কোনরূপ ব্যাঘাতি' 
হয় না।_-সেইরূপ অনত্য সমাজের মধ্যেও মন্থৃষ্যে মনুষ্য নিগৃঢ় সম্বন্ধ থাঁকে' 
না। অসভ্য সমাজ হইতে কতকগুলি লোক বিচ্ছিন্ন হইয়! গেলেও সমাজের 
কোন ক্ষতি হয় না। অসত্য সমাজের প্রত্যেক্ষেই নিজ প্রয়োজনীয় সমস্ত 
কার্ধ্যই নিজে করিয়৷ লয়। সুতরাং এক জনকে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা 
করিতে হয় না৷ | 

কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে এক অঙ্গের সহিত অন্য অঙ্গের. সম্বন্ধ 
এবপ নিগৃ, যে উহাদের কোন এক অঙ্গের বিনাশ হইলেই সমস্ত অঙ্গের 
বিনাশ একরূপ অব্ঠস্তাবী হইয়া পড়ে । পক্ষী বা! পণ্ুর মস্তকচ্ছেদন করিলে 
তৎক্ষণাৎ উহাদের মৃত্যু হয়। হত্ত পদাদির বিচ্ছেদও অধিকাংশ স্থলেই 
মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ।_-সভ্য সমাজের অজ সমূহের মধ্যেও এইরাপ' 
নৈকট্য ও বাধ্যবাধকতা দৃষ্ট হই থাকে। ব্রাক্ষণ হইতে শুর্রকে পৃথক 

| ৬ 








করিলে অধরা শৃহ তত তারপরে পক করিদ। উতর যানে. 
অন মংসাহিত হংবে। এরেগে 'করিলাত! হাতে গরীরীযিকে পৃ 
কৃরিলে, কলিকাতা ও গলীথথাম উই রিনি হইড়ে গানে। বৈধ ম 
থাকিলে কমিকাতার লোবের আহার চঙিবে না; আমার কয়িকৃঁতা না 
ধাক্ে বৈদ্যবাটীতে এক্ষণে যতওলি কষক এতিপাধিত হইতেছে, ততগুলির 
গণরক্ষা হওয়া] ছর্ঘট হইয়া উঠিবে। টা 
গ২। নিকট শ্রেণীর শরীরী পদার্ধের এক অঙ্গ অনা অঙ্গের কার্য 
অরেশে সম্পাদিত করিতে পারে। এমন একরপ অন্ধ আছে মে তাহার 
ৃষ্ঠদেশ অক্েশে উদারের কার্য করিতে পারে এবং তাহার উদর অরেসে 
ৃষ্ঠের কার্য করিতে পারে। উচ্ শ্রেণীর শরীরী পদার্থে কেবল, ছুই এক 
স্থলেই এরূপ পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়া থাকে । কোন: কারণে য্কতের ক্রিয়া 
রোধ হইলে মৃত্রকোষ বা দ্বক্‌ দ্বারা পিত নিগর্ম ক্রিয়া সম্পূর্ন হয়। কিন্ত 
যেখানে শরীরী, পদার্থ অত্যু্চ শ্রেণীতে অবস্থান করে অথবা যেখানে শরীরের 
অঙ্গ গ্ত্যঙ্গ সমূহ ভিন্ন ভিন আকার ও গঠন ধারণ করে, সেখানে এক অঙ্গের 
দ্বারা অন্য অঙ্গের কার্ধ্য চলে ন1।_মনুষ্য সমাজেও এই সমস্ত বিষয়ের 
সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়। অসভ্য সমাজে একজন মনুষ্যের কার্য অক্েশে 
অন্য একজনে সম্পন্ন করিতে পারে। কিন্ত সভ্য সমাজে এরূপ হয়না। 
বিচারপতি যাকের কাধ্য করিতে পারেন না। শ্রমজীবী বিচারপতির কার্ধ্য 
সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম । এইরূপে এক ব্যবসার লোক অন্য ব্যবসা চালা- 
ইতে পারেন না। 
গও। শরীরী পদার্থের আর এক নিয়ম এই যে, যে শরীরীর আঁকার 
গঠন ও ্রক্রিয়া যত পৃথক, যে শরীরীর অঙ্গ গ্রত্যঙ্গে যত পার্থক্য, সে শরীরী 
সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল বাচিয়া থাকে ।-_সেইরপ মনুষ্য সমাঁজেও যে সমাজের 
প্রক্রিয়ার যত পার্থক্য অর্থাৎ যে সমাজে যে পরিমাণে জাতিভেদ ও ব্যবসা - 
স্কেদের আধিক্য, মেই সমাজ সেই পরিমাণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। 


ঘ। | 
পরীরী পদার্থের ভিন্ন ভির অংশ সময়ে সময়ে পরিবর্ধিত হইয়া থাকে।, 


বক্ষে ফল, পু গঞ্ প্রভৃতি. প্রতি বর্ষে: নূব ন্বরূগে উদগত হইয়া থাকে। 
শখ! গ্রশুধা ছেদ করিয়া লইরেও তাহ! হইতে বৃক্ষের বিনাশ সম্পাদিত, 
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তেছৈ, কখন ক বা ছুই একটি, দীন বিদুপ্ত হইভেছে, ঙধাপি হাতে 

জের বিমার্শ সম্পাদিত হইতেছে না| 

এইরূপ পীর পদার্থের সহিত বব সাজের আরও অনেক সাদ 
দেখাইতে পারা ধাঁয়। কিন্তু এই প্রবন্ধে গামাদিগকে অনেক কর্থা বলিতে 
ছইবে। এজনা এক্ষণে শরীরী পদার্থের সহিত সমাজের ফি ফি বৈণ 
জাছে, তাহ! দেখা ইতে চেষ্টা করিতেছি । 

১। সাধারণত শরীরী পদার্থ আকার বিশিষ্ট। কিন্ত মনুষ্য সমার্জ সাঁধা- 
রধ শরীরী পদার্থের ন্যায়স্বতন্ত্র আকারবিশিষ্ট নহে । তবে এক কথা এই যে 
মনুষ্য সমাজের ন্যায় বহতর উডভিদ্‌ ও কষ ্ষু্র অনেক অস্তরও বত আকীর 
নাই। কিন্তু তথাপি উহার! শরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত ইইবা থাকে। 

২। শরীরী পদার্থের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক স্থলেই সপ্ষদ্ধ ও সন্মিগিত হইয়া 
অবস্থান করে। কিন্তু মনুষ্য সমাজের ঝঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুরে দূরে বিক্ষিপ্তুতাবে 
অবস্থান করিতে পারে। হিন্দুসমাণের ত্রাহ্মণত্রেণীর কতক অংশ পক, 
কতক অংশ উত্তরে অবস্থান করে। এই বৈলক্ষণ্য আপাতত অত্যন্ত 
গুরুতর বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্ত এমন অনেক উত্তিদ্‌ ও ক্ষু্র অন্ত 
আছে যে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পরস্পর হইতে অনেক টুরে হিক্ষিপ্তভাবে 
অবস্থান ক্করে। 

৩। শরীরী পদার্থের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজে নিলে গতিবিধি করিতে পারে 
না। অর্থাৎ কোন একজন মনুষ্যের হস্তপদাদির স্বতন্ত্র গতিশক্তি নাই! 
কিন্তু মনুয্য সমাজের অঙ্গ অর্থাৎ মনুষ্য নিজে যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে 
পারে। : তবে এনস্থলে ইহাও বল! যাইতে পারে যে মনুষ্য সামাজিক কোন 
ঘটন। সম্বন্ধে নিজে যথেচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে না। যদিও বিধবা- 
বিবাহের গুচিত্য আমর! সকলেই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়জম করিয়াছি, কিন্ত তর্থাপি 
আমরা স্বতত্ত্রভাবে বিধবাঁবিবাহ সম্বন্ধে কোনরূপ কার্ধ্য করিতে পারিতেছি না। 

৪। শরীরী পদার্থের সকল অংশেরই বুদ্ধিশক্তি ব৷ প্রবৃত্তি নাই। অর্থাৎ 

মনগুষ্োের মস্তিষ্ষেই এ দুইটি ক্ষমতা! আছে। কিন্ত হত্যপদাদি অন্য কোন 
অঙ্গে এ দুইটি শক্তির বিদ্যমান্তা অনুভব করা! যায় না। কিন্তু মনুষা 
সমাঞজের প্রত্যেক অঙ্গের অর্থাৎ প্রত্যেক মনুষ্যেরই বুদ্ধিশকতি, গরবৃতি, বিটার' 
শর্তি প্রভৃতি আছে। 






এএইনগে মন্থযা অমাঁজে ও শরীরী পদার্থে এততিনন অনেন্ক বৈ 
দেখাইতে গাঁরা যায়। কিন্ত সমস্ত বিষয়, বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই প্রীতি 
হইবে, যে নানাবিধ বৈপক্ষণ্য সত্বেও শরীরী পদার্থে ও সমাপে বহুবিধ 
গ্রবল সাদৃশ্য আছে। অন্তত ইহা বোধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে, 
যে উৎপত্তি, খ্িতি ও বৃদ্ধি বিষয়ে শরীরী পদার্থ ও জমান প্রায়ই এক 
সারে কার করিয়া থাকে। শ্পে্র অধিকাংশ হলেই রান তি 
হাসিক ঘটন! বারা সমাজ-শরীরতর্তের গ্রতিপোঁষণ করিয়াছেন। আমর 
দুইটি বর্তমান ঘটনার উল্লেখ করিয়া! নিয়ে তত্বের মমর্থন করিতেছি । 

| যখন অগ্্রেলিয়াতে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবেশ সংস্থাপন কন্ধেন তখন 
তাহারা পরম্পর বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেন। অর্থাৎ তখনও অষ্ট্রে- 
লিয়াতে সমাজ সংস্থাপিত হয় নাই। গরে যতই অষ্্েলিয়াতে ইংরাজদের 
'খ্যা বর্ধিত হইতে লাগিল, ততই তথায় সমাজের আয়তনও বর্ধিত হইতে 
লাগিল, এবং & আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গ মঙগেই তথায় ইংরাজদের মধো তঁক্য 
ও -নংযোগ পরিপবূ হইতে পরাগিল। এক্ষণে অষ্েলিয়াতে একটি সমাজ 
সংস্থাপিত হইয়াছে। এ সমাজের অঙ্গ প্রত পরস্পর পরম্পরের উপর 
নির্ভর করিতে শিখিতেছে, পরষ্পর পরষ্পরের সহিত এক্য সংস্থাপন 
করিতেছে এবং সমস্ত সমাজ যেন একটি শরীরী পদার্থের ন্যায় কায করি- 
তেছে। অষ্ট্েলিয়ার প্রাচীন ইতিহাসের সহিত উহার বর্তমান ইতিহাসের 
তুলনা করিয়। অর্ল অব্‌কারনারবন বলিতেছেন--30750 197 9৪৪ 720 
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766:636 200 806107, এই সমন্তের অর্থ এই যে, অষ্রেলিয়ার সমাজ শী 
রের আয়তন ও প্রক্রিয়! স্বাভাবিক নিয়মাহ্সারে পরিবন্ধিত হইতৈছে। | * 
অষ্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বদেশের কথাও ভাবিয়া দেখুন। সুজল- 
ানেরা অক্রবলে হিন্দু সমাজকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়াছিল । হন: 
মাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমন্ত হীনবল ও হততেজা! হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে এখানে 
সখানে অল্প পরিসর ক্ষেত্রের উপর অল্পগ্রাণ লইয়া কার্য্য করিতেছিল। কিন্ত 
গলসহকারে ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া মুসলমানদিগকে পরাজিত করিবার 
জন্যই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, হিন্দুদিগের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি- 
লেন। সেই সময় হইতেই হিন্দু সমাজের অঙ্গ প্রত গরষ্পর. গরম্পরের 
সহিত সশ্মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে হিনদুসমাজের ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গ পূর্বাপেক্ষা পরস্পর পরম্পরের মঙ্গলামঙ্গলে সমবেদন! প্রকাশ করিতে . 
শিখিয়াছে। নিত্য নিত্য নব নব কারণে হিন্দুসমাজ পুনর্ববার একত্রিত হই- 
বার চেষ্টা ও আয়োজন করিতেছে। জাতীয় সম্মিলনের গ্রথম অধিবেশন 
হইয়! গিয়াছে । রেলওয়ে পথকর প্রভৃতির দ্বারা এই সম্মিলনের সাহায্য 
করা হইতেছে। অন্য দিকে মুসলমান সমাজ হৃষ্ট হইতেছে। ইংরাজদের 
আক্রমণে মুললমান সমাজ চর্ণাকৃত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল।. অল্নে অল্নে 
তর সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্মিলিত হইতেছে । উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সমাজ- 
সম্মিলনের পূর্বালক্ষণ দেখা যাইতেছে উড়িষ্যা, মহারা, বোথাই মান্্রাজ, 
--সর্কত্রই এই শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে। যদি শত্রু কর্তৃক আহত 
না| হয়, তাহা হইলে আঁশ। কর! যাইতে পারে, যে স্বাভাবিক নিয়মাস্থুসারে 
এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সমাঞ্জ একত্রীকৃত হইয়া এক মহাঁবল সমাজ শরীরের 
উদ্ভব সম্পাদন করিবে।, 
হয়ত সপ প্লকাও সমাজ-শরীর এক ধর্শে, এক নীতিতে, এক ভাবে, 
এক বৃত্তির, এমন কি এক ভাষায় সংবদ্ধ হইয়া, এক শ্বয়ে এক প্রাণে 
ভারত, মাতার অর্চনা! করিয়া, সম উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পৃথিবীতে 
ভারত সমাজ বলিয়া, বিখ্যাত. হুইবে। এক্ষণে আমাদের সমাজের অঙ্গ গ্রতাঙগে 
প্রত, অটনক্য দেখ! যাইতেছে। ও মনৈক্য স্বাভাবিক নিয়মের ফল, 
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উহা চৌবিযা তীষ্ত বা নিরাশ হইযাঁ ফোম কীরগদীই। ভধম স্দিগনেয 
সময় সকল সমাজেই রূপ অনৈকা) বিসহবান ও রনাতর ঘাম থাকেএই 
কথা স্মরণ করিয়া আমাদের সকলেরই এই জাতীয় সম্মিলনের সাহাষ্য করা 
উচিত। বাঙ্গালি অসার কাগুরুষ, উড়্িষ্যাবাসী নির্বোধ, বেহারবাসী কোপন 
ভাব গ্রতৃতি আত্নিন্দাকর কখার বাবহার না! করিয়া জামাদের মকলেরই 
সমাজ-শরীর সংগঠনের চেষ্টা কর! উচিত। কারণ) যদিও স্বাভাবিক নিয়মান- 
সারেই এই সমাজশরীরের উৎপত্তি হইয়! থাকে সত্য, তথাপি মমুষ্য নিজ 
নিজ চেষ্টায় ও পরিশ্রমে উহার নানারূপ উন্নতি সংসাধিত করিতে পারে। 


পপর 


হরগৌরী সম্ধাদে মর্ষপ মাহাত্য্য কথন। 


মহানগরে মহামেল!। ইংরাজ্জের অসীম ভারতসামাজ্যের অপূর্ব রাজধা- 
নীতে অপরিমেয় রাজপক্তির সাহায্যে, অতুল অদৃষ্টপূর্ব অভিনব রাজহুয়। 
ইংরাজ দত্ত করিয়া বলিতেছে_ পৃথিবীতে যে যেখানে আছে লককে বলি- 
তেছে_আইস, কে কোথায় আছ, আইস, যাহার যাহ! দেখাইবার আছে, 
তাহা লইয়। আমার এই অন্তর্জাতিক রাজশুয়ে আইন কে কেমন শিল্পী, কে 
কেমন বিজ্ঞানবিৎ, কে কেমন কৃর্তী, কে কেমন সৌভাগ্যশালী, মামার এই 
রা্নুয়ে তাহার পরীক্ষ। হইবে।” গুনিয়া, সেই অপূর্ব রাজহুয়ে কত দেশ 
ইইতে কত লোক আসিল-__ইংলও হইতে ইংরাজ, ফান্স হইতে ফরাসী, 
বর্মণ হইতে জন্মাণ, ইতালী হইতে ইতালীয়, আমেরিক| হইতে আমেরিক, 
চীন দেশ হইতে চীন, জাপান হইতে জাপানবামী, দেনমার্ক হইতে দিনামার, 
দ্বীপ হইতে ম্বীপবাসী, উপর্ধীপ হইতে উপর্থীপবাসী-_দিগ দিগত্ত হইতে 
অসংখ্য অগণ্য লোক আসিল। কত সোগ! রূপ আসিল; কত মণিমাধিকা 
আসিল; কত বাড়লঠন আদিল; কত গাড়ী গান্ধী শর্সিল ) কত চিত্র চিত্র 
ফলক জাসিল। কত রকমের কত ফি আসিল; সত্যের সত্যতা! আসিল; অস- 
ভ্যের অসভ্যতা আমিল। যুগযুগত্তের গোড়া হইতে ধৃগুপীস্তের শেষ পর্যযত 
মীন জানলে, বৃদ্ধিকীশলে, শিল্পে ধত সিদধিধাড করিয়াছে, ভাঁধার ঈবধই 
আমিন । ভারতের আধুনিক হস্তিনাগুর গৃথিষীর অসংখ্য যুগের ধ্রবং 

খা জীতির মহা সঙ্গিলন হইল। মহীস্থৃতির সহি মহাধ্রতা্গ মিগিনা 





ছাডেসািলাহাত্াা কখন। ৪ 
গেল। যহাকাতবর.মমারোড সদ্য ফুইর। মুহারাল-মহা মৃত্ি ধারণ, ররিয। 
েুর্ধতে সবাই দেখিলাম, সকলাকে িরায়। বেল দেখিলাকনা-. 
বের সুর সরিষা । ক্ষত্র বলি কি বন্ধের সরিষা মহাকালের মহাশরীরে 
স্থান গাইল ন11 ভাবিতে ভাবিতে সেই অপূর্ত পুরাণ কথা মনে পড়িযা। 
মন আননে ভরিয়া উঠিল। ১০ ৬ 

ছ্বাপর যুগে মাল্যবান নামে এক গন্ধ ছিল। চিরাণী, এবং ছিত্রারাণী 
নামে তাহার ছুই পরী ছিল। একদা মাল্যবান পতীদবয়কে, লইয়! উদ্যানে 
্রমণ করিডে করিতে দেখিল একটি বৃষ্ষশাখাস্থিত পক্গীর বাস] হইতে একটি 
ষু্র শাবক. মাটার উপর পড়িয়া গেল। “আহা | কি হইল, কি হইল ! 
বলিয়া মালাবানের গদ্থীস্বয় দৌড়াইয় গিয়! শাবকটিকে তুলিয়! লইয়া দেখিল) 
ছানাটি অত্যন্ত আঘাত গ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার একটি পা ভাঙ্গিরা 
গিয়াছে! সুধা দ্বারা ভাল. করিবে, বলিয়া, তাঁহারা! শাবকটিকে লইয়া, 
গৃহাতিমুখিনী হইল। কিন্তু পম্চা্দিকে ফিরিয়া! দেখিগ, শাবক্জনলী, 
এক এক বাঁর শুন্য নীড়টি বেড়িয়া বেড়িয়া, এক এক্ক বার তাহাদিগেরই' 
দিকে একটু অগ্রসর হইয়া সকরণস্থরে চীৎকার করিতেছে। দেখিয়| তাহার 
ফিরিল। ফিরিয়া সেই বৃক্ষতলে একটি ক্ষুদ্র লতামগুপ গ্রস্ত করিল। 
পতিকে কহিল-_'আপনি গৃহে গমন করুন। যতদিন পক্ষীশাবকটি আরাম, 
না হয়, তৃত দিন আমরা এই লতামণ্ডপে থাকিয়া ইহার মেবা করিব। 
অতএব প্রার্থনা, যেআপনি তত দ্বিন এ লতামণ্ডপে আসিবেন না, কিন্তু খন, 
ইচ্ছ! হইবে তখনি পরিচারিক। দ্বার। উহার তত্ব লইবেন ।, “তোমাদের পবিত্র 
কামন! দিদ্ধ হউক, এই কথ বলিয়া মাল্যবান সহর্ষচিত্তে গৃছে গ্রত্যাগমন 
করিল। সপত্বীদ্বয় পঙ্ীশাবকের সুশ্রুষা করিতে আরম্ভ করিল। উদ্যান 
হইতে নানাবিধ লতাপাতা। আনিয়! সেইগুলির রস শাবকটির গাত্রে লাগাই 
লাগিল। তাহার জ্ন্য অতি কোমল শধ্য প্রস্তত করিল। রাত্রিকালে 
হয় চিত্রাণী নয় চিত্রারাণী তাহাকে আপন বক্ষোপরি পো়াইয়া রাখিতে 
লাগিল। শীাবকের প্রতি এত স্নেহ ও যত্ব দেখিয়া! শাবকজননীও লতামগপে 
আমিতে আর্ত করিল এবং তাহাকে ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণা জর. যোগাইতে 
লুগিল। ক্রেমে রমণীদ্বয়ের বক্ষোপরি শাবকের, পার্থ শয়ন. করিস্বা রাত্রি 
যাপন করিতে লাগিল। ন্বেহের স্ুক্রযায় পক্গীশাবক অল্পদিনের মধ্যেই 
সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন পতিকে ডাকাইয়া, তাহার সমক্ষে 


্ ১১১৪ 
ই ক্ষ লতামগডপটি শীব এবং শীবকপ্জননীকে দান করিয়া ঈপরীধী 
গৃধে প্রত্যাগমন করিল ।' গৃহে জআসিয়া সুধী মাপীবান্‌ জোষ্ঠা চি্ানীককে 
হীর্বক' নির্িতি একটি নথ এবং নিষ্ঠা চিত্ররাণীকে নীলাভ মুক্তার সুখে 
হীযনকের টাপ দেওয়া একটিৎুদ্র নোলক-গ্রেম সম্ভাষণ সহকারে উপহার 
দিল। অপতীত্য়ের মধ্যে পূর্বে কেহ কখন ষপতীর বিধ্ষে দেখিতে 
পায় নাই। কিন্তু আঙ্গ মাল্যবানের পাগে-ধর্মচর্যযার' পুরস্কার বযাঃ 
পাপে-_বিষবেষানল অলিয়৷ উঠিল। চিত্রাণী নখ পাইয়া যারপর নাই আহা 
দিত হইল, কিন্তু চিত্রারাণী নোলক দেখিয়া রাগে, অভিমানে জান শুন্য 
হইয়া পড়িগ্ন। “ওর অত বড় আর আমার এত ছোট,” এই বলিয়! চিতা" 
রাণী ক্ষুদ্র নোলকটি স্কাটক নির্মিত গৃহতলোঁপরি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া 
বঙ্ষান্তরে গমন কয়িল। নোলকের নীলাভ মুক্তা চূর্ণ হইয়া মুক্তা! মুখগ্থিত হৃরযয 
রশি বিশ্দুবৎ তিনটি হীরকের টাপসহ ক্ষাটিকোপরি ছড়াইয়! পড়িল। মাল্য- 
বান চিত্রারাণীকে অনেক বলিল, অনেক বুঝাইল, অনেক মিনতি করিল-- 
চিত্রারাণীর রাগ পড়িল না। চিত্রাণীও সপত্ধীকে কত বলিল--দপত্ধী কিছু- 
তৈই বুঝিল না । শেষে নাসিকা হইতে নথ উম্মোচন করিয়া! স্নেহ বিগলিত 
খবরে--“দিদি তুমিই তবে এই নথ পর»-_বলিয় জোর করিয়া চিত্রারা্ণীকে 
নথ পরাইতে উদ্যত হইল। তখন চিত্রারাণীর রাগ দ্বিগুণ হইয়া জলিয়া 
উঠিল। নখ দুরে নিক্ষেপ করিয়া “আমি আমার মার কাছে যাই”-_বাপ্প 
গদগদস্বরে এই কথ! বলিরা, ভগবতী-ভক্ত ভামিনী অভিমান তরে কৈলাসে 
গমন করিয়া, কৈলাস বাসিনীর নিকট অভিযোগ করিল। ভক্ত প্রিয় গৌরী 
মাল্যবানের উপর তুদ্ধ হইয়া হরের নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, মহাদেব 
দৈবর্ষি নারদের সহিত তত্বকথা। কহিতেছেন। কিন্তু ধৈ্য্যাবলন্বন করিতে অসমর্থ 
হইয়া গৌরী--তত্বকথা উপেক্ষা করিয়া বলিলেন_“দেব, গন্ধর্ব মাল্যবান 
আজ তাহার জ্যেষ্ঠা পরী চিত্রাণীকে এক খানি বহুমূল্য বৃহ অলঙ্কার দিয়া 
এবং কনিষ্ঠা পরী চিত্রারাণীকে অতি ক্ষুদ্র একটি নোলক মাত্র দিয়া যারপর 
নাই গর্থিত কার্ধ্য করিয়াছে। আপনি এই দণ্ড হুষ্ের প্রতি ধখাবিহিত দণ্ড 
বিধান করুন। এই কথা শুনিয়া ভবানীপতি ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং ভবা- 
নীর হস্ত ধরিস়! তাঁহাকে আপনার বামপার্থে ববাইলেন। তিনি বসিলে গল্প, 
গন্ধর্ধপত়ী চিত্রারাণী ভবানীর পাদমূলে উপবেশন 'করিঘা। তখন দেবর্ষি 
নীদকে সম্বোধন করিয়া ভগবান ভবানীপতি এইকপ কছিতে লাগিলেন ৮ 





গাছ একট ডের লহিত জের ঘুমন্ত 
করি গদর্ কনা| ছতিযায় করিয়াছেন মনে করিমাঁছেম..ফে, কত পদার্ধ 
তি তুছ; বাঁড়মিক লোকে এই রূপই সনে করিয়া ধারে। নে তি সুজ 
এবং লুগ্ম) জোরে তাহাকে অফার অপগার্থ ভাবিয়া দ্বণা রয়ে কিন্তু তত্ব 
এই,-রে, গত মা নঙ্ হইলেই অসার বা আপদার্ঘ হয় না। পরমবরঙ্গ সুঙ্গে 
নাত হুল, বিঙ্লশরীর কুষ্ম ) কিন্ধ পরমন্র্দ, তযাত্র, লিরশরীর--সকামই 
অতি উৎকৃষ্ট) মরুলই স্কুল ও শরীর অপেক্ষা শ্রেঠ্ঠ--পরমন্ধ ব্রন্ধা অপেক্ষা 
শ্রেঠ; তৃতের তদ্বাত্র-ভূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; লিঙ্খশরীর স্থুলপার্মীর জগোন 
শেঠ। অতএব স্কুলের তুলনায় হুক কোন রকমেই তুচ্ছ নয়। আবার গ্রণি- 
ঘ্লান করিলে বুঝিতে পারিরে যে, ক্ষুদ্র যদি ক্ষমতাশালী হয়, তবে সে বৃহৎ 
অপেক্ষা ও বৃহৎ । লোকে বৃহতের সহিত শুম়তার সংযোগ কল্পনা! করি 
থাকে। সেটি ভ্রম। জীবদেহে যে পদার্থ হইতে শক্তি ও ক্গমতা উৎপ় হয়, 
তাহার পরিম্াগ ঘেছের অবশিষ্টতাগ গপেক্ষা অনেক অল্প । ফলত শক্ষি+ 
তত্বের মূল কথা এই যে, শক্তি শরীরের ফল নয়, গুণের ফল। গুণের 
নামই শক্তি। গুণ স্বর্পশরীর বিশিষ্ট বা শরীর শুন্য হইলেও বৃহৎ 1/ 
অতএব ষুত্রের যদি গুণ থাকে, তবে ক্ষুদ্র তুচ্ছ পদার্থ নয়। এই প্রসঙ্গে স্থৃ 
খণ্ডের একটি রহস্য পূর্ণ উদাহরণের দ্বারা গ্রক্কত শজ্িততব বুঝাইতেছি। 
অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। মর্ত্যভুমিতে যত রকম শস্য ও বীজ উৎপঞ্ণ 
হয়, তন্মধ্যে সর্ষপ অতি ক্ষুদ্র ও ৃক্ম। দেখিলে সর্ষপকে এক জাতীয় পদার্গ 
বলিয়া মনে হয় না, কেনন! সর্ষপের বর্ণ বহুবিধ--এমন কি, স্থির নিরীক্ষর 
করিলে দুইটি সর্ঘপের এক বর্ণ বলিয়৷ বোধ হইবে না। অতএব দৃশের 
সর্ষপ অতি স্থ্। এবং জাতীয় লক্ষণ বিবর্জিত। এবং সেই জন্য মর্ত্যতৃষে' 
লোকে বর্ষপকে তুচ্ছ করিয়া থাকে । কিন প্রকৃতপক্ষে সর্ধপ ক্ষতি বৃহৎ) 
অতি মহৎ গদার্থ। সর্ষপ উচ্চ জমিতে জন্মে, নীচ জমিতে জস্মে না, 
যেন মে কত উচ্চ, কত মহৎ বংশ হইতে উদ্ভৃত। যেখানে, সর্ষপ জঙ্ো, 
সেই থানেই দেখিবে, সর্ষপ পৃথিবীর উচ্চতর স্তরে অবস্থিত ) সর্যপ থৃথিবীয় 
নিয়তর স্তরে নায্মিতে পারে না, নামিলে, মরিয়া ফাঁয়। উচ্চ স্তরে জঙ্মিয়1$ 
সর্ধপ ত্র বটে--এত কু যে লোকমধ্যে ঘর্ষণই স্ষু্রতার পরিচয় স্ল'। কিন্ত 
ক্ু্রতম ছইয়াও সর্থপ অসম্ভব রকম শক্ত। ক্ষুজ্রতম সর্যগরে অঙ্গুলি ছর়ের 
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না। দেবর্ষি! এত্ত হইয়াও যে, এত শত, এত টন্কো, মেইত গদার্ঘ। 
যে টন্কো,সে কু হইলে কি আসিয়া ধায় 1যে স্কু্র সে টন্কো হইলে ফত বড়, 
বত. রপংসার বন্ত হয়,যে প্রকৃত পক্ষে বৃহদাকার,সে টন্‌কো হইলে তত বড়, 
তত প্রশংসার বস্ত হয় না। ঝাবার ত্র সর্ষপের যে সাঁর পদার্থ তৈল, তাঁহার 
অপেক্ষা মার পদার্থ দ্ধাণও আর লাই। যেখানে ব্যথা, যেখানে বেন! মেই 
খানেই নর্ষপ তৈলের গ্রয়োজন যেখানে প্রাণবায় কুপিত,জান-গ্রধাহ অস্থির 
ও অনিশ্চিত, সেই খানেই ক্ষুত্র দর্যপের তৈল অমৃত বিন্ুবৎ মিগ্ককর ও 
খায়ব-কধ্য-সাধক। যেখানে যে কোন যন্ত্র অচল, সেই খানেই স্তর সর্গের 
তৈল সেই যরের একমাত্র পরিচালক। অন্ত্ূী বহ্ধাগড তৈল নহিলে ঢলে 
না। যন্ত্রের, দোষে যেখানে কাজ আটকায়, সেখানে ক্ষুত্ব মর্ষপের তৈল ভির 
উপার নাই। মর্ত্যতৃমে তৈল গতির একমাত্র উপায়। সর্ধপ তৈলের এতগুণ। 
আবার তৈল বাদে দর্যপের যে খোসা ফেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা মর্ত্যতূমে 
সমস্ত গো"জাতির জীবন স্বরূপ এবং সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন করিবার 
গ্রধান শক্তি স্বঞ্জগ। দেবর্ষি!্ুত্র সর্ষপের তেজইবা কত। বন্ত নির্শিত 
দেহকেও ক্ষুত্র সরিষা আলাইয়৷ দিতে গারে, মৃত্যুমুখী জীবকেও ক্র সরিষা 
ৃত্যুমুখ হইতে টানিয়। আনিতে পারে। এদকলই বিজ্ঞানের কথা- প্রকৃতি- 
তথ্ব জাত হইলেই বুঝিতে পারা ঘায়। কিন্ত বিজ্ঞানও বুঝাইতে পারে না, 
্ষু্র মরিষায় এমন একটি অলৌকিক ও অসাধারণ গুণ আছে। লোক মধ্যে 
প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ছুরন্ত দৈত্য, দানব, ভূত, প্রেত ক্ষুদ্র সরিষার তেজ সহ্য 
করিতে অক্ষম। ছুই একটা সরিষা! দেখিলেই দুর্দান্ত দানবও দশদিক ছাড়িয়া 
পলায়ন করে, জগতে যত কিছু এবং যে কেহ ছুষ্ট আছে, ভীতিবিহ্বল হইয়া 
সব দূরে লুকাইয়া গড়ে। সরিষার এত শক্তি, এত তেজ বলিয়া, সে যখন 
প্রস্তুত হইতে থাকে, তখন তাহার ফুল দেখিলেই লোকে হতজ্ঞান হইয়া 
পড়ে এবং সেই জশ্য হতজ্ঞান হওয়া! কাহাকে বঙ্ণল বুঝাইতে হইলে, লোকে 
“সরিষা ফুল দেখা” এই বিষম বাক্য প্রয়োগ কয়ে। এসব কথা বিজ্ঞান বুঝা- 
ইতে গারে না। একথা মন্ত্র তবের অন্তর্গত। অতএব বুঝিলে যে, প্রত 
শক্তি থাকিলে কষুদ্রত্বই প্রকৃত মহত্ব, যে ক্ষুদ্র সেই: সর্বাপেক্ষা বড়। 
' অপুর্ব রহস্যপূর্ণ তত্ব কথা শুনিয়া গন্ধর্ধপত্থী চিত্রারাী ভূতপতি এবং 
ভবানীর আশীর্ঝাদ গ্রহণ করিয়া গ্রফল্প.চিত্তে গন্ধর্পুরে গমন করিল। তখন 
জগজ্জননী গৌরী দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন; বৎস] 





(ভূমি তত্ব । সর্ষপ-মাহাম্থয ধর তাংগর্া বুবি্াছ। এখন যাও, আমার, 
অভিমত প্রকারে মর্্যে সেই কথা রচাঞ্জ কর। শুনিয়া নারদ খষি কষণমাত 
ধ্যান হইপেন। তাহার চিত্ত পুলকিত, শরীর য়োমাঞ্তি, এবং শুভ শাক 
এবং শুভ্র জট শ্বীত হইয়া উঠিল। বীণা উপধু্পরি বড় বড় ঘা মারিয়া 
হরগৌরী স্তব গাহিতে গাহিতে দেবধি যেখানে পুধ্যমলিল! হয 
অনন্ত সাগরে মিশিয়াছেন, সেই অপুর্বব সাগরসঙ্গম তীর্থে মহর্ষি বেদব্যাসের 
নিকট উপস্থিত হুইপ্পেন। এবং গন্ধব্বপত্ধীর ইতিহাস আনুপূর্বিক না 
করিয়া সুমধুর ও স্বগন্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন 

যে দেশ এই জাগরসঙ্গম পুণ্যে পুধাবতী, সেই দেশে কোন মহাবংশ* 
হতে অতি ক্ষুদ্র দেহবিশিষ্ট একটি মানব জাতি উৎপন্ন হইবে। প্রথমে 
তাহারা ক্ষুদ্র বলিয়া লোকমধ্যে দ্বণিত হইবে। কিন্তু কালসহকারে ক্ষুত্র 
সরিষার ন্যায় অনস্ত গুণে ভূষিত হইবে। তখন জীবমধ্যে তাহারা উচ্চ পথে 
বিচরণ করিবে। ক্ষুদ্র হইয়াও তাহারা এক একজন এক একটি লৌহ গুটি. 
কার ন্যায় শক্ত হইবে। তাহারা এত কার্য্যক্ষম হইবে যে, যেখানে কার্য্য 
কঠিন, সেখানে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত কার্্যসম্পন্ন হটবে না। যেখানে 
গতির প্রয়োজন, লোক সমাজে অগ্রসর হওয়! আবশ্যক, সেখানে তাহা- 
রাই একমাত্র উপায়। তাহারা এত তত্বদর্শী হবে যে, অন্যের যাহা গৃঢ় 
তথ্য, তাহাদের নিকট তাহা! অতি তুচ্ছ কথা। তাহাদের প্রভাবে বলবান 
আপনাকে হৃতবল অন্ুতব করিবে) নির্জীব নিপ্পীড়িত মুমূর্ধ সঞ্জীব হইয়া 
উঠিবে। যাহার! দুষ্ট এব' ছুর্দমনীয়, তাহারা সেই দুর্গীতিনাশিনী ছূর্গাডক্ত 
জাতির ব্যক্তিমাত্রকে দেখিলে ভয়ে পলায়ন করিয়! পৃথিবীর অপরিচিত 
গ্রদেশে লুকাইয়। থাকিবে এবং স্বপ্নকাল মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইবে। 

এই অপুর্ব কাহিনী প্রকাশ করিয়৷ দেবধি নারদ বেদব্যাসের নিকট 
বিদায় হইয়া! দেবলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। ভারত ভক্ত বেদব্যাস যথা- 
কালে সেই কাহিনী পুরাণে লিপিবদ্ধ করিলেন। 


পুরাণ কথ! কি মিথ্য! হইবে ? 
বেদব্যানের ৰাঁনন। কি পূর্ণ হইবে ন1এ 


“বঙ্গের ক্ষুদ্র সরিষ! কি মহাকালের মহাশরীরে স্থান পাইবে না? 





০ 


নবজীবনের গ্বান। 

ভোর হইল, জগত জাগিন, চেতনে চাছিল নারী নর 
যধুর তানে, বিডির গানে, বিহঙ্গমকুল ছাঁড়ে স্বর। 
উদিত্ভ গগনে, লোহিত বরণে, তিমির-নাশন দিবাকর, 
দালোকে ভালিছে, পুলকে হালিছে, নিখিল নাথের চনাচর। 
সচল অসাড়।  আটলপাহাড়। মমুখে ছেরিয়া। প্রাক, 
টমকি চাভিল। থমকি রহিল, বঝক্মক্‌ করে গিরিবর। 
মাঠেতে রাখাল, গোঠেতে গৌঁপালশ্যামলে ধবল মনোহর, 
বেধুর বাদনে।  ধেমুর চারণে, শ্রবণ নয়ন তৃপ্তিকর | 
লতার উপরে, পাতার ভিতরে, শাদা শাদা ফুল কি নুদার, 
বাড়ুর চালনে, প্রভুর চরণে, প্রণিগাতকরে ভক্তি-ভয়। 
সরমী শোভিরী, রূপনী নলিনী, পরশি কোমল রবিকর, 
ত্যজিল শয়ন, তুলিল বয়ন, খরিছেনয়ন ঝর ঝর। 
সুগন্ধ লইয়ে। মন্দ বহিয়ে, শীতল মমীর হুখকর, 
শাখীরে নাড়িল, পাখীরে বলিল, যাও গাও দিক্দিগন্তর; 
তাগিল পাখী, জাগিল শাখী, হেরিল লতারে হদিপর, 
বনের লতী, মনের কথা, বলিছে কাপিছে-থর২। 
ঘাসের ফলা, গাছের পাতায়, মোতি ছড়াছড়ি অজচ্ছর, 
প্রতুন এই, অতুল আশ্চর্য্য, এ রাজোরই. যোগ্য রাজেখবর | 
অনস্ত কেতণ, * শঅচিন্ত্য চেতন, মহান বিশাল বিশ্বধর, 
ই লময় জীবন। প্রলয় জীড়ন, ললিত ভেরব মহেখর |. 
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পপ এ 


সু সরকার। 


কুধ সরকষীরকৈ কু'জৌ মহাশয়ও বলিত। এমি বাস্তবিক কু ছিলেন 
কুজো মহীশয়ের নাষে ও আকৃতিতে এইরূপ সাদৃশ্য লইয়া ঝাচ অঞ্চলে 
একটা বড় গণ্ডগোল ছিল। এক দিন একজন পড়ো গাছে চত্ি 
আমড়া! পীড়িতোঁছিল, কু সরকার তাহাকে কিছু অতিরিক্ত তৎসিনা। করেন; 
শেষে বলিয়া]! ফেলেম যে, “এরূপ মীর্মড়ী-ধরাঁ গাছে চড়িয়াই আমার এ হেঁদ 
দুর্দশা, তুই আধার খ্ীন্নপ গাঁছে উঠিল?” ৃ 

এই দিন হইতে মহাশয্নের নামের ও আক্কতির সাদৃশ্য লইয়া মা গণ্- 
গোল আরম্ভ হইল। মহাশয় যদি জম্ম ধারণের গর হইতেই কুঁজে নয়, 
তবে উহার কুঞ্জ নাম হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের নানা ক্গনে নানারূপ 
মীমাংস। করিত। কেহ বলিত, “মহাশয় বড় নেয়ানা, কুঁজে। হওয়ায় পর 
হইতেই আপনার গ্রাম বদল ও নাম বদল করিয়াছে। মনে ভাবিয়াছে ধে, 
লোকে ত কুঁজো! বলিবেই, তবে কুঞ্জ নাম লওয়াই ভাল ।” মুরব্বিরা' লি. 
তেন, যে “উহার জন্মের পর গণকে গণিয়া বলির দেয় যে, ও কুঁজো হইবে, 
তাহাতে বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম, কাঁজেই বাপ মায়ে ককারের নাম দিতে গিয়া 
আদর করিয়া কুঁজো বলিয়া ডাকিত।” কেই বলিত না, “ উহ্হার মামড়ী- 
ধরা আমড়া গাছ হইতে গড়ার কথাটা একেবারে মিথ্যা, ওটা পড়ে! শাস+ 
নের ছলনা । অমন মিথ্য! কথা, ও রোজ সাড়ে সতের গণ কয়।” মীষাং 
সকেরা বলিতেন, যে “ও বরা বরই একটু কুঁজে। ছিল বটে,কিস্ত আমড়া! গাছ 
হইতে পড়িয়া অবধি একেবারে কাদিশুদ্ধ কলাগাছ ভাঙ্গার মত হইয়াছে 
এইরূপ নান! জনে নানা কথা কহিত। রাঢ় অঞ্চলে কুঞ্জ সরকারের কুজা- 
কৃতি লইয়া বড়ই একটা গণ্ডগোল ছিল। 

একজন গুরু মহাশয়ের নাম লইয়া একটা অঞ্চলের লোক গণ্ডগোল 
করিত, একিকপ কথা? তাহা যদি না হইবৈ, ভব তাহার কর্থা থে 
লিখিতে বাইত? জারও ত শিক্ষক রহিয়াছেন, প্লেট, ভাঙ্গিা কাঠ লইয়া, 
সেই কাঠ খণ্ড আবার ছাত্রের পৃষ্ঠে ভাঙ্গিতেছেন, কৈ কাহারও নামে 

৯গ্রবদ্ধ লেখা গেছে কি? না ক্ষগঞ্জন্না লোক না হইলে তাহার শ্ান-জগ্মের 

কথ! ভাবিবই বাঁ কেন? আর দশের কাছে শীদ| কাগজ কালো করিয়া 


৫8 দধজীধন। 
ছাপির যাইযই ধা কেন? নাকুখী সরকার এক সময়ের এক প্রদেশের 
পসিষ্ব লোক বলিয়াই তাহার পরিচয় দিতে আমর! প্রয়াস পাইতেছি। 

: আমড়াগাছের ঘটন। না ঘটলে, কুঞ্জ সরকারকে স্বচ্ছদে দীর্ঘাকৃতি মানুষ 
বা যাইত। এ্রথন যেরূপ, দীক়াইয়াছে, তাহাতে মানুষ বলাই একরূপ 
কবিদ্ব। তিনি দ্বিপদ হইয়াও প্রায় চতুষ্পদ । কোমরটা ভাঙগিয়া যাওয়াতে 
শরীরটা মাটামের মত হইয়াছে, হাত ছুখানা আর একটু হইলেই ভূমিতে 
ঠেকিত। শরীরটা আসল তিন ভাজ । প্রথম ভীঞ্জ অবশ্য পা হইতে 
কোমর পর্যন্ত) ঠিক খাড়া! । তাঁহার পর কোমর হইতে কা, দ্বিতীয় ভাজ, 
সমতল; তৃতীয় ভাঁজ মুখখানি, আবার বেশ খাড়া। সেই মুখের উপর 
ছুই চক্ষু; : 

সিঁদুর ত সবাই পরে; 
সিদুর কপাল গুণে ঝলমল করে। 
মুখের উপর ছুই চক্ষু, অনুমান করি, অন্ধ ও কাণাঁর ছাড়া আর সকলেরই 

'সাছে। কিন্ত কুঞ্জ সরকারের সেই ছুই চোখ, আর তোমার আমার চোখ? 
ভাষা সন্বীর্ণ। তাই সেই ধংপিও পরীক্ষক লৌহশগাকা.সমষ্টির আধারের 
নামও চক্ষুঃ। আমার কপালের নীচের এই পীত পিঙ্নল পরকলাও চক্ুঃ, 
আর, (কুরুচি বাঁচাইয়া বলিতে গেলে) এ ঘুম-মাখান,ঘুম-াঙ্গান মন্ত্র মনি্য়ও 
চঙ্কু। বাস্তবিক কিন্ত এসকল এক পদার্থ নহে। কুগ্ন মরকাঁরের চক্ঃ 
জ্যোতির্দায়, এ কথা যে বলিতে হয়, বলুক, কিন্ত আমরা তাহা বলি না 
কেন না, আমরা জানি কুঞ্জ সরকারের ছাত্রদের বোঝ! বোঝা শোলা 
আমিতে হইত, এবং কোন দিন দৈবাৎ পড়োরা শোলা পোড়াইয় রাত্রির 
জন্য রাখিয়! না গেলে, পর দিন অন্তত দশ পনের জন কঠোর বেত্রাঘাতে 
দৃঙ্ডিত হইত। কুঞ্জ যে তীব্র দৃষ্টিতে লোকের চাবের লাউ কুমড়া! দেখিতেন, 
তাহার চক্ষুতে তেজ থাকিলে অবশ্যই নিতা লঙ্কাকাঁও ঘটিত। না, মহা- 
শয়ের চক্ষু তেজোময় নহে, পূর্বেই বলিম়াছি ও ছুটি কেবল নিরাকার 
লৌহশলাকাময়। সেই শাক! দ্বার তিনি লোকের হৃৎপিও মানসে 
ব্যবচ্ছেদ করিয়! তাহার মধ্যে ভয়, ভক্তি, তালবাসা, ভণ্ডামি, কতটকু আছে 
তাহা বুঝিতে গারিতেন। সেই চক্ষু নিয়তই ঘুরিতেছে ) দক্ষিণে, বামে, 
স্গুখে, নিয়ে সকল দিকেই খুরিতেছ্ছে,'কিন্ত কখন উপর দিকে যাবে ন!।'ধ 
অনেকে ব'লূত যে, কু সরকার এঁহিক পারত্রিক কোনরূগ উপরওয়াল। 





মানেন না বলিয়াই, সাহার -দৃষ্িও কখন উপরের দিকে উঠে ন। বিশ্ব ভুগ 
সরকারের সম্বন্ধে ও কথাটা যে বড় ধরা আবশ্যক) ভাহা! আধর! বিবেচনা 
করি না1.কেলনা তাঁহার চচ্ষুঃ উপর দিকে ঘুরিলেও দৃষ্টি কখনই জর ছাড়াইয়া 
উঠিতে পারিত ন1। খড়ধড়ে-জানালার উপর বাহিরের দিকে দেওয়ালের 
গয়ে যেমন কাঠের গড়নের টপ থাকে, কুঞ্জ সরকারের খুব কাল, খুব খন 
মোট! চুলের ভ্র জোড়া সেইরূপ তাহার চক্ষ্র উপর ঝাঁপিয়া! গড়িয়া ছি! 
সেই ভ্রকে আর ছু জোড়া গৌঁগ বলিলেও চলে। সঙ্করষাদীরা বলেন, 
যে, চক্ষুতে কুটি কাটি না পড়িতে গারে, এই জন্য মনুষ্য-লগাটে জ দেওয়া 
হইফ্লাছে। বাস্তবিক তাহাই যদদি হয়, তাহ! হলে কুঞ্জ সরকারের বেলায় 
ধাতার সে সঙ্বল্প যে স্থমিদ্ধ হইয়াছে, তাহ! নিশ্চয়) কুটিকাটা দূরে থাকুক, 
টিক্‌টিকি আরশোলাও মাথার উপর দিয়া গড়াইয়| গড়িলে, সেই জঙ্গালে 
বাধিয়া থাঁকিত। তাহার পর সেই নাসিক); সে ত খগ-দর্প-নাশিকা 
নহে? নগ-দর্প-নাশিকা। অটুট, অনড়, অসাড়, মুখমগ্ডলের মাঁঝে সিংহল 
দ্বীপের আদিম শিখরের মত ধীড়াইয়। আছে; আর বন জঙ্গল কর্দমপিচ্ছিল 
পরিপূর্ণ ছুই গুহা নিয়ে ই! ই! করিতেছে । আর সেই নাসিকার সেই পাঠশালা 
আরটচালার কলরব ভেদ গর্জন ! জড় জগতের কেমন আশ্চর্য্য কৌশল, সেই 
গর্জনেই ছাত্রগণের সন্ত্রাস, এবং নিকটস্থ বাপীকৃলসগাগতযুবত্তীপ্রোচা- 
গণের হান্ত পরিহাস! গর্জনের পর বর্ষণ আছে বঙগিয়াই ছাত্রগণের গঞ্জনে 
সন্বাস। আহারের পর কুগ্জ মহাশয় একখানি পড়ো মাছুরি বিছাইয়া, আট- 
চালার শালের খুঁটিতে একথানি পিঁড়ে লাগাইয়া, তাহাতে ঠেসান দিয়া 
বাম টুর উপরে দক্ষিণ পা রাখিয়া ভোরপূর গুড়ক সেবা করিতে করিতে 
একেবারে বিশ্রাম করিতেন । চঙ্ষুর চঞ্চলত৷ ক্রমে সন্বরণ করিয়া, স্তস্ত-লম্ষিত 
বেত্র দৃণ্ডে স্থাপিত করিতেন। তখন তর্দীয় সেই বেত্রনিহিত একটৃষি 
দেখিলে ভাবুক অবশ্যই বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় সার বুঝিয়াছিলেন, যে 
তাহার ইহকাল, পরকাল; মকাল, বিকাল ;__দকলই সেই বেত্রের তরস1) 
বুঝিতেন, যে কুঞ্জ মহাশয় একান্ত মনে ভাবিতেছেন,_- 
স্ব! দেত্রদণ্ড করস্থিতেন,। 
যথ] নিযুক্কোম্মি ভথ! কারোমি। 
এই নিধিধ্যাসনের পর সমাধির গর্জন) গঞ্জন: যদি হঠাৎ একটু থামিল, 
তবেই অমনই পা্স্থিত ছপ.টি প্রক্কৃতির বারি বর্ষণের মত যেখানে সেখানে 


৪ :: ঈযটীরন।। 
. গার দির্ষিশেষে ছার / রা ছইে। দুর রানের গা 
৮ জালা হারের! গর্ধনে বিষম. ছিল। - %. 

বর, ঘুবতীর হাস্য পরিহার তা গুুরের নে গর্দদেরই রগ 
রিনি সরকারের নাসিকার তাহাতে বিশেষ সৌর্ভীগ্য বা দৌর্ডাগ্য 
রাই । ভ্রীলৌকের! জানিত, যে, নিম গহবরের গর্ন রালে, ঈচ কোটরের 
লৌহপলাকা সকল 'নিব্ধ থাকে; তাহাদের সেই লাত) অভ্যাস বশত 
গরু মহাশয় নর নারী গণ পক্ষী এমন কি গাছ পাথর পর্য্যন্ত ভাহার পড়ে 
বণিয়া মনে করিতেন; সেই নব-বেদাস্ত জ্ঞানেই তিনি বাপীকৃলাগত রমণী- 
কুলের উপর তীন্র দৃষ্টিক্ষেপ করিতেন, তাহারা কিন্ত ভাবিত যে কাধের কাছে 
কাগড় একটু ছেঁড়া আছে, বাম পদের বাকামল একটু টিলা হইয়াছে, বপা- 
লের টিকা একটু বাকা হইয়াছে, ছুষ্ট গরু মহাশয় বুঝি তাহাই দেখিতেছে। 
মছাশয়েয় সহিত নারীগণের বিরোধ হইবারই কথা। ভা সকল দেশেই 
ছয়? মহাশয়দের সহিত মহাশয়াগণের বিনোধত চির প্রসিদ্ধ। বালিকার 
পাঠশালা শে পাশে দৌড়িয়া বেড়ায় মহাশয় তাহা অবশ্য সহ্য করিতে 
পারিতেন না। রুখন একটি আধটিকে পড়ো দিয়া ধরিয়া আমিতেন; 
তাহারা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইত, ছেড়ে দিলেই দুরে গিয়া এক চোর রগ 
ড়াইতে রগডাইতে 'পোড়ারমুখো। মহাশয়” বলিত) যুবতীদের সহিত আরও 
খোরতর বিবাদ । কুঞ্জ 09011010860069£ 'র্থাৎ সরকারি গুরু মহাশয় | 
যুবতীরা প্রতোকেই [7159$9-6810: অর্থাৎ খামগুরু। অথচ উভঠোরই মনে 
বিশ্বাস আছে, ষে তাহারা প্রত্যেকেই জগৎ ওরু। এই প্রথম বিরোধ। 
তাহার পর কুঞ্জ মহাশয় কদাকার, কুজ, কঠোর; যুবতীর কাস্তিমতী, কমনীয়] 
৪ কোমল! । ইহাতে দ্বিতীয় বিরোধ; মহাশয় বেত্র-বল, মহাশয়াগণ-_ 
( ঝধিতেই হইতেছে) নেত্রবল? আর বাড়াবাড়িতে কাজ নাই, সুতরাং 
ধুবতীগণের নহিত মহাশয়ের নানা দিকেই বিরোধ । আর প্রোঢ়ার৷ ত গুরু 
মহাশয়কে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। সোথার গোপালের য়ে 
ছুখ্লে। পিট দাগড়া দাগড়। করিয়া দের, তাহাকে কখন গোপালের মা ভাল 
বলিয়াছেন কি? না এদেশে মাতৃশরীরে শামনের ভাব কখন দেখা যায় নাই। 
আমাদের দেশের ভদ্রসস্তানগণের সর বয়সে ছুর্দশা, প্রধানত মায়ের আদরে 
ঠাকুমার প্রপরয়ে, পিসিমার গুণেই হইয়।থাকে। মা য়ে সেই মুখ খানি 
ফাদ কাদ করিয়া কোলে বসাইয়া বস্জাঞ্চলে, কগাল: মুছাইয়া দিয় _বদি- 





লেন,“ স্োক মেনে ' একট! যেন অকাজই বরিয়াস্িপ, তা এমনই করে'কি 
লাঙন! করে গা 1-শরীরে কি একটু দয়া নাই?” সেই দিন ইইতেই ছেলেয় : 
পরকাল খসিতে লাগিল।-_-তা খসে খনুক,-আমরা ফেন আসল কথা 
হইতে থসিয়া পড়ি ?-_-প্রোঢারা গুরু মহাশযকে একেবারেই দেখিতে গাস্ি- 
তেন না। বালিকা. যুবতী, বৃদ্ধা,_-বাঁলক, যুবক, বৃদ্ধ বেহই দেখিতে পাকুক 
আর নাই পারুক, অথব! দেখিয়া! হাস্থক বা কান্ুক, তাহাতে কুপ্ধ সরকারের 
বড় একটা দৃক্পাঁত ছিল না। আট চালার মধ্যে হইলে, বেত্র পাত ছিল। 
যুবভীরা মহাশয়ের খান রাজধানী মধ্যে আসিতেন না,__তাই রক্ষা । 

* গুরুমহাঁশয় কাহাকেও দৃক্পাত করিতেন না, কিন্ত দুইটি পদার্থে তীহার 
হৃৎ পাত হইত। বোঁপ বাগানের তলার পথ দিয়া ফাইতে হইলে, দিনের 
বেলাতেই তিনি জড় সড় হইতেন, রাষ্ত্ি কালে সর্বত্রই তাহার সমান তৃতের 
ভয় ছিল। ক্রমশঃ।, 


ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী। 

ভারতবর্ষে কোন্‌ মূর্খ বা কোন্‌ পণ্ডিত কোন্‌ থৃষ্টাৰে জন্মিয়াছিলেন ব! 
মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাম ছি ন 
ইহা! স্থির। এ বিষয়ে পণ্তিতবর হুচিন্সন সাহেব যে অতি পরমাশ্তর্ধ্য সারগর্ভ 
গবেষগাণুর্ণ যুক্তিবন্ল কথা বপিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধত করি--গপ্রক্কত 
ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীন কালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পাঁরি1”* 

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাঁস না থাকিলে যে 
কিছুই জানা যাঁয় ন! তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চুড়ামণি অতি প্রাচীন কৰি 
তাহ্সিংহ ঠাকুরের বিষয় আমর! কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য হঃখের 
কথা লছে। ভারতবর্ষের এই ছুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমর! অগ্রস্তর 


হইয়াছি। কৃতকার্ধ্য হইয়াছি এইত আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমর! 
স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্বিষয়ে বিন্দমাত্র সংশয় নাই। 


ঈ% 11610101765 0৫09৮690000) 01010317901 20011110500, ০1. ৬. 
7, 1058. ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকের! জানিবেন 
তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাষ্টারের কাছে আমি টৌড় বংসর যাঁবৎ 
ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাঙ্গালা আমাকে পড়িতে হয় নাই; কাটাগাছের মত 
বিনা চামে আপনিই গঞ্জাইয়া! উঠিয়াছে। 


৮ 


১৫৮ ৮ “বদন । | 
কান, সময়ে ভাঙুসিংহ ঠাকুরের “আবির্ভাব: হইয়াছিল, তাহাই-প্রথে 

নির্ঘধ করিতে হয়। কেছ বলে বি্যাসতি ঠাকুরের পূর্ে, কেহ রঙ্গে গরে। 
ঘি পূর্বে হয় ত কত পূর্বে ও হদি গয়ে হয় ত কত গয়ে? বহুবিধ প্রাণ 
শন হইতে এ সধ বিস্তর সাহাবা পাওয়া ধায়). ষথা-- 
 প্রথমত--চারি বেদ। খক্যন্তুপাম অধর্ধ। বেদচারিকি তিন, এ 
বিষয়ে কিছুই স্থির হয়নাই । আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্ত অনেকেই করেন 
মাই বেদ যেতিস ভাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খথ্েদে আছে--খষয় 
রী বেদা বিহুঃ ধচে| যন্ংষি সামানি।, চতুর্থ শতপথ ব্রাম্মণে কি লেখা 
আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বেদের হৃত্র যীহাঁরা অবসর মতৈ 
গড়িয়া থাকেন, তাহারাও দেখিয়া! থাকিবেন তন্মধ্যে অর্ধ ঘেদের সবত্রপাত 
নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ দিন বই নয়। এক্ষণে সেই তিম বেদে 
ভানসিংছের বিষয় কি কি প্রমাণ পাওয়া ধায় তাহা! আলোচনা করিয়া দেখা 
যাক্‌। বেদে ছন্দ আছে মন্ত্র আছে, বরাঙ্গণ আছে, সুত্র আছে, কিন্ত ভান্গু- 
সিংহের কোন বরা নাই। * এমন কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন, বরুণ 
মক্ষৎ, অগ্নি, রুপ, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় 
'অনভিজ্ঞতা বশত ভান্থসিংহের কোন উল্লেখ নাই। $ 

রীমস্তাগবতে ও বিষুপুরাণে নদ বংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন 
কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ন নদীর সাল প্রতৃতি আট পুত্র 
জগ্মিবে_কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভাঙ্ুসিংহের কোন কথা 
তাহাতে দেখিতে পাইলাম না। ণ যদি কোন ছুঃদাহমিক পাঠক বলেন ষে 
হা, তাহাতে ভান্থুসিংহের কথ! আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগ পূর্বক দেখাইয়া! 
দিন_-তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন ইইবেন। 

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়! দেখিলাম, তাহাতে ধার নপরাধিপ ভোজ. 
রাঁজার বিস্তারিত বিবরণ আঁছে। তাহাতে নিক্নলিধিত পণ্ডিতগণের নাম 


* 990 [20118 1198196100 ০৫ 17160090959 0) মূ, 1, 1)1- 
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$ কোন কোন অতি বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি এরূপ সনদে করিয়া থাকেন 
যে, উক্ত ইন প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রষির থে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা 
ডান্র নামান্তর হইতে গারে। কিন্ত তাহা সিতাস্ত জগ্রামাণিক | 
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পাওয়া নি চুলে কলি রকাফিল, ীক্ত। এমন ফি রি 
বুদ, মমূর ও দামোদয়ের নাঙ্গও ভাহাতে পাওয়া. গেল, বিন ভাঁগুসিংখ্র 
নাম কোধাও. পাওয়। গেল না। * 
বিশ্বগুগাদর্শ দেখ__মাধশ্চোরে| মহুযো মুযারিগুরপরো ভারহিঃ দারব্াঃ 
পরহ্যঃ কালিদাসঃ কবিরথ তবছুত্যাদিয়ো ভোজরাজ: 
দেখ, ইহাতেও ভাগ্ুদিংছের লাম নাই। & | 
বিক্রযাদিত্যের- নবরত্ব উল্লেখ স্থলে:ভাছপিংহের নাম পাওয়া বার ০৪৪ 
আমর! বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া, দেখিয়াছি-_ 
» ধন্বস্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কু বেঁভাল ভট্ট ছঘটকপূর কালিদাস: 
খ্যাতা বরাহ মিহিরে। নৃপতেঃ সভায়াং রত্বানি বৈ বরকুচির্নব.বিক্রমন্ত | 
কই, ইহার মধ্যেওত ভান্গুসিহেী নাম পাওয়া গেল.না। 0 তরে, 
কোন কোন ভাবুকব্যকি সঙ্গেহ করেন কালিদাস ও ভামুসিংহ একই ব্যক্তি 
হইবেন। এসন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভদ্বের 
সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়! 
অবশেষে আমরা! বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, ভুলসীদাসের রামায়ণ, 
আরব্য উপন্যাস, ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান 
করিয়! কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না৷ । অতএব. কেহ যেম 
আমাদেরু অনুসন্ধানের প্রতি দৌষারোপ না করেন-_-দোধ কেবল গ্রস্থ গুলির । 
তান্ুদিংহের জন্মকাঁল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যাঁয়। শ্রদ্ধান্পদ 
পাঁচকড়ি বাবু বলেন ভানু সিংহের জন্মকাল থৃষ্টাবঝের ৪৫১ বৎমর পূর্বে 
পরম পণ্ডিত বর সনাতন বাবু বগেন থুষ্টানব্পের ১৬৮৯ বৎসর গরে। সর্ব- 
লোক পৃজিত পণ্ডিতা গ্রগণ্য নিতাইচরণ বাঁবু বলেন ১১০ খৃষ্টান হইতে 
১৭৯৯ খুষ্টান্বের মধ্যে কোনও সময়ে ভামুসিংহের জন্ম হইয়াছিল.। আর, মহ। 
মহৌপাঁধ্যায় সরস্বতীর বর পুত্র কালাটাদ দে মহাশয়ের মতে ভাঙগুসিংহ, হয় 
খৃষ্ট শতাব্দীর ৮১৯ বর পৃর্নে,না হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন,ইছার 
কোন সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোন কোন মূর্ধ নির্বোধ গোপনে আত্মী 
*্ 936৩ চ০০৫-০৪০৫-০1)1%, 730 ০0৪-৬, 
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গ্রহণ করিয়া ধরাধাম উক্ছল করেন? ইহাঁ জার ফোঁমনুিমাদ পাঠককে 
বলিতে'হইবে না, যে একথা নিতাত্তই অন্ধেয। যাহ! হউক; ভাইসিংছের 
জন্ম কাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহ! প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যত। 
সনবন্ধে ফোন বুদ্ধিমান স্থবিব্চেক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীন পুরা- 
ণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব . বলা হইগাছে। * তবেই দেখ! 
যাইতেছে তিনি ভামগুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভামুর কত পুরুষ পরে ইহা 
নিঃসনদেহ স্থির করা ছুঃদাধ্য। রামকে রাঘব বল! হইয়া থাকে। রঘুর 
তিন পুরুষ পরে রাম। মনে কর! যাক, বৈতস ভাঙ্র চতুর্থ পুরুষ । প্রত্যেক 
পুরুষের মধ্যে ২* বৎসরের ব্যবধান ধরা যাঁক্‌, তাহ! হইলে ভাম্ুসিংছ়ের 
জন্মের আশি বসর পরে বৈতসের জম্ম । যিনি রাজ তরজিনী পড়ি়াছেন, 
তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খুষ্টাবের লোক $ 1 তাহ! হইলে স্পষ্ট দেখা 
যাইতেছে তান্গুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খুষ্টাবে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি 
দেখিতে হয় তাহা হইপে ভাঙ্মসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয। স্থির করিতে 
হয়। সকলেই জানেন, ভাষা! লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে 
ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। "গমন করিলাম” হইতে “গেলুম” হয়। 
“ভ্রাতৃজায়া” হইতে “ভাঙ্গ” হয়। থথু্নতাত” হইতে গুড়ো” হয়। কিন্ত 
ছোট হইতে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায় ?.অতএব নিঃসনেহ «পিরীতি” শব্ধ 
“প্রীতি” অপেক্ষ। “তিথিনী” শব্ধ “তীক্ষু” অপেক্ষা গ্রাচীন। অষ্টাদশ খকের 
এক স্থলে দেখা যায় “তীক্ষানি সায়কানি।” সকলেই জানেন অষ্টাদশ খক্‌ 
ৃষ্টের ৪০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত 
হইতে কিছু ন! হউক ছুহাজার বংসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 
থুষ্ট জন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভাহ্থসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ 
প্রধাণ হইল যে, ভাঙগুসিংহ ৪৩৮ খুষ্টাববে অথবা খৃষ্টান্দের ছয় সহত্র বমর 
পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন । কেহ যি ইহার প্রন্মিবাদ করিতে পারেন, তাহাকে 
আমাদের পরম বন্ধু বলিয়! জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের গ্রতিই আমাদের 
পক্্য) এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যাস্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 
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মিরেছি১পনস্গ্ঞ্নিটি এগ | 
নিঃসনেহে তাহার ছন্স তৃমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিত 
হইতে পারি । এসন্বন্ধেও মত ভেদ জাছে। পরম শদ্ধাম্পদ সনাতন: বাবু 
একরূপ বলেন ও পরম ভক্তি ভাজন রঁপ নারায়ঞ বাবু আর এররূপ .বলেন। 
তাহাদের কথা এখানে উদ্ধত করিবার কোন আবশ্যকই নাই। - কারণ, 
তাহাদের উভয়ের মতই নিতাস্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাহারা যে লেখা লিখি- 
য্াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাগুল ও ক্ষুরের অত্তিত্ব এবং. তীহ!- 
দের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে । ইতিহাস কাঁহাকে বলে 
অধুগ তাহাই তাহার! ইস্কুল গিয়া শিথিয়া৷ আস্কুন, তাঁর পরে আমার কথার 
প্রতিবাদ করিতে দাহদী হইবেন। আমি মুক্ত কে বলিতেছি তাহাদের 
উপরে আমার বিন্দু মাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে 
আমি আনন্দিত বই রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের 
হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক একবার ইচ্ছা! করে তাহাদের লেখা গুলি 
চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহীর ভগ্মশেষ কর্মনাশীর জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং 
লেখক দ্বপ্ও গলায় কলসী বাধিয়1 তাহাঁরই অন্্গমন করেন। 

সিংহল দ্বীপের অন্তর্বর্তী ত্রিন্কমলীতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি 
প্রস্তর ফলক পাওয়া গিগ্লাছে তাহাতে ভান্থসিংহের নামের ভ এবং হু অক্ষরটি 
পাওয়। গিয়াছে। বাঁকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুগ্ত। “হ” টিকে কেহ 
বা “ক্ষ” বলিতেছেন, কেহ বা! পর্থ+ বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে “হু” 
তাহাতে সন্দেহ নাই । আবার “ভ” টিকে কেহ বাঁ বলেন “চ্চ/” কেহবা বলেন 
«ক্লে,» কিন্তু তাহারা ভাবিয়! দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, “ ভাম্সিংহ” 
শবের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোন সস্তাবন! নাই। অতএব ভানু 
সিংহ ব্রিন্কমলীতে বাঁস করিতেন, কুপের মধ্যেকি না সে বিষয়ে তর্ক 
উঠিতে পাঁরে। কিন্তু আবার আর একট! কথা আছে। নেপাঁলে কাটমুখ্ডের 
নিকটবর্তী একটি পর্বতে হুর্য্যের (ভানু) প্রতিমূর্তি পাঁওয়! গিয়াছে, অনেক 
অনুসন্ধান করিয়। তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমুত্তিটা পাওয়া গেল না। 
পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংশ 
হইয়াছে; সেই সময়ে ওরংজীবের আদেশাহ্সারে এই সিংহের গ্রতিৃত্তি ধংশ 
“হুইয়] থাকিবে। কিন্ত সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে 
সিংহের গ্রতিমুর্ধি-খোদিত ফলকথও প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে-ম্পষ্টই 


৬২ “ জীরর 


দেখা হাঁইতেছে ইহা দেই নেপালের তারি অবশ, নাঁহগে ইহার 
ফোন অর্থই থাকেন! ! অনতএব দেখা যাইতেছে ভাসিংহের বাসন নেপালে 
থাঁক কিছু জাশ্ত্্য নয়, বরঞণ সম্পূর্ণ সপ্তব) তাবে তিনি কাঁ্ধযগতিকে নেপাল 
হইতে পেষোয়ারে ধাতায়াত করিতেন কি ন! সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা! করি- 
বেন। এবং গান-উপলক্ষে মাঝে কাৰঝে ভ্রিন্কম্গীর কৃপে যাওয়াও 
কিছু আশ্চর্য নছে। ভাছুমিংছের বাসস্থান সন্বন্ধে অভ্রাস্ত বুদ্ধি হুপ্মনশী 
অপ্রকাশ চন্ত্র বাবু যে তর্ক করেন তাহ! নিতাত্ত বাতুলের প্রগাপ বলিয়া বোধ 
হয়। তিনি ভান্গসিংহের শ্বহস্তে-লিখিত পাঁগুলিপির একপার্থে কলিকাতা 
সহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমর অবিশ্বাস করি না। কিন্ত 
অমরা স্পষ্ট প্রমাণ ফরিতে পারি, যে, ভান্গুনিংহ তাহার বাসস্থানের উল্লেখ 
সন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াঁছেন বটে আমি কলিকাতায় 
বাদ করি_-কিন্ত তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহ! হইলে কলিকাতায় এন কুপ 
আছে কোথাও কি প্রমাণ সমেত একট! প্রস্তর ফলক গাওয়া যাইত না! 
শবশীন্্ অনুসারে কাটমুওু ও ব্রিন্কমলীর অপ্রত্রংশে কলিকাতা লিখিত 
হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা! আছে। যাহা হউক ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের 
সম্বন্ধে ভ্রমে গড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না। 

ভাহ্ুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়ত বা অন্যান্য 
মতিমান, লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্ত এ লেখক বিনীত ভাঁবে তদ্দিষয়ে 
অজত। স্বীকার করিতেছেন। তীহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাহার 
কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পজারী ছিলেন । 

তান্থদিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না। ইহামা সরস্বতীর 
চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতা! গুলি হ্থর্গে সরন্বতীর বীণায় 
বাম করিত। পাছে বিষুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয় বার দ্রব হুইয়! যান, 
এই ভয়ে লক্ষ্মীর অন্ধুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া! লইয়া! মর্ত্যভূমে ভানুসিংহের 
মগজে গু'জিয়। রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে এগুলি বিদ্যাপতির 
অনুকরণে পিখিত, সে কথা গুনিলে হাসি আসে বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি 
ছিল কি ন। ছিল তাহাই তারা অন্ুমন্ধান করিয়! দেখেন নাই। 

যাহ! হউক্‌, ভাহুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমপ্তই নিঃসংশয় রূপে স্থির করা 
গেল। ভবে, এই ভাম্ুমিংহই যে বৈষ্ণব কৰি তাহা না হইতেও পারে।", 
ইউক্‌ না না-হউক্‌ সে অতি সাঁধান্য বিষয়, আমল কথাটা ত স্থির হইয়াগেল। 


সি 
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কি দিয়ে মান, 
খসস্ত সমীর, 
গুবাদ্য-বন্কার, 
হিয়ার মাঝারে, 
কেমনে মদম, 
নয়ন-দিঠিতে, 
বলি বলি বলি, 
জাগি দিবা নিশি, 


পুজিব কিরূপে, 
কেছু নখ জানিল, 
মুনির ধেয়ানে, 
সুজন প্রেমিক; 
পূজিব তুহারে, 
“একমেব” বাণী, 
পু্জিৰ তুহারে, 
ইঞ্জিয়-কাননে, 


পুজিব তুহারে__ 
পুজিব তুহীরে-_ 
তুহারি পৃজাতে, 
দেখিব আনো, 


মদন পুজ। | 


পুঁজিব তোগা, 


নিশোআশ. তোর, 


সঙ্গীত-উছাম, 
প্রেমের নিঝর, 
পুজিব তোমায়, 
দিঠি জড়াইয়া, 
শুনি গুনি শুনি, 
তুছারি তরাসে 


তোমায় মদন, 
কেছু না পিখিল, 
জ্ঞানীস্ব জেয়ানে, 
আখিতে কেবলি, 
তাহারি বিধানে, 
বদনে উচারি, 
বিহানে মধ্যাহ্নে, 
আধার ডুবাতে, 


চরণে বিথারি, 
মানস ভ্রন্মাও, 
কুল পদমান,, 
তুয়! ধ্যান ধরি, 


অনঙ্গ চুহাক্সি নাম ! 
কুসুম লাবণ্য ঠাম! 
বচন তুহার মানি, 
তুহান্মি পরাণ জানি | 


তুছারি ধনুর ভয়ে, 
দাড়াই অথির হয়ে। 
থমকে চমকে চাই, 
জুড়াতে নাহিক পাই! 


তুহার পুজার প্রথা; : 
সে গৃঢ় রহস্য থা ! 
তুহার আঁকার-ভেদ, 
প্রকাশ তুছার বেদ! 

ন! জানি না মানি আম্‌ঃ 
তুয়া পদে দিব প্রাণ। 
পুজিব সীজের ই বেলা, 
প্রেমের জোছন৷ খেল! ! 


জীবন-জানবী-জল, 
করিয়! তীরথ-স্থল। 
অবনী উৎসর্গ দিয়া, 


হিক়্াতে প্রতিমা নিয়া ! 


৬৪. 


গে দেহ-গঠনে, 
তেমতি সুটানে, 
বপন চলন, 

দিব সাপ্জাইয়া) 
টাদের আলোক, 
অনঙ্গ তুহারি, 
পূজ। পাঠাবধি, 
নাহি কালাকাঁল, 


“কি দিয়ে পূজিব, 
শিথিম্থ শিখা, 
এ বিধি-বিধানে, 
কহ নাহি জানে, 


চিনেছি এখন, 
বসন্ত-সমীর, 

স্ববাদ্য ঝঙ্কার, 
হিয়ার মাঝারে, 
অবহি পুজিব, 
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. দেখিব মানসে আঁকি) 


রুখে টান, 


কটি উরদেশ, 


অনঙ্গ তৃহারে, 
আরতি করিব, 
বদন হেরিব, 
এই সে তৃহার, 
দেশ পরদেশ 


মদন তোগায়'+-- 


ভূ পুজাবিধি, 


যেজানে পূজিতে 
কি তাহে গ্রভেদ, 


মদন তোমায়_ 
তুয়া নিশোআশ 
সঙ্গীত উছাদ্‌, 
প্রেমের নিঝর 
অনঙ্গ তৃহারে, 


শে ছু'হ ঈমনে আখি, 


কলি তেমতি ঠাম, 
সেহ নাঁমে তু নাম। 
পরাব বামনা ফুল, 
নিথিলে নাহিক তুল! 
একহি প্রেমিকে দ্গানে, 
তয়! বেদ এহি মানে। 


আর না আনিব মুখে, 
কিয়! সখ কিয় দুখে! 
য়া দরশনে তেহ, 
নিশি, দিবা, বন, গ্রহ! 


অনঙ্গ কেবলি নাম। 
কমুম লাবণ্য ঠাম, 
বচন তুহারি মানি, 
তুহারি পরাণ জানি). 
তুহসে পরম প্রাণী 
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এক্ষণে অন্তত তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লওয়া যাঁউক, যে সমীজকে 
গরীরী পদার্থ মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে শ্বীকার করিয়া লওয় 
যাউক যে ঙ্জীমাঙ্গ শরীরী পদার্থের ন্যায় নিজ নিয়মে পরিচালিত) উৎপন্ন, বন্ধিত 
ও বিনষ্ট হইতেছে। স্বীকার করিয়া লওয়! যাউক, যে যদিও মন্ুষ্যই সমাপ্গ- 
শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব বটে, তথাপি সমাজকে মনুষ্য সমষ্টি বলা যায় 
না। ত্বীকার করিয়! লওয়া যাঁউক যে, শরীরী পদার্থ ষে সমস্ত নিয়মে পরি- 
চালিত হয়, মনুষ্য স্মাজও প্রায় সেইরূপ নিয়মেই পরিচালিত হইয়া থাকে। 
যদি মহ্য তেই পর্নো স্বীকার্্যমালা অনুসারে কারধ্য করেন, তাহা হইলে 
তদ্থারা সংসারের কিরূপ ইঠ্টানিষ্ট সম্ভাবিত হইতে পারে, এক্ষণে তাহার 
বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

বর্তমান সময়ে ইউরোপে শ্রেণীগত বিদ্বেষ দিন দিন পরিবন্ধিত হইতেছে। 
সাধারণ গ্রজার! উচ্চবংশীয়দের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। নির্ধনেরা ধনীর 
ধন-লুঠনের প্রয়াস পাইতেছে। প্রজারা৷ ভূম্যধিকারী হইবার জন্য প্রার্থনা 
করিতেছে। শ্রমজীবীরা বেতনবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছে। চতুর্দিকে ইউরো: 
পীর সমাজে আশঙ্কা, ভীতি, বিদ্বেষ, কলহ, কোলাহল, প্রস্ৃতি নিত্যই পরি 
বদ্ধিত হইতেছে! বন্দুক, ডাইন্যামাইট, ছোরা, ছুরি প্রভৃতির সাহায্যে 
পৃথিবীতে সাম্যসংস্থাপন করিবার আয়োজন করা হইতেছে। কিয়া 
210101808, ফাব্সে 001027871868। জন্মনিভে 300191 1990000%) স্পেনে 
0০০৮ ৪, ইটালিতে [0690901008118আয়র্লতে [92010 ও 4590891, 
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৬৬ 
নীলে স্ততানরা জামেরিফা এই দহাদিগকে ছদবিদেধে 

শ্রোৎসাহিত করিতেছে। ইং 'দহগিগীর এঁফজম নেতা আমেরিকা 
বক্তৃতা করিতে করিতে বলিতেছেন--“আর তিন বৎসরের মধ্যে আমর 
আরর্লগুকে হ্বাধীনতা! প্রদান'করিব। আমি এই কথা বলিতেছি বলিয়া হত 
আমাকে অনেকে নির্কোধ ও গাগল বলিয়া তিরস্কার করিবে। আমি দির্ষে্ধ 
নহি, কিন্ত আমি হ্বীকার করিতেছি যে আমি পাগল । এক্ষণে সবল আরর্শু- 
'বাসীকেই গাগল হইতে হইবে। ইতখে আমাদের শ্বদেশীয়ের (আইরিশেরা) 
ভাইন্যামাইট ব্যবহার করিতেছে। আমি ধ ব্যবহারের অন্থমোদন করি। আমরা 
'যদি আমাদের হবদেশীয়দিগকে অর্থন্বার! জাহায্য করি, তাহা হইলে তিন 
'বৎসরের মধ্যে লগ্ন নগরী ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। আইস আমরা 
সকলে মিলিয়া ইংলগডের নগরীমালাকে চূরণাকৃত করি, সকলে মিলিয়া ইংরেজ- 
'দিগকে হত করি। এক্ষণে প্রকাশ্য যুদ্ধের সময় আসিয়াছে। এক্ষণে হত্য। 
'করিলে, লুন করিলে, আমাদের কোনরূপ পাপ হইবে নাঁ। কি মনুষ্য, কি 
ঈশ্বর কেহই আমাদিগকে প্রত্যবাযগ্রস্ত করিতে পারিবে না।” এই নৃশংস 
রাক্ষমদিগের আর একজন নেতা ইংরণে বত! করিতে করিতে বলিতেছেন 
_বাইবেলে লিখিত আছে--“যে পরিশ্রম না করিবে সে খাইতে গাইবে না 
ইহাই ঈশ্বর-নিয়স। কিন্তু এই যে সৌধমালা চতুদ্দিকে বিরাজিত রহিয়াছে 
ইহাতে কাহার! বাস রে? ইহাতে কি শ্রমজীবীরা। বাস করে? না। 
সবাধারা পরিশ্রম করে না! তাহারাই ইহাতে বাস করে। যাহাতে এ বিসমৃশ 
প্রথার উন্মুলন হয, আমাদের সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।” এইন্ঈপে 
আনা স্থলে প্রকাশ্যভাবে নৃশংসতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে। বোধ হয়, এমন 
এক দিন আসিবে যখন ইউরোপে এই রাক্ষসেরাই সর্কেসর্বধা হইয়া উঠিবে। 
সই ছুদ্দিমে কে এই সংসারকে ইহানের করালকবল হইতে রক্ষা করিবে? 
যখন এই দূর্দান্ত দসত্ুরা সমগ্র সংসার উপপ্নবের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় উদ্দিত 
হইবে, তখন কে উতাদদিগকে নিবারিত করিবে? পূর্বে ঈশ্বরভয়ে, গরকাল- 
ভয়ে, মরকভয়ে এই সমস্ত বৃশংসুতা নিবারিত হইত। কিন্ত যূরোপ হইতে 
পূর্বোক্ত সংস্কার সকল দিন দিন তিয়োহিত হইতেছে। তবে এক্ষণে সংসার 
রক্ষার উপায় কি! আমাদের যোধহয় যে,সমাজ-খরীরতত্ব গ্রকুতরপে হদয়দম 
করিলে, এবং চতুর্দিকে সমাজ-শরীরতত্বের প্রচার করিলে পূর্বোক্ত নৃশখসতার 

. বমাও অংসারে থাকিবে না। যদি বলা যায়, যে সবল মনযযই জুখতোসে 
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সমান'অধিকারী,ম্দি-বলাযার সবে জখাদেহ্ণই মমষজীরনের একমার উদে শা, 
তাহা হইলে মন্য্যমাতেই স্বার্থপর পিশাচের, বার ছার্য করিবে এবং ধরণ. 
কার্য, ছারা তাহার! সংসার বিনষ্ট করিবে. ও আপনারাও রিনই হইবে ' 
বিষ বদি সমাজ-শরীরতত্ব প্রকৃত হয়,তাহ। হইবে.মনুষ্যের অধিকারও মনুষ্যের, 
উদ্দেশ্য গ্রস্থৃতি বিষয়ের নৃতনরূপ, অর্থ করিতে.ছয়। শরীরী,পদার্ঘ স্বাভাবিক. 
নিক্মবলে.নানাবিধ অক্ধ গ্রত্যঙ্গে রিভান্দিত হইয়া! থাকে । কোন অঙ্গ মন্তক- 
হয় এবং মন্তকের থে কর্তব্য কার্য তাহাই করে, কোন অঙ্গ, বা উদর নামে 
কথিত হইয়া উদরের কার্ম্য করে, কোন অঙ্গ বা হস্তাকারে পরিণত হইয়া! হস্তের, 
উচিত কার্ধ্য করে। এক্ষণে যদি মস্তক মন্তকের কার্য পরিত্যাগ করিয়া হত্ত, 
পদাদির কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে চায়, তাহা হইলে শরীরী, পদার্থের উচ্ছেদ শীঘ্রই, 
সম্পাদিত হয়। কিন্তু যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ কার্ধ্য করে তাহ! হইলে সমস্ত, 
অঙ্গের ও তঞ্জন্য সমস্ত শরীরের পুষ্টি ও কান্তি পরিবর্ধিত হয়। সেইক্বপ,. 
স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সমার্স-শরীরের কোন অঙ্গ মন্তকরূপে; কোন অঙ্গ উদর, 
রূপে, কোন অঙ্গ হস্তপদীদিরূপে পরিগণিত হইয়াছে ঘদদি ম-সম্পত্তি-বাদীগণ, 
সমাজকে বিধ্বস্ত করে, তাহা হইলেও আরার এ স্বাভাবিক নিয়মাহসারেই 
পুনরায় সমাজ-শরীর মন্তক,উদর ও হস্তপদাদি অঙ্নে পুনরায় বিভাঙ্গিত হইবে। 
তবে এক্ষণে কি করা উচিত? ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উচিত যে তাহারা আপন 
আপন অবুষ্াঞ্ণ সত্ষ্ট থাকিয়া আপন আপন কর্তব্য কর্ণ সম্পাদন করে। 
“1০ 11853 09 11829 7 9 10819 00০৪৮ এটি বুঝ! চাই, যে আমাদের 
কিছুতেই কোনবপ স্বত্ব নাই, কিন্তু সকল বিষয়েই আমাদের একটা ন। একটা 
কর্তব্য আছে। ধাহারা সমাজের মন্তক স্বরূপ তাহার। চক্ষুকর্ণের সন্ব্যবহারে 
মন্তিষ্ষের পরিমিত সঞ্চালন করিতে থাকুন। যাহার সমাঞ্জের চরণ ম্বরূপ 
তাহারাও নিজ অবস্থায় সত্তষ্ থাকিয়। নিজ কর্তব্য কারধ্য করুন। যিনি মস্তক 
তিনি মন্তকের কার্ধ্য করিলে তাহার জীবন সার্থক হইবে। ধিনি চরণ তিনি 
চরণের কার্য্য করুন, তাহার জীবন তাহ।তেই সার্থকত৷ লাভ করিবে। 
এইরূপে বিদ্বেষশুন্য হইয়। কার্ধ্য করিলে, ধরণী শীস্তিমদী হইবে) এবং সমগ্র 
যানবমগডলী পরমন্থখে সংসার যাত্রা সংসাধিত করিবেন। 

কেহ হয়ত বলিবেন, যে “ঘিনি হন্দ্যতলে উপবেশন করিয়া সত্ৃতান্ন ভোঙন 
করেন, হুগ্ধ-ফেণ-মি্ত শব্যার শয়ন করেন, দাস দাসীতে যাহার গৃহ কল- 
|কলাদমান। তিনি ধর্বর্য্যের মনোরম দোলায় দোছল্যমান হইয়া এ বাবা 
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ঝরতে পারেন। কিন্ত যে কৃষক অহোরাত গর্তের. মায়ি লরি করিয়া 
পরিবারের জন্য ছুইবাঁর চারিটি অল্প যোগাইতে পারে না, সে আপন অবস্থায় 
সন্ষ্ট হইবে কেন? আমি নিজে এ কথার কোন উত্তর দিতে চাহি নাঁ। 
কিন্ত ইংলপ্ডের এক জন শ্রনদীবীর কথা আমি এস্থলে উর্ধ'ত, করিতেছি। 
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800 163 00691151008 163916. অনেকে মনে ফরেন যে যাহাঁকে কায়িক 
পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহার ন্যায় নীচকর্া এবং অস্ততখী মানব, বোধ হয় 
আর কেহই নাই। কিন্ত এই ইংলগ্ডের শ্রমঙ্গীবী এততসত্বন্ধে যাহা বলিয়া- 
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0£717091 19904. যে শিক্ষা প্রভাবে ত্রাঙ্গণ সমাজের সর্বময় কর্তা হইগনাও 
পার্থিব স্ুখমাত্র বিসর্জন দিয়াছিলেন। যে শিক্ষাগ্রভাবে শুদ্র দাসানূদাস 
হইয়াও কখনও ব্রাক্ষণের প্রতি অভক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ করে নাই। এক্ষণে 
সমাজ রক্ষার জন্য সেই ধর্দশিক্ষার, সেই নীতিশিক্ষার প্রয়োজন । আমা- 
দের বোধ হয়, ষে সমাজ-শরীর-তৰ সেই' ধর্ম ও নীতি শিক্ষার ভ্রীধান সহায় 
বলিয়! গণ্য হইতে পারে। 

কিন্ত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিগেই যে সমাজের সম্পূর্ণত৷ হইবে তাহাও 
নহে। সমাজস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগণকে পরস্পর পরস্পরের সাহাষ্য করিতে হইবে। 
অর্থাৎ যতই আমাদের সভ্যত। বৃদ্ধি হইবে, ততই আমরা পরস্পরকে বিদ্বেষ 
না করিয়া পরম্পর পরস্পরের উন্নতি কামনা ববিব! সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে ধনী 
ধনগেরবে অন্ধ হই]! দরিঞ্জের প্রতি অবমানন। প্রকাশ করিবেন না এবং 
দরিপ্লও ধনীর ধশ্বর্য্র প্রতিহিংসা করিবেন না। সমাজের অসত্য অবস্থায় 
অনৈক্য, অশান্তি ও কলহ থাকিতে পারে। কিন্তু সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে; 
অর্থাৎ সমাজের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সন্ধে সামাজিক অর্ধ প্রত্যঙ্গে এীক্য ও 
সখ্য সংস্থাপিত হইবে। | 

কিন্ত এ্থলে কেহ জিজ্ঞাস! করিতে পারেন, যে যদি উক্যই আয়ত্ন' 
বৃদ্ধির ফুল হয়, তবে এক্ষণে বৃহৎ বৃহৎ সুমাঝে.অনৈক] এবং অগ্রীতি দেখ] 


সমরখনীর ৬৯ 
যা কেন? . ইহার উত্তরে আমরা, বলিতে. চাই, যে যেমন শরীরী পদার্থ মধ্যে 
মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়, তেমনি মনুষ্য সমান্ধও মধ্যে মধ্যে রোগাক্রান্ত হইয়া 
থাকে। ফরাসিস, রাজবিদ্রেহের সমর ষমাজ মধ্যে যে ব্যাধির সঞ্চার 
হইয়াছিল, আজিও সে ব্যাধিয় উপশম হয় নাই॥ এ সময়ে সাম্য, শ্বাধীনত। 
প্রভৃতি থে সমস্ত ভয়ঙ্কর ও..ভ্রমসহ্ুল মত প্রচলিত হইয়াছিল, যে সমস্ত 
উন্মাগক ভ্ব্য ষেবনে মনুষ্যসমাজ তৎকালে উন্মাদিত ও পণুভাবাপন্ন 
হইয়াছিল, আজিও সে সমস্ত মতের উৎপাটন হয় নাই, আজিও মন্গষ্যের 
সেই উন্মত্ত বিদুরিত হয় নাই। উপযুক্ত ওষধ প্রয়োগে, অর্থাৎ সদ্যুকতি 
সন্ত্ীতি ও সুধর্ম প্রচারে মহ্য্যসমাজ পুনরায় স্বাস্যলাভ করিতে পারে, কিন্ত 
যদি এই উৎকট ব্যাধির সময মনুষ্য-সমাজ যথেচ্ছ ব্যবহার করে, যদি ভাবি 
ইন্টানিষ্ট না! বুঝিয়৷ মনুষ্যসমাজ বর্তমান সুখের জন্য কোনরূপ অহিতাচার 
করে, তাহ। হইলে ইহা অকালে কালকবলে নিগতিত হইবে। আমাদের 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস এই যে বর্তমান অসময়ে সমাজ-শরীরে যে ঘোর ব্যাধি 
উপস্থিত হইয়াছে সমাজ-শরীর-তব্জ্ঞানই সে ব্যাধির পরম ওষধ। 


| 


এক্ষণে জিজ্ঞাম্য হইতে পারে, যে যদি মনুষ্য-সমাজ স্বাভাবিক নিষ্ষমে 
পরিচালিত হইতেছে,তাহা হইলে মনুষ্য নিজ ইচ্ছায় তাহার পরিবর্তন কিরূপে 
করিতে পারে ? যদি সমাজকে শরীরী বলিয়া! গণ্য করিতে হয়, তাহা হইলে 
মনুষ্যের স্বাধীনচেষ্ট| ব! স্বাধীনইচ্ছ। অথবা! স্বাধীনকার্য্যের স্থল থাকে না! । 

মনুষ্য-সমাজকে শরীরী পদার্থ বলিলে মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার বা কার্যের 
বিরুদ্ধে কোন কথ! বল! হয় না। ভিন্ন ভিন্ন শরীরী পদাথের অঙ্গ ভিন্ন 
ভিন্ন গুণে মণ্ডিত। বৃক্ষের অঙ্ে যেদমন্ত ৭ পরিলক্ষিত হয়, প্রাণীর অঙ্গে 
তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গুণ পরিলক্ষিত হইতে পারে। 
মনুয্য-সমাজ নামক শরীরী পদার্থের অঙ্গে (অর্থাৎ মনুষ্যে) স্বাধীন ইচ্ছা 
থাকিতে পারে। তাহাতে সমান্দের শরীরীভাবের কোনরূপ ব্যাঘাত হইতেছে 
ন1। কিন্ত মনুষ্য স্বাভাবিক নিম্মমের বা কার্্যের বিরুদ্ধে কতদূর ও কি 
পরিমাণে কাধ্য করিতে পারে, ইহা অপেক্ষাকৃত গুরুতর প্রশ্ন । মনুষ্য-সমাজ 
স্বাভাবিক নিপ্নমবলে এক দিকে প্রধাবিত হইতেছে। মনুষ্য নিজ চেষ্টার এ 
গতির প্রতিরোধ ব। বৈপরীত্য সঙ্ঘটন করিতে পারে কি না? মনুষ্য যে; 
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স্বাভাবিক নিয়মের বিরদ্ধে, ইচ্ছা করিতে গারে, ইহ) আমরা! গ্রতাহই দিজের 
ও অন্যের জীবনে উপলদ্ধি করিতে পারি। যাহার সঙ্গীতশক্তি নাই, সে 
স্বাভাবিক নিয়মবলে গান করিতে অক্ষম। কিন্ত সে যে উৎকষ্টরূপে গান, 
করিবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে, ইহা! আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি। ফধে 
গ্বতাবত ক্রোধী, সে অক্রোধ হইবার ইচ্ছা করিতে পারে। যে স্বভাবত 
গোভী সে নির্গোভ হইবার জন্য ইচ্ছা করিতে পারে। আর গুদ্ধ ইচ্ছাই বা. 
কেন বলি? সে চেষ্টাও করিতে পারে। লোভী লোভসংবরণের ঢেষ্ট1 
করিতে পারে, ক্রোধী ক্রোধসংবরণের চেষ্টা করিতে পারে। তবে এক্ষণে, 
দেখিতে হইবে যে এরূপ ইচ্ছায় বা চেষ্টায় কোন ফল হয় কি না? মহা- 
বলবান্‌ গকাও, অচিস্তনীয়, অনমনুষেয় ম্বতাবশক্তির বিরুদ্ধে, দুর্বল, ক্ষুদ্র, 
সীমাবদ্ধ মনুষ্যশক্তি কতক্ষণ বা কি পরিমীণে যুদ্ধ করিতে পাঁরে? 

আমাদের বোধহয় যে মনুষ্য স্বাতাবিকশক্তি ও শ্বভাবনিয়ম পরিবর্ঠিত 
করিয়া উহাদের উপর আপন ইচ্ছাযন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে। 
স্বভাব নানাবিধ নিয়মে, নানাবিধ শক্তির পরিচালনে কার্ধ্য করিতেছে । 
মনুষ্য এই সমস্ত তিন ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন নিয়মের মধ্যে একটার সাহাধ্য 
অবলম্বন করিয়া অন্যটিকে পরাজয় করিতে পারে। রসিচন্ত্র রায় তাহার 
একটি সঙ্গীতের এক স্থলে গাহিয়াছেন-__ 

“বারে বারে রণে তুমি দৈত্য জয়ী, একবার আমার রণে এস ত্রহ্ময়ী, 

রসিকচন্ত্র বলে, ম! তোমারি বলে, জিনিব তোমাকে |» 

রমিকচন্ত্র ভবানীকে যেরূপ সম্ভাষণ করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক সেইরূপ 
প্রকৃতি দেবীকে সম্ভাষণ করেন। বৈজ্ঞানিক বলেন “ছে মাতঃ! আমি 
পিপীলিকা হইতেও অধম। কিন্তু আমি তোমার সাহায্যেই তোমাকে 
গরাজিত করিতে পারি। তোমার এই বিশমলিরে নানা নিপ্নম নানা দিকে 
বিস্তৃত রহিয়াছে । আমি ইহাদের একটির সাহায্যে অন্যটিকে পরাধ্জিত 
করি। যখন স্বাভাবিক নিয়ম বলে তোমার প্রবল সমুদ্রে তোমার গ্রবল 
ঝটিকা উথ্থিত হয় তখন আমি এ সমুদ্রোপরি তোমার তৈল নিক্ষেপ করিয়। 
এ ঝটিকার শীস্তি করি। আমি অনেক বিষয়ে এখনও তোমার সাহায্য 
অবলম্বন করিতে শিখি নাই। কিন্ত আশ! আছে যে আমি তোমার সাহায্যে 
তোমার গতি নিক্মিত করিয়া আমার নিজের মন্ষল সাধন করিয়! তোমার 
কামনা-পূর্ণ করিব।” ফলত যৎকিঞিতৎ আলোচনা করিলেই বুঝা! যাইবে 


সমাজ-খ্ীয়। থ্ঠ 


থে আমরা অনেক স্থলেই দ্বভাধের সাহায্যে স্বপ্ভাবকে গরাজিত করিয়। 
থাকি। স্বভাবস্থ ওধয় লইয়! শ্বভাবজত রোগের নিবারণ করি । ' ম্বতাবজাত 
ক্ষপত্জ বা লতা! পাঁতাদি লইয়া স্বভাবন্ধাত শীতাতপাদির নিবারণ করি 
মহামতি কোম্ত এতৎ সম্বন্ধে যে নিয়ম উত্জীবন করিয়াছেন, সে নিয়ম 
সকলের বুঝিয়। রাখা আরশ্যক। তিনি বলেন, যে নিয়মগুলি অমিশ্র 
(5100019) সেগুলির আমর! কোনরূপ পরিবর্তন করিতে পারি না। ছুইকে 
চুইয়ে যোগ করিলে চারি হয়, ইহ! স্বাভাবিক অমিশ্র নিকম। ত্রিভুজের 
ছুই বাহুর যৌগফল অন্য বাহু হইতে বৃহৎ ইহাও স্বাভাৰিক অমিশ্র নিগনম। 
মনুষ্য ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত অমিশ্র নিয়মের পরিবর্তন করিতে পারে না । 
অর্থাৎ মনুষ্য ইচ্ছা! করিলে দুইয়ে ছুইয়ে পাঁচ করিতে পারে না। মনুষ্য 
ইচ্ছ! করিলে ত্রিভুজের ছুই বাহুর যোগফলকে অন্য বাহু অপেক্ষ। ক্ষুদ্র করিতে 
পারে না। কিন্তু স্বভাবের যে নিয়ম গুলি মিশ্র (00010195) অর্থাৎ যেসমস্ত 
স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে দুই বা ততোধিক নিয়ম কাঁধ্য করে, মনুষ্য ইচ্ছা 
করিলে সেগুলির পরিবর্তন করিতে পারে। পিত। মাতার যেরূপ আকার ও 
বাব, পুত্রের আকার ও স্বভাব সেইরূপই হইবে, ইহা! একটি ম্বাভাবিক মিশ্র 
নিয়ম। কারণ এই স্বাভাবিক নিয়মের সহিত অন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক 
নিয়ম মুখ্য বাঁ গৌণভাবে সংক্িষ্ট আছে। পুত্রের স্বভাব পিতা! মাতার স্বভা- 
বের ন্যায় হইবে, জাতীয় শ্বভারের অনুরূপ হইবে, দেশের জলবায়ু অনুসারে 
স্বভাবের পরিবর্তন হইবে, বন্ধুবান্ধবের দৃষ্টান্তের দ্বার! এ স্বভাবের পরিবর্তন 
হইবে, স্ুশিক্ষা। ও কুশিক্ষার গুণে এ শ্বতাবের পরিবর্তন হইবে, সময়ের গতি 
অনুসারে (যুগধর্মা অনুসারে) এ ম্বভাবের ব্যত্যয় হইবে,_-এইরূপ নানাবিধ 
স্বাভাবিক নিয়মের কার্য দ্বারা পুত্রের চরিত্র সংঘটিত হইবে। এক্ষণে এই 
সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন হ্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে কতকগুলির বলাঁধান ও অন্য 
কতকগুলির বলহানি করিয়। মনুষ্য ইচ্ছারলে ও চেষ্ট। বারা পুজের শ্বভাবের 
নানাবিধ বৈচিত্র সম্পাদন করিতে পারে। এইরূপে যে স্থলে হত মিশ্র 
স্বাভাবিক নিয়ম কার্ধ্য করে, অর্থাৎ যে স্থলে ঘত অধিক স্বাভাবিক নিয়ম 
কার্ধা করিবে, সেস্থলে মনুষ্য তত অধিক পরিমাণে নিজ ইচ্ছা ও চেষ্টার 
সাফল্য সম্পাদন করিতে পারিবে। 

সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই হ্বাভাবিক নিম্মম বিমিশ্রভাবে কার্ধ্য করে 
অর্থ মামািক প্রত্যেক ব্যাপারেই অনেকগুলি করিয়া স্বাভাবিক নিয়ম 
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একক্.কার্ধয করে। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে যে মনুষ্য সামানিক ব্যাপারে 
লিঙ্গ ইচ্ছা ও চেষ্টা দ্বার! নানাবিধ পরিবর্তন সম্পাদিত করিতে পায়ে। একটা 
ৃষ্টাস্ত বারা ইহ! প্প্টীকৃত করিতে চেষ্টা! করিতেছি। 

যখন কোন এক সমাজ অন্য সমাজ দ্বারা বিজিত হয়, তখন স্বাভাবিক 
নিয়মবলে জেতার! সমাজের প্রধান অঙ্গ ও বিঞ্জিতেরা নিকৃষ্ট অঙ্গ বলিয়া 
পরিগণিত হয়। স্পার্টানদের মধ্যে হেলট্‌, মুসলমানদের মধ্যে ক্রীতদাস, 
রোমানদের মধ্যে ক্লায়েন্ট, ইংলগীয়দের মধ্যে সর্ফ, হিন্দুদের মধ্যে শূদ, 
প্রভৃতি বহুতর দৃষ্টান্ত এ স্বাভাবিক নিয়মের সাক্ষ্য দান করিতেছে । কাঁল- 
সহকারে সমাজের এ ছুই অঙ্গ পূর্ণাবয়বত! প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে 
প্রাধান্য প্রাপ্তির নিমিত্ত ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়। প্রধানের ঘ্বণ, গর্ব, 
জাত্যতিমান প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমাজস্থ নবোগ্ত অঙ্গের 
বিনাশ চেষ্টাকরে। নবোতুত নিক্ষ্ট অঙ্গও নব বলে বলীয়ান্‌ হইয় পুর্ব 
প্রভুর গৌরব হানির যথাসাথ্য চেষ্টা করে। স্বাভাবিক নিয়মান্মারে উভয়ের 
মধ্যে সম্প্রীতিরও আয়োজন হয়। কিন্তু মন্ষ্য, অন্ধ মনুষ্য স্বাভাবিক নিয়- 
মের কাঁধ্য না বুঝিয় নি নিজ ক্ষণিক স্থখভোগের অভিলাষে সমা-শরীরে 
প্রবল কুঠারাঘাত করে। যে সমাজে বুদ্ধিমান পরিচালক থাকেন, সে সমাজে 
প্রধান ও নিকষ্ট এ উভয়ের মধ্যে অল্নে অল্নে সখ্য সংস্থাপিত হইয়া সমাজ 
শরীরের পুষ্টিসম্পাদন হয়। রোমে প্রধান ব্যক্তিরা অল্পে অল্পে নিকুষ্টের 
সহিত একীকত হইয়। সমাজ-শরীরের অতীব বলাঁধান করিয়াছিল। স্পার্টা- 
তেও হেলটের| স্পার্টানদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল। ইংলণডে সফর্গণ 
ভৃূম্যধিকারীর দলে উত্থিত হইতে পারিয়াছে। 

কিন্ত যে সমাজে নির্বোধ বা স্বার্থপর পরিচালক থাঁকে সে সমাজে এইরূপ 
সম্মিলন হয় না। আথেন্সে পেরিক্রিস্‌ অন্যদেশের অর্থ শ্বদেশের কার্ধ্যে ব্যয়িত 
করিয়া আথেন্সের ভাবি সর্ধনাশের পথ পরিষ্ত করিলেন। ফ্রান্সে চতুর্দিশ- 
লুই প্রধানদিগের সন্মাননা ও নিরষ্টদিগের অবমাননা! করিয়া! রাষ্টরবিশ্নবের 
হুত্রপাত করিলেন। এই সমস্ত এবং অন্য অন্য দৃষ্টাত্ত আলোচনা! করিলে দেখা 
যাইবে, যে প্রত্যেক সমাজেই কাঁল সহকারে প্রধান ও নিকৃষ্ট এই ছুই শ্রেণীর 
উদ্ভব হইয়াছে। এবং ইহাও দেখা যাইবে যে যেখানেই প্রধান ও নিকষ 
ভরাতৃভাবে সম্মিলিত হইতে পারিয়াছে, সেখানে সমাজের গৌরব, বল ওও্রী 
বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু আবার ইহাঁও দেখা যাইবে যে, যেখানেই গ্রধান নিরটুকে 


& 
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পদদলিত করিয়াছে, সেইখানেই হয় কিরৎকাল পরে নিকট প্রধানের 
উপর আধিপত্য লাভ করিগ্াছে, নয় নিকট প্রধানের সহিত সমস্ত সমাজ 
একেবারেই বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়'গিয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মবলে ইতরাজের। 
এদেশে প্রকৃষ্ট শ্রেণীমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। যদি. এই সমন্ত প্রকৃষ্ট 
শ্রেণীর ইতরাজের। নিকৃষটদের সহিত সধ্য সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে 
স্বাভাবিক নিমবলে প্রকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এক সমাজভুক্ত হইয়া যাইবে। ভারত- 
বর্ষীয় সমাঞ্জ অভূতপূর্ব বলে বলীরান্‌ হইবে। কিন্ত যদি এতদ্দেশীর 
ইংরাজের! নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থ ভারতবানীদ্দিগকে পদদলিত করিতে চেষ্টা করেন, 
অহ! হইলে এ ম্বাভাবিক নিয়ম বলেই হয় নিকৃষ্টের তাহাদের উপর আধি- 
পত্য বিস্তার করিবে, নয় নিকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট উভরেই অন্য সমাজ দ্বারা পরাজিত 
হইয়া কাল-কবলে নিপতিত হইবেন। * এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে 
চারিট দিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়। যথা 

১ম। স্বাভাবিক নিয়মধলে সমাজমধ্যে নিকৃষ্ট ও প্রকষ্ট_এই ছুই শ্রেণীর 
উদ্ভব হয়। 

২য়। স্বাভাবিক নিয়মবলে & ছুই শ্রেণীর মধ্যে মখ্যভাব সংস্থাপিত হই- 
বার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হইয়া! থাকে। 

ওর। মনুষ্য ইচ্ছা করিরা এই স্বাভাবিক সম্প্রীতির পরিপোষণ বা সক্কো- 
চন করিতে পারেন। 

ধর্থ। যেখানে স্বাভাবিক সম্পীতির পরিপোষণ ন| হয়, সেখানে প্রকট 
ও নিকৃষ্ট কিয়ংকাল সংগ্রাম করিয়া উভখেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর 
যেখানে পরিপোষণ ক্রিয়া নির্ধিপ্নে সম্পাদিত হইতে পায়, সেখানে সমাজ ও 
নিত্য নিত্য নব নব ভাঁবে বিকশিত হইতে থাকে । অটিরেই এ মমাজ হৃষ্টপৃষ্ট 
ও বলিষ্ঠ হইয়া নিজের ও অন্যের প্রভূত মঙ্গল সম্পাদন করিতে পারে। 

সামাজিক ব্যাপারে মন্তষ্য কিরূপে নিজ্জ ইচ্ছা ও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে 
গারে, এবং ফিরূপে এ ইচ্ছ৷ ও ক্ষমতার দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের পরিবর্তন 
হইতে পারে, তাহা বোধ হয় এক্ষণে কতক পরিমাণে বুঝা যাইবে । 

৩। 
শরীরী পদার্থমারই বার্ধাক্যাবস্থার উপনীত হুইপ প্রাণত্্যাগ করে। 

যদি সমাক্জ শরীরী পদার্থ হয়, তাহ! হইলে সমাজও বার্দক্যাবস্থাপ্ন উপনীত 


হইয়া গ্রাণত্যাগ করিবে । যদি ইহা সত্য হয়, তাহ! হইলে সমাজের উন্নতির 
ৃ ও 
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ান্য বৃথা চেষ্টা! করার প্রয়োছ্ন কি 1 যাহার অবনতি ও মৃত্যু অবধারিত, 
ক্টাহার জন্য অনর্থক পরিশ্রম করায় লাভ কি? 

অতি সহজেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। মন্ষ্যের জ্রা, 
বার্ধক্য ও মৃত্যু অবধারিত। 'অথাপি মনুষ্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়াদ করে কেন 1 
তথাপি মন্থুষ্য শারীরিক ও মানদিক উন্নতির জন্য লালায়িত হয় কেন? সেই- 
রূপ যদিও মনুষ্য-সষাছের মৃত্যু একরূপ নিশ্চিত,তথাপি মন্ুষ্য-সমাজ সন্বন্ধেও 
সকলেই উহার উন্নতির কামনা করিয়া থাকে । নিজ জীবন রক্ষাকরা প্রানি, 
মাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সেইরূপে নিঙ্গ সমাগ রক্ষা করাও মন্তুষ্যের 
শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তণ্ভিন্ন সমাজ নামক শরীরী পদার্থেরও নিজ শরীর রক্ষা 
করিবার নিমিত্ত স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইয়া! থাকে। 

৪ | 
সমাজ ও সমাজান্তর্গত মনুষ্য--এ উভয়ের মধ্যে কিরূপ সপ্বন্ধ থাকা 

উচিত, এক্ষণে তাহার বিচার করা যাঁউক। স্পেনসরের মতে সমাজের 
উচিত, যে সমাজ ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের মঙ্গল কাঁমনা করেন । কিন্তু সমাজ 
নামক স্বতন্ত্র শরীরী পদার্থ কোথাও স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত নাই । সমাজ শরীরী 
পদার্থের ন্যায় কতকগুলি শারীর নিরমে পরিচালিত হইতেছে । স্বুতরাং 
সমাজ কিন্ধুপে এ চেষ্টা করিবে? বরং অন্যদিকে ব্যক্তিমাত্রেরই সমাজপুষ্টির 
চেষ্টা কর! উচিত। ব্যক্তিমাত্রেরই মনে আতম্মহিতকরী ও সম্াঞ্জহিতকরী 
উভয় প্রকার প্রবৃত্তিই বিদ্যমান আছে। অমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পুষ্টিসীধন 
কর! ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য কার্ধ্য। স্বাভাবিকী প্রবৃত্তিবলে মনুষ্য শ্বতই 
আম্মহিতকর কার্ধ্য করিয়া থাকে। তাহার এ প্রবৃত্তি স্বভাবতই প্রবলা। 
এ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় না দিয়! যাহাতে সমাজহিতকরী প্রবৃত্তির পরিপোঁষণ হয়, 
শিক্ষক মাত্রেরই মেই চেষ্টা করা উচিত । সমস্ত সমাজের উন্নতি হইলে 
কাঁজেকাজেই ব্যক্তিমাত্রেরও উন্নতি হইবে। এইরূপ বিচার করিলে মনুষ্যের 
কর্তব্যকার্ধ্য সমন্ধে তিনটি সিদ্ধান্ত কর! যাইতে গারে। যথা 

১ম। তোমার সমাজমধ্যে তোমার স্থল কোথায় এবং তুমি কোন্‌ শ্রেণী- 
তুক্ত, অগ্রে নিঃস্বার্থ ভাবে, আত্মাভিমানশৃন্য হইয়া! তাহার নির্ধারণ কর। 

২য়। তোমার শ্রেণীর ও তোমার পদ্দের লৌকের নিকট সমাঙ্গ কিকি 
বিষয়ের আকাজ্ষা করেন, তাহা ধীরভাবে বুঝিয়া দেখ। ্‌ 

ওয়। পরে যথাসাধ্য সমাজের পূর্বে প্রদোজন সিদ্ধ করিতে: চেষ্টা কর। 


সমাজ-শরীর। ৭. 


ধদি মনুষ্যমাজেই “আমীর স্বত্ব” “আমার অধিকার” প্রভৃতি স্বার্থপর" 
বিষয়ের অনুসন্ধান ন! করিয়া নিজ কর্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা কয়ে, 
তাহা হইলে মনুষ্যে মন্থয্যে কলহ ন! হইয়া উহাদের মধ্যে আস্তরিক হদ্যতা 
জন্মিবে। লোকে কার্দিক বা মানসিক পরিধ্রামকে স্বণা না করিয়া পরি- 
শ্রমকে মহত্বের প্রধান পরিচায়ক বলিয়। গণ্য করিবে। যেব্যক্তি সমাজ জন্য 
ধত কাঁ্ধ্য করিবে, ষত পরিশ্রম করিবে, লৌকে তাহাকে সেই পরিমাণে শ্রদ্ধা 
করিবে। যিনি ধনী, তিনি আলস্যপরায়ণতাকে কীপুরুষতা বলিয়া মনে 
করিবেন। যিনি দরিদ্র তিনি পরিশ্রমের গৌরবে সম্মীনিত হইয়া নিজের 
নিকট ও অন্যের নিকট শ্রদ্ধেয় হইবেন। 

কি মনোহর দৃশ্য ! এই ছুঃখদিগ্ধ জগং সেই স্থদিনে পবিত্র অগরাব্তীর 
ন্যায় শৌভাগ্বিত হইবে। মনুষ্যমাত্রেই নিজ নিঙ্গ কর্তব্য কার্ধ্য করিতেছে, 
কেহ কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিতেছে না। জাতি জাতির প্রতি লোত- 
কটাঞ্চ করিতেছে ন|। চতুর্দিকে শান্তি, পরিশ্রম, স্থখ, সচ্ছন্দতা। হে 
মনুষ্য! জগতে যাহাতে এই শুভদিন আসিতে পারে সেই: চেষ্টা কর। 
কবিবর টেনিসন ভবিষ্যতের জন্য যে সমস্তআশা করিয়াছেন, আইস 
আমরাও প্ররুতি দেবীর নিকট সেই সমস্ত বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করি। 


“রী বাজে হোরা, দিয়ে অশ্রধারা, প্রানে বিদায় দেও। 
বাজে সুখ-হৌরা, আনি আত্ঝারা, নূৃতণে ডাকিয়ে নেও। 
গত আয়,প্রায়, গত-বর্ষ যায়, যাক দেও গত হতে।। 
হৃদয়-মন্দিরে, . অপতে নিবারি, শিখহ পুজিতে সতে ॥ 
হোর! বাঁজে ঘন, ধনাঢ্য-নির্ধন, কলহ করহ দুর। 
ধরণীর শেল,  দৌরায্ম্য আচার, ভাঙ্গিয়ে করহ চুর ॥ 
ধরণীর বিষ, পরহিৎস। দ্বেষ, পর দুঃখে কর খেদ। 
এ বাজে হোরা, পুরাতনে সরা ঘুচারে অবনী-ক্লেদ ॥ 
সহম্্র বৎসর, উৎকট বিগ্রহ, উত্তাপে ধরণী জর!। 
সহজ বদর, শ্রস্তির সলিলে, শীতল হউক ধরা॥” 


(বঙ্গদর্শন ।) 


মনুষ্য-সমাজের ন্যায় অন্য অন্য কি কি পদার্থকে শরীরী বলা. যাঁয়, 
তৎসধন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহ! সমগান্তরে বলিবার ইচ্ছা রছিল। 


চিতল) 


মনুষ্যত্ব । 


প্রথম কথা । 


গুরু। কেমন, হিন্দুধর্মের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা! শুনিতে প্রস্তত আছ? 

. শিষ্য। ন1। ধর্মের ব্যাখ্যাই এখনও ভাল করিয়া বুঝি নাই। আপনি যে 
ধর্মের ব্যাখা। করিয়াছেন,তাহাঁত প্রচলিত ধর্ম সকলের প্রতি খাটিতেছে ন!। 
সকল ধর্মের উদ্দেশ্য পারকাপিক মঙ্গল, কিন্তু পরকালের সঙ্গে ত আপন্পর 
এ ধর্মের কোন সম্বন্ধ দেখি নাঁ। 

গুরু । বিলক্ষণ সন্বন্ধ আছে । এ আপত্তি তোমার সহজে খগুন করিতে 
পারিব। আর আর আপত্তি যাহ! হইতে পারে, তাহাও খণ্ডন করিব। কিন্ত 
তাহার আগে এই ব্যাখ্যাটি ভাল করিয়! বোঝ। সে দিন যাহা বলিয়াছি, 
তাহা! মোটকথা মাত্র । মোটকথা এই ষে, ধর্ম স্থখের উপায়। সুখ, মানু" 
ষের বৃত্তিগুপির সর্বাঙ্গীন ক্ষতি বা পরিণতি, ও পরিতৃপ্তি। পরিতৃপ্তি কথাটা 
আপাতত ছাড়িয়া দিতে পারি। কেন না, সম্যক্‌ পরিতৃপ্তি সম্যক পরিণতির 
ফশ্ল। যাহার পিপাঁস! নাই, দে জল পানের সুখ জানে না। যে শিশুর দাত 
উঠে নাই, সে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য থাদ্যের আশ্বাদনে অক্ষম । বৃত্তির সর্বাঙ্গীন 
পরিণাত আগে__চরিতীর্থতা পরে । এই সর্বাঙ্গীন পরিণতি কি তাই আগে 
বুঝিতে হইবে। | 

শিষ্য। মন্থষ্যের বৃত্তিগুলি লইয়াই মনুষ্য মন্ষ্য। অতএব যে অবস্থায় 
মনুষ্যের সকল বৃতিগুনি সম্যক, ক্কু্তি প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থাকে প্রক্কৃত 
মনুষ্যত্ব বলুন না কেন? ধর্ম বলা অনাবশ্যখ বোধ হইতেছে না। 

গুরু। সে অবস্থাকে আমি ধর্ম বলিতেছি না । ধর্ম যাহা বুঝাইয়াছি, 
তাহা ম্মরণ করিয়! দেখ। সুখের উপায় ধর্ম। সুখের ছুই ভাগ, প্রথম 
বির পরিণতাবস্থা; দ্বিতীয় মে মকলের চরিতার্থতা। এ প্রথমটিকে তুমি 
প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলিতেছ। ভাল তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্ত স্মরণ থাকে 
যেন যে উহ! ধর্ম নহে। ধর্দর যাহার উপায়, তাহারই একটি উপাদান মাত্র। 
কিন্ত উহাই প্রধান উপাদান । কেন নাঁবৃত্তি ওলি পরিণত হইলে চরিতা 
ধর্তা অনায়াস-পভ্য হয়। যেমন কতকগুলি বৃত্তির স্বরণে আমরা সুখ 


মণুহ্যতু। ৫ 


ভোগে সক্ষম হই, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্ির ন্ফ,রণে সেই নখের অর্জনে 
গ্গমবান হই। যেব্যক্তি দয়াদি বৃত্তির পরিণতি জন্য দানকর্ধে সুখী হইতে সক্ষম 
হইয়াছে, মে অন্যান্য বৃত্তির পরিণতি জন্য দেয় বস্তর উপার্জনেও সক্ষম 
হইয়ছে। মুর্খ দান করিয়াও জুখী হয় না, দিবার জন্য ধন উপার্জন করিতেও 
গারে না। অতএব এই মনুষ্যত্বই সুখের প্রধান উপাদান। এই মনুষ্যত্ব বুঝিলে 
ধর্ম সহঙ্গে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব 
বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বট গাছ 
দেখিতেছ--ছুইটিই কি এক জাতীয়? 
,শিষা। ই! এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ? 

গুরু ৷ দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে? 

শিষা। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব--ওটি তৃণ মাত্র। 

গুরু । এ প্রভেদ কেন? 

শিষ্য । কা, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এসব 
আছে, ঘামের এসব নাই। 

গুরু | ঘামেরও সব আছে_তবে কষুত্র/অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না? 

শিষ্য। ঘাম আবার বৃক্ষ? 

গুরু | যদি ঘানকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মন্ুষ্যের সকল বৃত্বিগুলি ক্ৰ,রিত 
এবং মার্জীত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের 
যেমন উত্তিত্ব আছে, একজন হটেণ্টট, বা চিপেবাঁরও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। 

“কিন্তু যে উত্ভিত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, মে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুঘ্যত্ 

ধর্শের উদ্দেশ্য, হটেন্টট ব! চিপেবার সে মন্গুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ 
ছাড়িও না তাহা হইলেই বুঝিবে। এ ঝাশঝাড় দেখিতেছ-_-উহীকে 
বৃক্ষ বলিবে? 

শিষ্য। বোধ হর বলিব না। উহার কাণ্ড, শীখা, ও পল্লব আছে 
কিন্তু কৈ? উহার ফুল ফল হয় না) উহার সার্কাঙ্গীন পরিণতি নাই; উহাকে 
বৃক্ষ বলিব না। 

গুরু । তুমি অনভিজ্ঞ! পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে, এক একবার বাশের 
ফুল হয়। ফুল হইয়া, ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে 
ভাতও হয়। 

ইরি। শবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব। 


৭৮ . নবলীবন। 


আচার্য্য । অথচ বাশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উগড়াইয়া লইয়া গিয়া 
বাশের সহিত তৃলনা করিয়া দেখ--মিলিবে। উত্ভিত্বত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও 
বাশকে তৃণ শ্রেণী মধ্যে.গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, ক্কু্তিগুণে তৃথে 
ভূপে কত তফাৎ। . অথচ “বাশের সর্বাঙ্গীন ক্ফুত্তি নাই। যে অবস্থায় 
মনুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি। 

শিষ্য । এরূপ পরিণতি কি ধর্মের আয়ত্ত ? 

গুরু । উত্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল, 
লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বাঁ পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও 
মন্্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একট] 
সামান্য উদ্াহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া 
বলেন, যে বৃক্ষ, আর. ঘাস, এই ছুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় 
সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি 
চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে। না ঘাস ব্লাখিতে চাহিবে? 

শিষ্য । বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে মনোহ কি? ঘান না থাকিলে ছাগল 
গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ ন|! থাকিলে আম, কীটাল, নারিকেল, 
প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব। 

আচার্ধ্য। মূর্খ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্থিত হইলে অন্নাভাবে 
মারা যাইবে যে? জান না, যে ধানও তৃপঙ্গাতীর? এ যেভাটুই দেখি- 
তেছি, উহা! ভাল করিয়! দেখিয়! আইস। ধানের পাট আরম্ত হইবার পূর্বে 
ধানও এরূপ ছিল। কেবল কর্ষণে, ধান্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে।* 
গমও্ড এ্ীরূপ। যে ফুলকপি দিয়! অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম 
অবস্থায় সমুদ্র তীরবাী তিক্তম্বাদ কদধ্য উদ্ভিদ ছিল--কর্ষণে এই অবস্থাস্তর 
প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মন্তৃষ্যের পক্ষে ্বীর বৃত্তি গুলির 
অনুশীলন তাঁই। এইজন্য ইংরেজিতে উভয়েরই এক নাম, 0৮1! 
এই জন্য বৃথিত হইয়াছে ষে [16 901)56909 06176110100 18 00160, 
“মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম” 


দ্বিতীয়, কথ|। 


শিষ্য। কাল যাহ! বলিয়াছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই-_ 
মন্ুষ্যের সর্বাঙ্গীন পরিণতি কাহাকে বলে? 


মণুষ্াব। ৭১ 

গুরু | অস্কুরের পরিণাম, মহামহীরুই । মাটি খৌজ, হয় ত একটি অতি 
ড্র প্রায় অদৃশ্য, অস্কুর দেখিতে পাইবে । পরিণামে সেই অস্কুর এই প্রকাণ্ড 
বটরৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ-_কৃষিরা যাহাকে গাছের 
পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই_-জল ন! পাইলে হইবে না। রৌদ্র 
চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষ শরীরের পৌষণজন্য 
গ্রয়োজনীয়, তাহ! মৃত্তিকায় থাক চাই-বৃক্ষের জীতি বিশেষে মাটি সার 
দেওয়। চাঁই। ঘের চাই। ইত্যাদি । তাহ! হইলে অস্থুর বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। 
মন্ুষ্যেরও এইরূপ । ষে শিশু দেখিতেছ, ইহা মন্ুষ্যের অন্কুর ; বিহিত কর্ষণে 
অর্থাৎ অন্ুর্শীলনে উহ! প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে, সর্ক 
গুণযুক্ত, সর্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইবে। ইহাই মন্তুষ্যের পরিণতি । 

শিষ্য । কিছুই বুঝিলাম না। সর্বরূপ, সর্বগুণযুক্ত,_কি সকল মনুষ্য 
হইতে পারে? 

গুরু | কখন হইতে পারিবে কিনা, সে কথা এখন তুলিয়! কা নাই। 
সে অনেক বিচার, | তবে ইহা! স্বীকার করিব, যে এপর্য্যস্ত কেহ কখন হয় 
নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সন্তাঁবনা নাই। তবে আমি য়ে ধর্ধের 
ব্যাখ্যানে প্রবৃত্, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে, যে লোকে সর্ব গুণ 
অর্জনের যত্বে বহুগুণ সম্পন্ন হইতে পারিবে? সর্বন্থখ লাভের চেষ্টায় বহু 
ন্ুখলাভ ভুরিতে পারিবে। 

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা! করুন-_মনুষ্যের সর্বাঙ্থীন পরিণতি কাহাকে 
| বলে, তাঁহ। এখনও ভাল করিয়| বুঝিতে পারিলাম ন1। 

গুরু । চেষ্টা কর। মূনুষ্যের ছুইটি অঙ্গ; এক শরীর, আর এক মন। 
শরীরের আবাঁর কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, যথা, হস্ত পদাদি কর্শের্রিয়, 
চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্িয়) মন্তিষষ, হৃৎ, বায়কোষ, অন্ত প্রতৃতি জীবন- 
স্ালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শোণিত গ্রড়ৃতি শারীরিক 
উপাদান, এবং ক্ষুৎ পিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এসকলের বিহিত পরিণতি 
চাই। আর মনেরও কতকগুলি গ্রত্যঙ্গ__ 

শিষ্য। মনের কথ। পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি তাল 
করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত 
হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্বাল বাহু বস্নোগুণে আপনিই বর্ধিত, ও 
বলশালী হইবে। তাহা! ছাড়া আবার কি চাই? 


৮৪ ্ নবধভীবন ] 


গরু । তুমিযে স্বাভাবিক পরিণতির, কথা বলিতে, তাহারও ছুই 
কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। পেই ছুইটি কারণ 
পোষণ ও অভ্যান। তুমি কৌন শিশুর একটি বাহু, কাধের কাছে, দৃঢ় বন্ধনীর 
দ্বারা কাধিয়া রাখ, বাহুতে, আর রক্ত না যাইতে পারে, তাহা হইলে, এ বাই 
আর বাড়িবে না, হয় তঅবশ, নয় ুর্ঘল ও অকর্ধণ্য হইয়া যাইবে। 
কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না । আবার, 
বীধিয়! কাঙ্গ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর, যে শিশু কখনও আর হাত 
নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে হাত অবশ ও অকর্ধণ্য হইয়া যাইবে, 
অন্তত হত্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিগ্রকারিতা জৈবকার্ধে; প্রয়োজনীয়, তাহ! কখনও 
হইবে না। উর্ধবাহদিগের বাহু দেখিয়াছ ত? 

শিষা। বুঝিলাম, অন্গশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষদ্র বাঁছু পরিণত 
বয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল, ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিস্তু এত 
সকলেরই সহজেই হয়। আরকি চাঁই? 

গুরু । তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাঁ তুলনা করিয়া 
দেখ। তুমি, তোমার বাহস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত 
করিয়াছ, যে এখনই পাচ মিনিটে তুমি ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া 
ফেলিবে, কিন্তু এঁ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি “ক” 
লিখিতে পারিবে না। তুমি বে, না ভাবিয়া না যত্ করিয়া অবহেল্গায় 
যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন তাহ! লিখিয়! যাইতেছ, ইহা 
উহার পক্ষে অতিশয় বিন্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর 
অনেকেই ্লিখিতে জানে,, এই জন্য সড্যসমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর 
অভ্যাস বলিয়। লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ? 
ভোজবাঁজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অভ্যাস-ফল। দেখ, একটি শব্ধ লিখিতে গেলে, 
মনে কর এই 'অভ্যাস' শব্ধ লিখিতে গেলে, প্রথমে এই শবটির বিশ্লেয়ণ 
করিয়। উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে বিশ্লেষণে পাইতে 
হইবে, অ, ভ, ই, আ,স। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের 
চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে । এক একটি অবয়ব মনে 
পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে জকিতে হইীবে। অথচ তুমি এত শীত 
লিখিবে, যে তাহাতে বুঝাইবে যে তুমি কেন এ্রকার মানসিক তিস্তা করিতেছে 
না। অথচ অন্থশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী। 


নিসা পা: মি . 
পা রঃ । & 
1 ৮৯ 


অনুশীলন-জজনিত আরও গ্রভেদ এঁই মাসীর তুলমাতেই দেখ। তুমি যেমন 
পাচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাটা 
ভর়ীতে কোদালি দিবে। তুমি ছুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই প্রহরে ও তাহা পারিয়! 
উঠ্িবে না। এবিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্ত* রূপে চাধিত অর্থাৎ অহথু- 
শীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি গ্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোঁমাঁর 'ও 
মালীর উভয়েরই বাহু কিয়দংশে অপরিণত) সর্বাঙ্গীন পরিণতি প্রাপ্ত 
হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গাঁয়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলন! 
করিয়। দেখ। হয়ত, শৈশবে তোঁমাঁর ক ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য 
ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর সবক নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গাঁয়ক 
স্ুক্ হইয়াছে, তাহার কণের সর্ধাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,__ 
বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাটিতে পার? | 

শিষ্য। আমি বড় হাটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ। 

গুরু | তোমার পদদ্ধয়ের সর্ধাঙ্গীন পরিণতি হয়-নাই। দেখ তোমার 
হাত, পা, গলা, তিনেরই সহ্জ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে_কিন্ত একেরও 
সর্ধাঙ্গীন পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে 
দেখিবে ৷ শারীরিক প্রত্যঞ্গ মাত্রেরই সর্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে শারী- 
রিক সর্বাঙ্গীন পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেননা ভগ্নাংশ গুলির 
পর্ণতাই ফন আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পূরা 
টাকাটাতেই কমৃতি হয়। 

যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জীনিবে। মনেরও 
অনেক গুলি প্রত্যঙ্গ আছে সে গুলিকে বৃত্তি বলে। কতকগুলির কাজ 
জ্ঞানার্জন ও বিচার। কেহ কেহ এই গুলিকে বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়াছেন। 
কতকগুলির কাজ কার্ষ্যে প্রবৃত্তি দেওয়।_যথ! ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। কেহ 
কেহ ইহাদিগকে ধর প্রবৃত্তিবলেন। আর কতকগুলির কাজ জগতের সৌন্দর্য্য 
হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। পাশ্চাত্যের এগুলিকে প্রথম শ্রেণী- 
ভুক্ত করেন, তাহাদের বিবেচনায় 4280)96৩ (9001093 গুলি [16911606091 
90010193 মধ্যে গণ্য। এই ত্রিবিধ বৃ বগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই 
মানসিক সর্বাীন পরিণতি । 

শিষ্য। অর্থাৎ জানে পাণ্ডি্ত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্ধ্যে তৎপরতা, চিত্তে 
ধ্খায়তা, এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বার্গীন 
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পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ক্ালনন পরিণতি আছে 
অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই । 
ককষ্ার্ন আর শ্রীরাম লক্ষণ ভিন্ন আর'কেহ কখন এনপ হইয়াছিল কিমা, 
তাহা শুনি নাই। . 

'গুরু। যাহারা মনুষা জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহার! চেষ্ট/ করিলে যে 
সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় 
'না। আমার এমনও ভরস। আছে, যুগাত্তরে যখন মনুষ্য জাতি প্রকৃত 
উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শীঙ্্যায়ী, হইযে। 
অংস্ত গ্রন্থে গ্রাটীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাঁজাঁগণের যে বর্ণনা পাওয়া ফা 
তাহাতে দেখা ষাঁর,সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
সে বর্ণনাগুলি যে অনেকট। লেখকদ্িগের কপোলকক্লিত তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্ব এরূপ রাজগুণ বর্ণনা যেস্থলে সাধারণ, সেস্থলে, ইহাই অনুমেয় যে 
এইরূপ একট! আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দিগের সুখে ছিল । আমিও 
সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে ষাহা হইতে চায়, 
তাহার সম্মুখে তাঁচার সর্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সেঠিক আদর্শান্থরূপ না 
হউক, তাহার বিকটবর্ভী হইীবে। যোল আনা কি, তাহা ন1 জানিলে, জাট 
আন! গাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা ইহা 
বুঝে না, সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা! লইয়া সন্তষ্ট হইতে পারে । 

শিষা। এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মন্থষ্য ত দেখি ন1। 

গুরু। এই জন্য ঈশ্বরোপসনার প্রয়োজন । ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীন 
বস্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এইস্বন্য বেদান্তের নিপুণ 
ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক্‌ ধর্ম প্রাপ্ত হয় না, কেননা যিনি নিগুণ তিনি আমাদের 
আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈতবাদীদগের একমেবাদ্বিতীয় চৈতন্য 
অথবা যাহাকে হর্বটন্পেনসর « [08070090]5 চ০%৩1 10.186019” বলিয়া 
উশ্বরস্থামে সংস্থাপিত করিয়াছেন-_অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক 
ঈশ্বর, তঁছার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাগে 
কথিত ৰা ্রী্িয়ানের ধর্ণ পুস্তকে কথিত সণ্ডণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্দের 
মূল, কেন ন! তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাহাকে 
“ 101%66:80081 0900 ” বলি, তাহার উপান| নিক্ষল, ধাহাকে « চ91800থ 
০৫” বলি) তাহার উপাসনাই সফল। 


মনুখ্যন । ৯৮৩ 
শিধা ৷: মানিলাম সগ্ুণ ঈশ্বরকে আদর্শ শ্বরূপ মানিতে হইধে। কিশ্ত 
উপাসনার প্রয়োজন কি? 
গুরু । ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই নাঁ। তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া, 
চলিব, সে অগ্তাবনা নাই । কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই 
ভাবাই উপাসন1। তবে বেগার টালা রকম তাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা 
কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাহার সর্ধগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের. 
উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্কিভাবে তাহাকে হদন্ে ধ্যান করিতে 
হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাহার সশ্বুরথীন করিতে হইবে। তাহার 
স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাঁকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় 
করিতে হইবে;_-তাহ! হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদিগের 
চরিত্রে পড়িবে । তাহার গুণের মত গু৭, তাহার নিশ্মলতাঁর মত নির্দলত 
তাহার শক্তির অন্থুকারী সর্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাহাকে 
সর্ধদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাহার স্বভাবের সঙ্গে একম্বভাব হইবার চেষ্টা 
করিতে হইবে । অর্থাৎ তাহার সামীপ্য, সালোক্য, সারপ্য, সাঁযুজ্য কামন! 
করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব । আর্য খষির! 
বিশ্বাস করিতেন,যে তাহা হইলে আগরা ক্রমে সারপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব, 
ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ 
আর কিছুই নয়,ধশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুৃত স্বভাব প্রান্তি। তাহা পাইলেই 
সকল.দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল। 
শিষ্য । আমি এত দিল বুঝিভাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি.এক ফোটা! 
জল, ভাহাতে গিয়া মিশিব। 
গুরু। হিন্দু ধর্মের ষথার্থ মর্ম না বুঝাই, এসব বানরামির কারণ 
উপামনা-তত্বের সার মর্ধা হিন্দুরা যেমন বুঝিয়। ছিলেন, এমন আর কোন 
জাতিই বুরে নাই। এখন দে পরম রমণীয় ও ন্ুসার উপাসনা পদ্ধতি 
এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে। ঘখন 
তোমাকে হিন্দুর উপাসনা-তত্ব বুঝাই, তখন এসব কথ। জানিতে পারিবে |! 
শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা! কথা বুঝান। মন্গুষ্যে প্রক্কৃত 
মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ অর্কাঙ্গ-সপ্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে 
ধ্যান করিতে হবে । .কিস্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রককতি। আমরা, কুদ্রপ্রক্কতি। 
তাহার গুণগুলি সংখ্যা অনন্ত, সম্প্রসারণেও অনন্ত । যে কুত্র/ অনন্ত, 
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তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? অমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা ষায়, 
না|! আকাশের অনুকরণে ঠাদোয় খাটান যায়! 

গুরু । এই জন্য ধর্মেতিহাসের প্রয়োজন । ধর্ম্েতিহাসের প্রকৃত আদর্শ 
নিউটেঞ্টেমেণ্টের, এধৎ আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্গিপ্তাংশ বাদে সার- 
ভাগ। ধর্মেতিহাসে (09116100১ 81860) প্রকৃত ধার্্িকদিগের চরিত্র 
ব্যাখ্যাত থাকে । অনস্তপ্রক্ৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ 
হইতে পারেন না, ইহ! সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুষ্কারী মন্ুুষ্যেরা, অর্থাৎ ধাহা- 
দিগের গুণাধিক্য দেখিয়। ঈশ্বরাংশ বিবেচনা! করা যায়, অথবা ধাহাদ্দিগকে 
মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে কর! যায়, তাহারাই সেধানে বাঞনীয় আদর্শ 
হইতে পারেন। এই জন্য যীশু ষ্ট, থৃষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের 
আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্মপরিবদ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দু শাস্ত্রে আছে, এমন 
আর পৃথিবীর কোন ধর্মপুস্তকে নাই_কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। 
জনকাঁদি রাজর্ধি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি পন্ধর্ষি, সকলেই অনুশীলনের 
চরমাদর্শ। তাহার উপর, শ্রীরামচন্ত্র, যুধিষ্টির, অজ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত তীম্ম 
গ্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সন্পূর্ণতা-৭1৭ত আদর্শ । থৃুষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল 
উদ্দাীন, কৌপীনধারী নির্ধম ধন্দবেত্!। কিন্তু ইহারা তা নয়। ইহারা 
সর্বগুণবিশিষ্ট-ইহাদিগেতেই সর্কবৃত্তি সর্বা সম্পন স্বস্তি পাইয়াছে। ইহারা 
মিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কারক হস্তেও ধর্মবেন্বা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; 
শক্তিমান হইয়াও সর্দজনে প্রেমময় । কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর, হিন্দুর 
আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়। যার-- 
যুধিষ্ঠির ধাহার কাছে ধর্ম শিক্ষ করেন,ম্বযুৎ অর্জুন যাহার শিষ্য,রাম ও লক্ষণ 
বাহার অংশমাত্র) যাহার তুল্য মহামহিমাময় চুরিত্র কখন মনুষ্য ভাষার 
বীর্তিত হয় নাই। আইস আজ তোমাকে কষ্জোপাসনার দীক্ষিত করি। 

শিষ্য। সেকি? কৃষ্ণ! 

গুরু | তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন -তাই শিহ- 
রিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বৃঝ না। তাহার পিছনে, ঈশ্বরের সর্ধাগুণ- 

সম্পন্ন ষে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ঠিত আছে তাহার কিছুই জান না| * তাহার শারী- 





* কৃষ্ণচরিত্রে যে সকল দোষ আরোপিত হইয়াছে, তাহা আমি সম্পূর্ণ- 
রূপে অবগত আছি। সে বিষয়ে লোকের কিছু কিছু ভ্রম আছে। এমন কি স্বয়ং 
ভাগবত কর্তাও ভ্রমশুন্য নহেন। সময়াস্তরে সকল কথার আলোচনা করা যাইবে। 


. মনুষ্যত্ব! ৮৫. 
রক বৃত্তি সকল সর্বাঙ্গীন ক্ষতি প্রাপ্ত হইয়া অনন্থুভবনীয় সৌনার্যে এবং 
মপরিমেয় বলে পরিণত ) তাহার মানসিক বৃত্তি লকল সেইকপ ন্্তি গ্রাপ্ত 
ইয়! সর্ঘলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং আস্ত- 
রক বৃত্তি সকলের তদগনরূপ পরিণতিতে তিনি সর্দলোকের সর্বহিতে রত। 
হাই তিনি বলিয়াছেন 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশার চ ছুঙ্প্তাং 
ধর্মসংরক্ষণার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে । 
খিনি বাহুবলে ছুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীতৃত 
রিয়াছেন,জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচাঁর করিয়াছেন*, আমি তীহাকে 
মন্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া, নিষ্ষাম হইয়। এই সকল 
ক্ষ্যের দুর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য 
পনের বর্তী হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, ধিনি 
শশ্তপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগ্ণ প্রচার করিয়া, ভার পর 
কবল দণডপ্রণেতৃত্বপ্রযুক্তই তাহার দওড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল 
দশে, বেদ প্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নে-ধর্ম লোকহিতে” 
-তিনি ঈশ্বর হউন ব। না হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি 
কাধারে শাক্যসিংহ, যীশুধষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ববব্লাধার, সর্ব- 
উণাধার, সর্বধ্মবেত্তা, সর্কত্র-প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি 
ঠাহাকে নমস্কার করি। 
নমোনমন্তেহস্ত সহত্রকুত্বঃ, 
পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে । 
টমিও বল, নমে। ভগবতে বাস্ুদেবায়। 
শিষ্য। নমে| ভগবতে বাস্দেবায়। 
খরু। তোমার মাজ নবজীবন হইল। 


শ্রীবঙ্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়। 





* কষ ভগবদগীতার প্রণেতা নহেন, কিন্তু নিষ্ষাম ধর্শের প্রণেতা বটেন। 
চাহার অনেক প্রমাণ আছে। 


সিংহল যাত্রা! 


৯২৯০ সাল । ২৯ শে মাঁঘ-_-দিংহলের দক্ষিণ উ পপ্টিম উপ. 
কূলে বহ-মোজন-বিস্তুত নারিকেল-বন। এক প্রকার গু্রাকার পাদ 
নারিকেল আছে, তাহাকে রাঙ্গ-নারিকেল (817£-০০০০%09%) বলে । তাহার 
জল মিশ্তরির পানার ন্যায় স্তমিষ্ট। নারিকেল পাড়ার সময্ব এক গাছ হইতে 
অপর গাছে রশ্মি বাধিয়! দেয়) তাহ! অবলম্বন করিয়া সমস্ত বাগান বিচরণ 
করা যায়; মাটিভে পা দিতে হয় না। নারিকেল তৈল ও নারিকেলের দড়ি 
ও কাছি প্রস্তুত করার জন্য এখানে অনেক কল আছে। এ দেশে ভূষিত 
হইয়া অনেকে জলপাঁন না করিয়া নারিকেলোদক পান করে। দরিদ্র সিংহ" 
লীরা নারিকেল পাতায় ঘর ছাইয়া থাকে। €উলু খড় নাই, এবং বিচানী 
অতি ছুশ্রাপ্য। : প্রাঃ সুকুলেই নারিকেল তৈনে পাক করে। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, নারিকেলই আদিম সিংহলীদের অর্থাগমের প্রধান উপায়) 
এই বাক্যে কিছু মান্র অত্যুক্তি নাই। 

কাফির চাস প্রায় অভ্যাগত ইংরাজেরাঁই করি থাকেন। ইংরেজ ও 
ওলন্াজ বংশোদ্ভব ওপনিবেশিকগণ বর্গীর (98188913) নামে খ্যাত) তীহা- 
দের বহুপুরুষাহুক্রমিক জন্মভূমি সিংহ দ্বীপ তাহারা অনেকেই ওকালতি, 
চীকুরি, নারিকেল আবাদ ও সামান্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। 
তাহাদের এবং আদিম সিংহলীদের কাঁফির চাস অল্প; কারণ, অধিক মুলধন 
ন1 থাকিলে কাঁফির চাঁসে বড় স্থৃবিধ। নাই । আরর হাঞিগণ আপনাদের দেশ 
হইতে কাফির বীজ আনিয়! কাফির চাসের স্ুত্রপাত করেন )* কিন্তু গ্রথমত 
অনেকে কাফির ব্যবহার জানিত না; কেবল এ গাছের পত্র পুষ্প দ্বার 
বদ্ধ-মন্দির সুশোভিত করিত। ইংরেজরা ১৮২৭ খৃষ্টাৰ হইতে কাফির 
আবাদ আয়ম্ত করেন'; ১৮৪১ খ.ষ্টাবের পূর্বে আবাদের তাদৃশ বিস্তার হয় 

* সিরেন্দিব (সিংহলদ্বীপ) মুসলমানদের একটি প্রধান তীর্থ। এরূপ 
কিন্বদত্ডী আছে যে, মানবজাতির আিপুরুষ আদম বেহেগ্ত হইতে নির্বাসিত 

হইয়। সিংহলের প্রসিদ্ধ পর্ধত আদমগিরির অধিত্যকাঁয় বসতি করিতেন। 
আমরা যাহাকে রামের সেতু বলি, মুসলমান ও ইয়ুরোপীয়গণ তাহাকে আদ- 
মের সেতু বলেন। আরবদের মধ্যে এই শ্রুতি আছে যে এ সেতুদ্ারা আদম 
সমুদ্র গার হইয়াছিলেন। 


সিংহ ফাত। | ৮এ. 


মাই। এই আবাদের প্রধান ফলতোগী! ইংলণের মৃধনীগণ | তীহাদের 
দধূলি সিংহলের কোথাও পড়ে নাই; কিন্ত তীহারা ৫৫ বৎষরে, নয় কোনী 
টাকা নগদ, খর$ খরচা বাঁদ, লাভ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ৩ কোটা টাকার 
গান বিষয় করিয়াছেন। ইউরোপীর হুপাঁরিটেণ্ডেন্টর! ও ভামির কুলিরা 
₹তক টাকা বেতন ও ভূতি স্বরূপ পাইয়াছ্ছে বটে এবং সিংহলের গবর্ণমেন্ট 
রপ্তানি শুন্ধ বলিয়। কিঞ্চিৎ রাজন্বও গাইয়াছেন; কিন্তু মবশিষ্ট অর্থের শ্রাঁ্ধ 
ইংলগ্ডেই হইয়া! থাকে। মিষ্টর জন্‌ ফ্ডসন, লিখিয়াছেন “যদি এই 
টাক! সিংহলে থাকিত, সিংহলের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত ! কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের 
কত বিস্তার হইত ! কিন্ত তাহা না হুইগনা কেবল তেলা মাথাপন তেল পড়িল, 
শ্ব্্যশালী ইতলগ্ডর তরশব্ধয বৃদ্ধি হইল 1” * কি সিংহলে, কি ভারতবর্ষে, 
সর্বত্র একপ্রকার রোদন। দেশের টাকা দেশে না থাকিয়। পরদেশের 
বৃদ্ধি সম্পাদন করিল। 
কাফির আবাদে যত কুলি নিযুক্ত আছে, তাঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের 
দক্ষিণ গ্রদেশ বাঁদী। দিংহলীর! কাফির আঘাদে হুত্রধর ও স্থপতির কার্ধ্য 
করে, এবং গো! শকট চালা? কিন্ত কাঁচ কুলির কার্ধ্য করে না। হত- 
ভাগ্য ভারতবর্ষ ! সিংহল, মরিসূন্‌, টিনিঞভ্‌, জ্যামেকা, গাইএন।, যেখানে 
কুলির প্রমোজন, সেখানেই তোমার দরিদ্র সস্তানগণ দৌড়ায় ৯ যে কায 
কাষ্থিরাও করিতে চাহে না সে কার্ধ্য ভারতবর্ষীক্ষের করিতে প্রস্তুত । 
৯লা ফাল্গুন _ সিংহের মুক্তা ভুবন. বিথ্যা | অন্যান্য রত্বের মধ্যে 
পদ্নরাগ মণি, বৈদূ্ধ্য, ইন্দ্রনীল, গোমেদ ও প্রবাল. প্রসিদ্ধ) মরকত বড় ভাল 
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৮৮ নবজীবন। 


পাওয়া যায় না। আগে গ্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সিংহের উত্তর পশ্চিমে 
আরিপো নামক জনপদের নিকট সমুপ্রে মুক্তাফলদ কন্তরী তোল! হইত। 
গবর্ণমেণ্টের ১২। ১৪ লক্ষ টাকা লাভ থাকিতত। অনেক ছোট কত্তরী নট 
হওয়ায় ১৮৩৭ থৃষ্টা্ব হইন্তে কয়েক বৎসর কন্তরী ধরা বন্ধ ছিল। এক্ষণে 
৪ বংসর অন্তর যুক্তাম্বেষণ হইয়া থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্বের মার্চ মাসে 
ুক্তাম্বেষণ হইবার কথা আছে; কেহ বলেন এই বৎসরেই হইবে। সাত 
বৎসরের কস্তরীতে ভাল মুক্তা পাওয়া যাঁয়; অষ্টম বৎসরে কস্তীর প্রায় মরিয়া 
যায়, মুক্তাও নষ্ট হয়। 
1 সমুদ্রে যে পুটা, ট্যা্গরা, ও মৌরলা মাছ গাওয়া যায়, আমি আগে 
তাহা জানিতাম না। কলম্বোর তরঙ্গরোধ মধ্যে এই তিন জাতীয় মৎস্য 
পাওয়া যায়; তন্মধ্যে মৌরলাগুলি পুফরিণীর মৌরলা অপেক্ষা অনেক বড়, 
আর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এক একটা কর্কট কচ্ছপের সমান। 
আমি সিংহলে যত গ্রকার স্াগ্র-জাত মৎস্য খাইয়াছি, তন্মধ্যে আরেকোলা 
মৃওস্যই সর্বাপেক্ষা সুম্বাছু। ইণিসগুলি গঙ্গার গোঁদ! ইলিসের ন্যায়) তবে 
খতু ভেদে স্বাদের ভেদ হইতে পারে । সিংহলের পার্শ্ব সমুদ্রে বৃহৎ বৃহ 
হিং জলনচর আছে। কলম্বোর চিত্রশালিকায় একটি ১৪ হাত দীর্ঘ 
তরবারি মীন আছে, এবং মরাতুয়। নামক জনপদের নিকট ধৃত একটি 
২৩ ফুট হাঙ্গর আছে। ইহার উদর একটা বৃহৎ মহিষের উদর অপেক্ষা স্থুল। 
সিংহলীর! তরবারি মতস্যও (3৮0:0-ঠ8)) খায়। সিংহলের বনে যত, 
গ্রকার কাষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে আবনুষ ও সাটান কাষ্ঠই প্রসিদ্ধ । সিংহলে 
আবলুষ কাঠের উপর কচ্ছপের খোলার কাজ করা অতি সদর বাক্স 
নির্মিত হয়। 

২রা ফান্তুন--অধিবাঁসী সিংহলীদের বর্ণ বাঙ্গালীদের বর্ণের ন্যায়; 
তাহারা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা বলবান তাহাও বোঁধ হয় না। কি পুরুষ কি 
স্রীলোক সকলেই দীর্ঘকেশী। পুরুষে চিরুণী মাথায় দেয়; সী পুক্রষের 
পরিচ্ছদ প্রায়ই এক প্রকার। পুরুষে কাছ! দেয় না; গোঁপ দাঁড়ীন। 
থাকিলে স্ত্রী হইতে পুরুষ চেনা কঠিন।. স্ত্রীলোক পীরাণ গন্ধে দেয়, মাথায় 
কাপড় দেয় না; কিন্ক চিরুণী না পরিয়া মাথায় কাটা পরে। সিংহলীরা 
বৌদ্ধ। তাহারা! যে ভারতবর্ষের আর্ধ্যাবর্ত হইতে আসিয়। লিংহলে বসতি 
করিতেছে, তাহা তাহাদের ভাষাতে প্রকাশ। 


৮৯ 


গিংহলী শব বাঙ্জাল। অর্থ )-. 
মম রর আমি | 
উত্ব, তমুসে, তমুন্নান্সে তুই, তুমি, আপনি, 
ও, উদ্লেছে " ও, উনি, তিনি, 
অশ্ব অশ্ব, 

অতি হাত, 

গেদার, গে, গৃহ, গ্রেহ, 

গম গ্রাম, 

নুবর নগর, 

পিয়া পিতা, 

অনা, ম! অন্বা, মা, 

হিমুল গাহ! শীমুল গাঁছ 
তালি গাহা তান গাছ, 
মহত্বয়া মহাকআ্া, মহাশয়, , 
পোঁতা পুতি, পুস্তক, 

পয় গা, 

হাল চাউল, 

বেলাল্তী বিড়ানী, 

নম নাম, 

দোর দের, দ্বার, 

বাত ভাত, 

কিরি ক্ষীর, দুগ্ধ? 

অদ অদ্য, 

কম কাম, কর্ম, 

ত্র নী। 


বন্তত যাহায়। আদ্দিম সিংহলী বলিয়া খ্যাত তাহাদের পূর্বপুরুষগণ বে 


ভারতবর্ষ হইতে আসিগ্নাছিলেন, তাহার প্রতিহাদিক প্রমাণ আছে। তাহা- 
দের মধ্যে কতক সিংহল-জেতা! বিজয়বানর সহচর বর্গের বংশোত্তব ; কতক 
মগধ, কৌশল, কৃশী-নগর, জেতবন, রাজগৃহ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের নির্বা- 


সিত বৌদ্ধদিগের সস্তান। 
৪ 


৯০ নবজীবন। 

সিংহলবাঁসী তামিলর! শৈব। তাহারা আদিম সিংহলীদের অপেক্ষা কৃষ্ণ, 
বর্ণ ও বলবান্‌। প্রীয় ২১০* বৎসর হইল ইনণ নামে দাক্ষিণাত্য এদেশের 
এক রাঙ্গা সিংহলের উত্তর অংশ জয় করিয়াছিলেন। তাহার সহিত অনেক 
তামিল গিয়া উত্তর দিংহর্লে বসতি করিয়াছিল। এক্ষণে উত্তর সিংহলের 
আধিকাঁংশে ভামিলদের বাগ । প্রায় ১০০*বৎস্র কাল ভারতবাী তামিলের 
উত্তর সিংহলে বারঘাঁর উপদ্রব করিয়াছিল। উত্তর সিংহলের তামিল 
নাম য়ল্পনম পউনম$ ইংরেজী নাম্‌ জীফ্ন! | উত্তর সিংহলে ধাঁন ও তামাকুর 
চ।স ও শিবের মন্দির দেখিয়া তাহ! ভারতবর্ষের অংশ বলিয়াই বোঁধ হয়। 
কলহ্বে! নগরে সী-্টীট নামক বাস্তা আছে, তাহার ধারে অনেক তামিল 
শেঠীর বসতি । সেখানে ছুইটি শিবের মন্দির আছে। আমি হ্বচক্ষে 
দেখিয়াছি, শেঠীরা প্রাতঃকালে শিব মন্দির হইন্মে বিভূতি মাখিয়া আসিয়া 
সুখে হর হর বলিতেছেন, এবং গ্রাস্য কু্ধুটের দূর করিতেছেন। * লীস্রাটে 
শশীবাবুর চাউলের কৃঠি। সেখানে অনেক শেঠী আগিয়া থাঁকেন। 
শশী বাবু ও রঘৃণতি বাবু মৎস্য খান, অথচ মুরগী খান না, ইহ] শুনিয়া 
অনেক শেঠী রিশ্বন্নীপন্ন হন। তাহারা বলেন «আমাদের ব্রাহ্মণের! মৎস্য 
কি কোন প্রকার মাংস খান ন!) তাহারা যে মুর্গী খান না, আমর! বুঝিতে 
পারি; কিন্ত আপনারা মৎস্য খান, মুরগী খান না কেন?” আমি মান্দ্রাজে 
এক জন ব্রাহ্মণের বাটাতে খাইয়াছিলাম। তিনি থিচুড়ী পাক করিয়া গিও 
পাঁকাইয়া বিক্রয় করিয়। থাকেন। বিক্রয় করার সময় যদি কোন শুদ্ 
তাহাকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে যে তিনি রাগ করেন এমন বোধ হয় না) 
কিন্ত মৎস্য মাংসের নাম করিলে তিনি অগ্নিশশ্খী হইয়! উঠেন। যাহা 
হউক মান্ত্রাজ প্রদেশে এবং সিংহলে বাঙ্গীণের বিলক্ষণ সম্মান । ব্রাঁঙ্গণেরা 
কটকি পেড়ে প্টবস্ত্র পরিধান করিয়া খড়ম পায় দিয়া উড়িয়া ব্রাহ্মণদের ন্যায় 
মস্তক মুগ্ডন করিয়। সী-গ্ীট দিয়া চলিতেছেন, সকলেই তাহাদিগকে দেখিয়া 
গথ্থ ছাড়িয়া দিতেছে; কেহ কেহ নম্বামীজি, শ্বামীঙ্ধি বলিয়া গলবস্ত্র হইয়া 
তাহাদের অনুগমন করিতেছে । এবার শিবরাত্রি কবে হইবে তাহ 





* রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের এক নবতিতম অধ্যায়ে লিখিত আছে থে 
. ভরদ্বাজখষি তরতের সৈনিকদিগকে ছাগ, মৃগ, বরাহ, ও কু্ধুট মাংস দিয় 
' ভোত্বন করাইয়াছিলেন। বন্য কুকধুটের মাংস নিষিদ্ধ নহে। গ্রাম্য বুৰুট, 
ছত্রক, গৃঞ্জন, ও পলাও ভোজনে এবই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত। 


সিংহল হাজ্জ । ৯১ 
ভ্রানিবাঁর জন্য কয়জন তরঙ্গ রঘুপতি বাবুর নিকট আসিয়াছিপেন। বিন্ধ 
বান্নালার পঞ্জিকার উপর নির্ভর না করিয়া তাহারা নাগপঞ্টনম. (1০৫৯. 
94012) ও মছুরায় টেলিগ্রাফ করিলেন। তাহাতে স্থির হইল ষে বাঙ্গাল 
পন্লিকাকাঁরেরা যে দিন ধার্য করিয়াছেন, তাহার পর দিনে শিবরাত্রি হইবে। 

ধে সকপ তামিল সিংহলে হাজার বৎসরের অধিক কাল বসতি করিয়াছেন, 
উাহারাও দিংহলী বলিয়া পরিচয় দেন না। তাহারা শৈব বলিয়া মনে 
করেন যে ভারতবর্ষই তাহাদের প্রক্কত দেশ। বাঙ্গালীর পক্ষে এ কথা বন ূ 
বিশমরজনক হইবে না; কারণ বাহ্ালার মুসলমানদের অধিকাংশই বাঙ্গালী 
বলিয়। পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন। মৈথিলী ও কনোৌজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও 
বজপুত, ধাহারা দশ পুরুষ বাক্গাল্লায় বাস করিতেছেন, তাহাদিগকে বাঙ্গালী: 
বলিলে তাহারা খড়গ হস্ত হন। ভাঁরতবাসীদের প্রক্কত স্বদ্েশানুরাগ জন্গি- 
র অনেক বিদ্ব আছে। সিংহলে তদ্রুপ বিদ্ধ কতকটা আ'ছ। আদিম 
হলীদের ভাষার কতক শব্দ বুঝিতে পার! যাঁয়। - তামিলদের ভাষার এক 
ও বুঝা যায় না। আমি কলদ্বোর বাজারে পাকা আম কিনিতে গিয়া 
ইটি তামিল কথা শিখিঝাছি। “মং কাই”- কাচা আম ) মাং পাড়ম্‌৮- 
গাকা আম। ইংরেজী "197৮০ শব্দ, তামিল ম্যাঙ্গ' শব্দের বিকৃতি মাজ। 
ওর! ফান্তন--বিধাতা যে কি অপুর্ব রক্ধে সিংহল নিম্মাণ করিয়াছেন, 
তাহাকে বলিতে পারে? সিংহনে দুর্ভিক্ষ নাই। দারুণ দ্বারিদ্র্যও নাই। 
যে তামিলট। এদেশে কুলীর কার্য্য করে, তাহার! ভারতবর্ষ হইঠে অভ্যাগত 
তামিন। অধিবাপা তামিলরা আদিম পিংহলীদের ন্যায় দম্পন্ন। সর' 
এডোরার্ড ক্রিসী পিখিয়াছেন, “লগ্তন নগরে শীতখতুতে আমি এক দিনে 
যত মানবের ছুঃখ, দেখিরাছে, সিংহলে নয় বখসরে তেমন দেখি নাই” *। 
তবে শীত প্রধান দেশের দারিদ্র্য ও শ্রীষ্মপ্রধান দেশের দারিত্রে পার্থক্য 
এই যে, শেষোক্ত দেশে ফৎসামান্য বন্ত্রে জীবন যাত্রা নির্বাহ হব, মৃদলারের 
প্রয়োজন. নাই; দরিপ্রের কুটার না থাকিলে সে বৃক্ষতলে বর্ষা ব্যত্তীত 
সকল খতুতে থাকিত্তে গারে। আমি কলম্বো নগরে যত ভিক্ষুক দেখিয়াছি, 
তাহাদের অধিকাংশই ভারতের দাক্ষিণাত্য বাদী তভামিল। যে ৫৭ জন 
অধিবাসী তিক্ষুক আঁছে, তাহারা ক্নদাপায়ী হইয়া! দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। 


এক পিল ০ কপ 










পিপিপি 








* £] [১0০ 8০0. 100৮0110000) 01১077 10 &910810 ৬170001৯৫23 10 
্ ঞ ৪ ] 
$১1১830) 0১01 000৪ ১6০ (00 টি 00009 0২৮৯ ৪৮ 8) (1+510)1,7 
13৮12011610. 07264) 11197 ০ 57114, 


৯২ নব্জীবন। 


সিংহল বঙ্গাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী; কিন্তু বঙ্গের রাজাধানী কলিফাতায়। 
ঘেমন বাণিজ্য, সিংহলের রাজধানী কলঙ্বে। নগরে তেমন বাণিজ্য নাই; 
তবে কণিকাতা, মান্দরাক্স, রেস্থন, মিংহপুর, চীন, যাঁবা, যাগান, অস্ট্রেলিয়া 
ও নিউজিল& গমনার্থী সময পোত কলম্বো! নগরে লাগায়; ইহাতে কল. 
স্বোকে মান্জ্রাজ অপেক্ষা বড় বনদর বলিয়া বোধ হয়। কলম্বোর কোন অংশ, 
আমাদের সৌধমালামণ্ডিত চৌরঙ্ীর ন্যায় নহে; গবর্ণর সাহেবের বাটা 
আমাদের স্েক্রেটেরী সাহেবের বাটা অপেক্ষা ভাল নহে । বলিতে কি 
কলম্বো! নগরে চিত্রশাললিক! বাটা ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে সুন্দর হন্য নাই 
বলিলেই হয়। কিন্তু কলম্বোর দক্ষিণ পুর্ব মহল্লার বৃক্ষবাটিকাগুলি * 
অতি স্থন্দর) বহুবিধ বৃক্ষলতায় ভূষিত; যেন এক একটি ক্ষুদ্রায়তন বেল 
ঘরিয়ার উদ্যান-বাটা। ক্রমশ। 


ওক মিলল 


বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম। 


পূর্বৃসংখ্যার ধর্ম জিজ্ঞাসা! প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, “অন্যের কথ! 
দুরে থাকুক, শীক্যসিংহ, ষীশুপরষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য-_তাহার1ও ধর্মের 
সমগ্র প্রক্কৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এমত স্বীকার করিতে পারি না।” 
স্বয়ং বৌদ্ধদেব বা! চৈতন্য প্রভু ধর্মের ধারণা করিতে যখন অসনর্থ, তখন 
আমর! ধর্মের ভাব কতদূর বুঝিয়াছি, তাহা অবশ্য সকলেই বুঝিতে পরিতে- 
ছেন। আমরাও সৃচনায় সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। প্ধর্শের বিশ্বোদর 
ভাঁব যে আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, সে ভ্রম বা স্পর্ধা আমা- 
দের নাই। নিয়মিত রূপে সাময়িক পত্রে এই বিষয়ের চর্চা করিয়া আমরা 
আপনারাও বুঝিব এবং সাধারণকে বুঝাইব, এ আশা আমাদের হৃদয়ে 
আছে ।” বুঝিবার বুঝাইবার আশ! আছে বলিয়াই, আলি বাঙ্গালির বৈষ্ণব 
ধর্মের আলোচনায় আমর! প্রবৃত্ত হইতেছি। প্রথমেই বলিয়৷ দেওয়া ভাল, 
পাঠক যেন একট। দিগ্গঞ্জ গবেষণার, উদ্ভট উদ্ভাবনার প্রত্যাশা করিয়া 
আপন! আপনি প্রতারিত না হন। ্ি 

* কোষকারেরা বলেন “গণিকা” “অমাত্য” প্রভৃতি বৃক্ষবাটিকার অঙ্গ । 


পঙিতবর ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিনিয়সের জীবনবৃত্তে 'বৃক্ষবাটিকা? 
শখ যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম। 


বালির বৈধ ধর্ম | ৯৩ 


বাঙকাপির বৈষ্ণবধর্ম বড়ই বিডৃম্বলীর বিষয় | বিশেষ এই' চসমা-চক্ষু,চপল 
চিত্ত, চটুলবৃত্ত যুবক দন্গের রাজস্ব কাঁলে। এই ক্কোণ্তা, কোর্মা, করি, 
কটলেট প্রভৃতি ককারাদি ব্যঞ্জনের দিনে, যে ধর্থে মাংলাহার নিয়েধ করে, 
বিলাতী ব্যাণ্ডের বেণু বীধা। বাঁদনের বদলে, বে ধর্থের উপানকেরা খোল 
করতালে বিষম থচমচ করিয়া! তুলে, কণ্ঠে ভ্রিতী্গ কলরের স্থানে যে ধর্মযাজ- 
কেরা তুলসীর ত্রিকণ্ঠী ধারণ করে,_ে ধর্ম যে এখনকার দিনে বিষম বিভৃম্বনা, 
তাহাও ফি আর বুঝাইতে হইবে? যাত্রাতে বাহার আশ্রয়, ভিক্ষাতে যাহার 
প্রশ্রয়, _মধুর রসেই যাহার রঙ্গ, প্রেম যাহার প্রধান অঙ্গ, “কুরুচি” যাহার 
চিরসঙ্গ--খপ্তপ্রণয়িণী গোপিনী যে ধর্মের আলঘ্বন এবং শঠ লম্পট কপট 
শ্রকষ্ণ যাহার অবলম্বন,_সে ধর্ম যে বঙ্গের বিড়ম্বনা) তাহাও কি আবায় 
বলিতে হয়? না) _সাহেবে যাহ! সাহেবিআনাঁয় বুঝাইয়াছেন, তাঁহা! আর 
বাঙ্গালিকে বুঝাইতে নাই; তবে এই অধম জাতির এ অপকৃষ্ণ ধরা, ষদি 
এই অধমদ্দিগের বুদ্ধিবলেই কিছু বুঝা যা, "তাহার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? 

ধর্শের নানা ভাব, ধর্মের নানা মুর্তি । পূর্বেই বলা গিগ্জাছে, সমগ্র ধর্মের 
বিখাল বিশ্বোদর ভাব শ্রেষ্ঠ মানবেও ধারণ! করিতে পারেন না। এই জন্য 
ধর্ম বিষয়ে, নান। দেশে নান! মত আছে) এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত 
প্রচ্পিত হইয়্াছে। কেহ বলেন, ধর্মের প্রাণ_-ভয় ) ঈশ্বর ভয়, পরকাল 
ভয়, বা কর্মফল ভয়, যাহার হৃদয়ে জীবন্ত নহে, তাহার ধর্জান নাই। 
কেছ বলেন; ধর্ধের প্রাণ-ভক্তি। ভগবান ভক্জের; তক্তিতেই ভগবান 
মিলেন। কেহ বলেন, ধর্শের প্রাণ__কর্ম। যে ঘেমন কর্ম করে, সে তেমনই 
ফল পায় -কঠোর কর্তব্য সাধনই ধর্ম যাজন। কেহ কেহ এই মতের 
বিপরীত বাঁদী। তাহারা বণেন, কর্মে বিরতিই--প্ররৃত ধর্ম চর্চা । কবেই 
ধর্দের প্রধান সাধন কিরূপ, এবং ধর্থের প্রধান লক্ষ্যই বা কি, ইত্যাদি 
বিষয়ে নানা! মত প্রচলিত আঁছে। 

ধর্শের উপজীব্য--ভগবানের সেই জন্য নানা মূর্তি হইয়াছ। উপনিষং 
একবার বলিতেছে-_তিনি "শীস্তৎ শিবমছ্ৈতং আর একবার বলিতেছে, 
“মহত্তয়ং বজমুদ্যতং। তন্ত্র এক মুখে একই নিশ্বীসে একেবারে বলিতেছে, 
“করালবদনাং, অথচ "শ্মিতাননাং | কোথাও শুনিবে_তাহার দ্বিভূঙ্গ- 
মুরলীধর সুবস্কিম নটবর বেশ,_কোথ্ধাও শুনিবে তিনি শর-কার্থুক-ধারী 
বীরশ্রেষ্ঠ বীরাদনে উপবিষ্ট। বাইবলে বলে, তিনি কঠোর ন্যায়পর, অথচ 


৯৪ নষজীবম... 


দয়ার অগাঁধ সাগর।  বীতুষ্ট বলেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর) অব 
বলেন, তিনি করণাময়ী জগদশ্বা। বীথীরা বালক গোগাপের সেবক, তাহারা: 
ভগবানকে আ্যাত্যভাবে ধুয়াইয়া পু'ছাইয়া হুগ্ধদীনে সেবা! করিতেছে, আবার 
বামাচারী শক্তিভর্ত, নরকপাঁলে মহামাংস মদ্য দিয়া ভগবততীর মহাভোগের 
আয়োঞ্পন করিতেছে । অশ্প্রদায় বিশেষের পুজার পদ্ধতির কথা শুনিলে 
সন্বাষে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়, হৃৎ্পদ্ম কীঁপিতে থাকে, মন স্তব্ধ হয়)--আবার 
আর এক সশ্প্রদীয়ের পুজা পীঠের নিকটে গেলে, সুছন্দ আয়োজন দেখিয়া 
নয়ন তৃপ্ত হয়, পবিত্র বাদিত্রে শ্রবণ জড়ায়, এবং স্ুগন্ধে অন্ধীতৃত হইতে হয়। 

সনাতন ধর্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ পদ্ধতি-ধ্যান, ধারণা-_আল., 
স্বন, বিভাবন-_পৃথক হইলে ও সকল শ্রেণীর শ্বরিক সাধনাই ধর্ম। দেশ, 
কাল, পানর জ্ঞান, বৃদ্ধি, বিবেচনা-প্রক্কতি, প্রবৃত্তি, রুচিভেদে--ধর্মের তার- 
ঘম্য হয় মাত্র। কোন ধর্ধের হিস! করিতে নাই, কোন ধর্ম্যাজককে ঘৃণ! 
করিতে নাই। ষে, ষে পথে পার, ধর্দের উজ্জল, বিমল, বিমানব্যাপী গতাকা 
লক্ষ্য করিয়। অগ্রসর হও। এইনকল সনাতন ধর্শের সাব কথা। 

নগণ্য বাঙ্গালির সামান্য বৈষ্ণব ধর্খে, যাহারা ঘ্বণ! করিতে এখনও অত্যন্ত 
হন নাই, বৈষ্ণব ধর্মকে জঘন্য তিক্ষুকবৃত্তি (12900 36৫298%) বা পাশব 
বিলাঁসের প্রস্থান (3)9০1) 01 ০80)81য) বলিয়া নাসিকার 'াকুঞ্চন প্রসারণ 
করিতে ধাহারা এখনও শিক্ষিত হন নাই, তাহাদেরই সঙ্গে একত্র হই 
আমরা বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্মের ভাব ভঙ্গি বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

বৈষ্ণবের প্রধান সাধন প্রেম-ভক্তি। বৈষ্ণবের মতে ভগবানে প্রেমভক্তিই 
অদগতির প্রধান উপাঁয়। কেহ বলেন, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, 
অনস্ত মহিয়ার বিষয় দিরস্তর স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া) সাধকে ক্রমেই আপনার 
কুদরত, অণুত্ব উপলব্ধি করিবেন; এই উপলব্ধি হইলেই তাহার প্রন্কত বিনয় 
হুইবে, আপনার অকিঞ্চন ভাব বুঝিতে পারিষেন। সেই বিনয়ই ধর্শের প্রকৃত 
ভাব। কেহ বলেন, ঈশ্বরের দণ্প্রণেতৃত্ব ভাব হৃদয়ে সম্যক্রূপে ধারণ! করিতে 
গারিলেই, প্রকৃত ধর্দভাবের উপলব্ধি হয়) ঈশ্বরের ভীতিই ধর্মের মূল।। 
অপরের! বলেন, যেগুয় ত বালকের পক্ষেই কর্মের নিবর্তক ব! গ্রবর্তক; পরম 
জ্ঞানী সাধক-তিনি ভীতি-তাড়িত ধাকিবেন কেন? ঈশ্বরে শ্রদ্ধাই ধর্মের 
মূল। ঈশ্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিন্তে হইবে। আর এক পক্ষ বলেন, যে, 
পিতাকে যে শ্রদ্ধা ধরা যায়, তাহারও অন্তরে অন্তবে ভয় আছে; ঈবে 
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ধের লেশ মাত্র খীকাঁ উচিত মহে। ঈশ্বরকে মাতৃ জ্ঞানে ভক্তি করিতে 
হইবে। “কু পুত যদ্যপি হয়, কু মাতা কখনও নর 1৮ আমরা অক্কতি, 
অকৃতজ্ঞ সম্তান, তিনি করুণাময়্ী। তাহার গ্েহমর উৎসঙ্গে লইয়া তিনি 
সকলকেই তাহার অজ দির ধারায় পালন করিতেছেন বৈষ্ণব বলেন, 
যে যেমন বুঝেন, তীহার সেই ভাবেই সাধনা করা উচিত) কিন্ত আমি বুঝি, 
ঈশ্বর আনন্দময় প্রেমময় নায়ক। তিনি বৈকুঠবাসী ; তীহার কাছে সাধকের 
কিছুমাত্র কুষ্ঠ বা সক্ষোচ নাই। বিশ্রন্ধা নায়িকার গ্রেমভক্তিই আমার 
অবদগ্ধনীয় সাধন। নায়কে নাযিকার যেরূপ প্রেম-ভক্তি, ঈশ্বরে সেইব্দপ 
বান্তিকী প্রেম-ভক্তিই সদশাতির প্রধাম সাধন। এটি বড় বিষম বথা। 
নাঁয়ক-নায়িকাঁ--এই দুইটি কথ! মনে আঁমিলেই রঙ্গরসের কথা মনে আসে, 
কিশোর বয়সের লীলা খেলার কথ। মনে পড়ে, সেই শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, 
সেই আবেশের বিহ্বলতা, সেই বিলাঁসের মত্ততা, সেই আত্মতৃপণ্ডির স্বার্পরত। 
_ সকলই মনে পড়ে। যে প্রেম-তক্তির এই সকল ঞ্উপাদান, সেই প্রেম- 
তক্তিই কি অনস্তজ্ঞান, অপরিমেয়-শ্তি-সম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনার প্রধান 
সাধন ?_ ক্রমে বড় বিষণ কথা হইল! বাস্তবিক কিন্তু কথাটা তত কঠিন নয়) 
অথচ এখনকার দিনে উহ বিষম হইতে বিষম হইয়াছে_-তাহার আর ভুল নাই। 
নহিলে এই সনাতন বৈষ্ণবধর্শে লোকের দিন দিন অশ্রদ্ধা হইবে কেন? 
স্থত পরত এখন আমর! ছুই প্রকার নার়িকা সচরাচর দেখিয়া থাকি। 
এক ঘ্বরাও নায়িকা, আর এক কেতাবী নায়িকা । শিক্ষার জোরেই হউক, আর 
অদৃষ্টের ফেরেই হউক, আমর! আঁজিকালি ঘরের নায়িকাকে হর দাসীর দাসী, 
ন] হয়, পুতুলের পুতুল বানাইয়াছি। কঁজেই অনেক সময় তীহারাও হয় আমী- 
দিগকে মনিবের মনিব বলিয়। মনে করেন) না হয় পুতুলের লাজওয়াল! 
ভাবিয়া চির দিন অলক্কারের দাবি দাওয়া করেন। বৈদেশিক কাব্য নাটকে 
কেবল সাম্যের কঠোর প্রকৃতির ছায়া সর্ধত্রই উজ্জল, আশ্রয় আশ্রয়ী ভাবের 
কোমল সুপ্তি গ্রান় কোথাও তি পায় না,_কাঁজেই প্রেমী নায়িকার যে 
গ্রথর! অথচ কোমল; উজ্জ্বল! অথচ ন্নিগ্চকারিণী প্রেম ভক্তি, বৈষ্ণব মতে 
ঈশ্বরোপাসনীর গ্রধান সাধন বলিয়া! উদ্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনরূপ 
অস্পষ্ট ছবিও দেখি না, অপরৃষ্ট আদর্শও পাঁই না- ন্থুতরাৎ ও সকল কিছু 
বুবিতেও পারি না--আঁমি যাহা বুঝি না তাহাই ত চএ8১তাহাই ত বিদ্ধ 
হ্বন।। অতএব বাঙ্গাণির বৈষবধর্ম--এক বৃহৎ বিড়ম্বনা, % 1)0£9 101001098, 
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বৈধব বলেন -টকশোরের রঙ্গরল, বয়সের লী! খেলা,_শিরা 

ভড়িৎ সঞ্চার, আবেশের বিহ্বলতা, বিলাঁসের ভোগ "সুখ, আনন্দের 
উচ্ছাস, উৎসাহের উল্লাস, তৃণডির স্বার্থপরতা,_ভাই। এ সকল তোমার 
গক্ষে হেয়, বা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া॥তৃমি মনে করিও না। সাধক যদ্দি সংসাধনায় 
এ সকল প্রয়োগ করিতে পায়েন,_তবে তাহাতেই তীহার সাগতি। 

এই শোতাময়ী প্রকৃতির অঙ্কে লালিত হইয়া, এই সৌন্র্ধ্যময় জগতের 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তোমাকে ঘে কৈবল কঠোরতার অভ্যাসে ধর্ম 
শিক্ষা, করিতে হইবে-_-এ কথা ভাই ! তোমাকে কে বলিল? যৌবনে জলা. 
জলি দিয়! ধর্ণের জন্য অকালে বৃদ্ধত্ব অবলম্বন করিতে হইবে-:এ কথ! তুমি 
কোথায় গুনিয়াছ? চিত্তবৃত্তি সকল যখন স্কৃত্তি লাভ করে, ইক্জিয়াদি যখন 
পূর্ণ পরিস্কূট হর, শরীরে সামর্থ, মনে একাগ্রতা, হৃদয়ে আগ্রহ যখন প্রবল 
থাকে, সেই যৌবন কাল, যদি কেহ বলিয়া থাকেন,_কেবল অনর্থের সময়. 
তবে তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্যতর্ট যৌবনকালের কথা বলিয়াছেন, আঁর যৌবমের 
উচ্ছাসে অধর্থ হয়,এ শিক্ষা! যদি কেহ তোমায় দিয়া থাকেন,_নিশ্ই তিনি 
বক্ষতরষ্ট কুগ্রহের কথ! বলিয়াছেন। প্রতি মনুষ্যের পূর্ণ বিকাশ কখনই অনর্থ- 
পাতের হেতৃভৃত হইতে পারে না-স্ব ভাবে বিডৃন্বনা আছে বটে, কিন্তু এরূপ 
বিশ্বব্যাপী বিড়ম্বনা কোথাও নাই) যৌবন স্থুলভ প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও তি 
মানবের বিড়গ্বনা নহে। ঈশ্বর প্রেমে সেইরূপ শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চা- 
রিত কর, সেই প্রেমময়ের ভাবে সেইরূপ বিভোর হও, অনন্ত 'আননের 
বিলাসে সেইরূপ বিহ্বল হও, যৌবনের সেই উচ্ছাস, সেই উল্লাস, তৃপ্থির 
সেই স্বার্থপরতা, ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা! কর, দেখিবে নায়িকার মত 
একান্তিকী প্রেম-তক্তিই ঈশ্বরোপাসনার উৎরষ্ট সাধন, সোৎসাহ মাধূরয্য 
রসই সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলগ্বন এবং বৈষ্ণবের ধর্ঘ-_সাধকের চরিত্র দোষে এখন 
যতই বিড়ঘিত হউক না কেন,-_প্রেম-ভক্তির ধর্ম উপেক্ষা বা দ্বণার বিষয় 
নহে, বুঝিবার ও শিধিৰার সামগ্রী; নায়িকার গ্রথরা অথচ কোমলা, উজ্জলা 
অথচ স্বিগ্বকারিপী প্রেমভক্তির অল্পষ্ট ছবিও আজিকালি আমর! দেখি না 
বটে, অসম্পূর্ণ আদর্শও পাঁই না বটে, কিন্তু বৈষ্বের পদাবলীতে, বৈষঃবের 
্ন্থাবলীতে সেই আদর্শের পৌন£পুনিক উল্লেখ আছে। জনক, সনাতন, 
ধরব, প্রহলাদ, নন্দ, যশোদা,-গ্রীদাম, সুবল) সকলেই সাধকের আদর্শ 
কিন্ত প্রেম-ভক্রির পূর্ণ আদর্শ_-ভ্রীযতী প্রেমময়ী রাধিক| | 
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_ বাঙ্গালির বৈধ ধর্শের ব্যাধ্য] ক্রমেই বিষম হইতে বিষমতর হইতেছে; 
বন্দাবনবিলাসিনী, কুলকলক্ষিনী, বনিদী নি বিষম 
কথা হইল! 

আবার একটু পিছু হটয়া ধাইতে হইতেছে | বেশ করিয়া বুঝা টাই, যে 
নানলিকার গ্রেম-ভক্তিই সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলি কেন? তাল ঈশ্বর-ডয় 
যেন বালকের ভাব হইল) ঈশ্বরে পিতার মত শ্রদ্ধা, যেন একটু ভয়-জড়িভ ভাব 
বলিলাম, সাধকের দীস্যতাবও যেন সেইরূপ ধরিলাম, কিন্তু ঈশ্বরকে মাতার 
মত ভক্তি'করিতে পারিলে ক্ষতি কি? তাহা শিক্ষা না করিয়া, নায়কে নাফ়িকার 
প্রেম-তক্তিই আমাদের অন্নকরণীয় হইল কিরূপে ? বৈষ্ণব বলেন,মাতৃভক্তিতে 
যে, ঈশ্বর-সাধন! হয় না, তাহা বলি না, কিন্ত আমরা! যেরূপ বুঝিয়! এই পন্থা 
অবলম্বন করি, তাহা বলিতেছি। 

রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম তিনেতেই একটি পাল্ট-গ্রকৃতি ভাব আছে। অথ? 
বিনিময়ের ভাব নাই । বিনিময় যাহার লক্ষ্য--তাহার নাম ব্যবসাদারি। 
শ্রদ্ধা ভক্তিতে স্নেহ মিলে, প্রেমে প্রেম পাওয়! যার, ইহারই নাম পাল্টি-গ্রক্কতি- 
ভাব। পাল্টা প্রকৃতিতাব থাকিলেই, সাম্যভাব আসিয়া পড়ে? সাম্যের 
্র্তিতে এ ভাবের প্রকৃত ক্কপ্তি হয়; এই সাম্যতাব পিতাপুত্রে যত টুকু 
আছে; মাতাপুজ্রে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে; নায়ক-নায়িকা 
মধ্যে পূর্ণমান্জায় আছে। পিতার কাছে সস্কোচ আছে,মাতার কাছেও কতকটা! 
আছে, নায়ক-নায়িক! মধ্যে সৎকার্যের কোন কথারই আর অস্কোচ নাই। 
ইহাই প্রকৃত বৈকুষ্ঠভাব। সুতরাং নায়ক নায়িকার উপনীব্য অসঙ্কোচ 
প্রেম-ভাঁবই বৈষ্ণবের অবলম্বনীয়। 

এখন বুঝিতে হুইবে, যে নায়ক-ভাঁব ও নায়িকা-ভাবের মধ্যে কোন, 
ভাবটি সাধক আপনাতে আনয়ন করিয়া! ভগবানের সাধনা করিবেন? বাঙ্গা- 
লির নায়ক-নাপ্সিকা-ভাব বুঝিলে এ প্রশ্নের একই উত্তর সন্তব। নায়িকার 
মত প্রেম-ভক্তিই ঈশ্বরে গ্রযুজ্য। আমাদের দেশে নায়ক-নায়িকা মধ্যে 
ঠিক সাম্যের পাল্টিপ্রন্কৃতি ভাব নাই। অগাধ প্রেমের সহিত অর্পণ 
জসঙ্কোচ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, একটি অপূর্ব আশ্রয়-আশ্রিত-ভাব আছে। যতই 
উদারতায় স্ত্ীপুরুষের সাম্যভাঁব প্রচাঁয় কর, যতই উচ্চ কষ্ঠেস্্ীস্বাধীনতার 
সংবাদ বিঘোধিত কর, যতই অবারিভ-বদ্ধু মুক্ত-স্বারে নারীকে রক্ষা কর, 
এবং অনস্কোচে তীহাকে বিচরণ করিতে দাও--তবু বাঙ্গালির কুলরমণী 
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সেই তমালে তরুলতা, সহকারে মাধবী । এবং পুরুষ--প্রণয়িনীর আশ্রয় « 

অবলম্বন । বৈদেশিক নাটক নবেলের সেই তুলাদণ্ডের সাম্যভাব, আমাদের: 
দেশের কোন শ্রেণীর নায়ক নাগিকায় নাই। | 

প্রেমে ভক্তি, সাম্যে খৈষম্য, প্রত্িগ্রহে বিনিময়, _দাসীত্বে বদ্ধৃতা- 

এইরূপ ছুই ছুই বিপরীত ভাব-কফেবল হিন্দু নায়িকাতেই আছে। 

'হিনু নাগিকা প্রেমের সখী, অথচ ভক্তির ফ্রেবিকা; সাম্যে লহধর্শিণী, 

বৈষম্যে দাসী; রসে ইয়ার অথচ শিক্ষায় ছাত্রী। প্রেম-ভক্তির এই 

দূপ রাষায়নিক সংযোগ বৈষণবী সাধনার প্রধান উপকরণ। যে সাধক, 

'সে অবশ্যই ঈশ্বরকে আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ ভাবিবে। বৈষ্বও 

তাহাই ভাবেন, তবে তাহার অবলম্বনের সমীপে, তাহার আশ্রয়ের নিকটে, 

তাহার বিন্দুমাত্র সস্কোঁচ নাই । তিনি ঈশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, মনের 

আনু, অকপটে সচ্ছন্দে মনের কথা তীহাকে বলেন; তক্তির চক্ষুতে দেখেন__ 

তিনি বিশ্ববিধাতা বিশ্বনিয়স্ত, সাধক-শরণ এবং অনাথের অবলম্বন । প্রেম- 

ভক্তির এরূপ রাসায়নিক সংযোগ আর কোন ধর্মে নাই। এই প্রেম-ভক্তি 

হুয়ত কখন উপদেশে, হয়ত কখন কৃতজ্ঞতায় জন্নায়। উভয়ত্রই সেইরূপ 

প্রেমভক্তি--কর্তব্যতার অনুসঙ্গ বা ফল। হিন্দু নারীকে শাস্ত্রে শিক্ষা দিলেন, 

সমাজ শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইল, পিতা মাতা শৈশব হইতে বলিয়া দিলেন, 

স্থী কাঁণে কাণে জপমন্ত্র দিল, যে স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাদিতে হয়, 

দেবতার মত ভক্তি করিতে হয়। সাঁধবী তাহাই শুনিল, তাহাই করিল,আজী: 

বন সেই উপদেশ ক্ষণকালের জন্য ভূলিল না) কর্তব্য-পন্থা হইতে কেশমাত্র 

বিচলিত হইল ন!) প্রেম-তক্তি-ভরে চিরদিন ম্বামি-সেবা প্রত পাঁলন করিতে 

লাগিল। অথবা! শাস্ত্র গুনে নাই, স্মাজের শদষ্টাস্ত দেখে নাই, পিতা 

মাতা তাহাকে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই;কিন্তু জান হইলে বুদ্ধিমতী 

সতী দেখিল, যে স্বামী হইতেই ভরণপোষণ স্বামী হইতেই মান অন্তর, 

স্বামী হইতেই সুখ সম্ভোগ ; সুতরাং কৃতজ্ঞতা ভরে স্থির করিল, যে স্বামি- 

সেবাই স্্ীলোকের একমাত্র গতি) স্বামীই নারীর পরম দেবত1।-এই 

সিদ্ধান্ত মত তিনি চিরদিনই গ্রেমভক্তি সহকারে শ্বামি-সেবা করিতে 
লাগিলেন,_তীাহার কর্তব্য-গন্থা হইতে কেশ মাত্র বিচলিত হইলেন না। 

অতএব 'প্রেম“ভক্তি কখন উপদেশে হয়, কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। সকপ 

রূপ প্রেমভক্তিই ন্বর্গী॥ সামগ্রী। 


বাঙ্গালির বৈ্ছব ধর্ম ট 
কিন্ত বৈকুষ্ঠের নছে। স্বর্গ পবিজ্-পুরী, বৈকুষ্ঠ আনন্দ-ধাম.। যে ঞেম- 
তুক্তি কর্তব্যতার় সহচরী, তাহা, বৈষবের প্রেমন্ভক্তি নহে। যাহ! উপদেশে 
উঠে বা কৃতজ্ঞ তায় জন্মায় তাহাও বৈষ্ণবের গ্রেমভক্তি নহে। বৈষণবের প্রেম 
ভক্তি সৌন্দরধ্য-বোধের লহচরী, উপদেশে উহ উদ্ভূত হয় না, কঠোর কর্তব্য 
ক্তানের মহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কর্তব্য-জ্ঞানের দাক্িত্ব ইহাতে 
নাই, সৌন্দর্য্যের আকর্ষণটআছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছাস আছে। 
অনন্ত সুন্দরের শোভায়. তাহার প্রতি চিত্তের যে একাগ্র গতি,-তাহাই 
্রন্তত গ্রেমতক্তি। আর যে.রসে হৃদয় উথলে উঠে, তাহাই প্রকৃত মাধুধ্য 
রস। এ মাধুর্য রসে, এ প্রেম-ভক্তিতরে বৈষ্ণব জগদীশ্বরকে দেখিল/-- 
রানরানি রমেশ্বর। 
অতএব আদর্শ-সাধিকার, প্রেমময়ী রাধিকার, প্রেমভক্তি-_গুর- 
পদেশের ফলও নহে, কর্ধব্যানুষ্ঠানের সহচরীও নহে। ঠিনি ক্রত্ণ- 
সুরের সৌন্দর্য্য, আনন্দময়ের আননে, রমিক-শেখরের রস-লোতে 
কুলত্যাগিনী। যেকুল্লকামিনী শান্জের বিধানামুমারে, ব1 সমাজের সুদৃ- 
্টান্ত দেখিয়া, গুরুজনের উপদ্দেশ মহ, পতিপরায়ণা, পতিরতা, পতিব্রতা ) 
স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের পরম দেবতা বলিয়া জানেন,-তিনি নারী- 
চরিজ্রের আদর্শ, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অলঙ্কার, স্বর্গের বাঞনীয় সামগ্রী । 
তিনি সীতা, তিনি সাবিত্রী, তিনি ধরিস্রীর পাবিভ্রকারিণী। কিন্তু তাহার 
গতিভক্তি, বৈষ্ণবের অনুকরণীয় নহে। যে ভাবে যীন্ুত্রীষ্ট বলিয়াছিলেন,, 
ঘদি পিত| মাত] পরিবার পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমায় পাইবৈ, 
মেই ভাবে রাধিকা স্বর্বত্যাগিনী হইয়া তবে -শ্রীকুঞ্জে পাইয়াছিলেন। 
বৈষ্ণব বলেন, যিনি শাস্ত্রের শাসনে পতিপরায়ণা, তিনি পুজনীয়। হইয়াও 
বালিকা; যিনি সমাজের দৃষ্টাস্তে পতিরত1,তিনি মাননীয়! হইলেও গ্রড্ডলিকা) 
ধিনি উপকারের প্রতুপকার-চ্ছলে পতিসেবায় নিযুক্তা, তিনি বেণেনী.)- 
যিনি কঠোর কর্তব্য-সাধনে পতিগ্রাণা, তিনি ব্রতধারিণী দেবী; কিন্তু ষে 
প্রেমের বলে, কুল মানিপ না, মান দেখিল না, লজ্জাশ্ভয় পাইল-না, শাস্ত্র 
ভাবিল না,কিছুই গণন! করিল ন1)সর্ববস্-ত্যাগিনী ইইয়া কলক্ষিনী হইল,তিনিই 
যথার্থ প্রেমমযী। তুমি ধর্শধবজী, ইহাতে শিহরিয়। উঠিলে ) তুমি হিতবাদী, 
শনৈঃ শনৈঃ মস্তক সর্চালন করিতেছ; তুমি নীতিবিৎ) তোমার মস্তক আজি 
জ্ঞাত হইল; তুমি সতীত্বের গৌরবাকাজী-হতাশ হইতেছ। না, 
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তোমরা কেহই হতাশ হইও না-গ্রক্কত' প্রেম-তক্তির সহিত পান্ত্ের হ 
নাই, সমাজের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই, কর্তব্য পালনের শক্ত নাই। 
রাধিকার প্রেম ভক্তি কিছুরই বিরোধিনী মহে। 
রাধিক! ক্লীবে বিবাহিতা,নুতরাং শান্ত্রমতে অনূঢা ৷ পরকীয়া! হইয়া! পরস্ী 
নহেন; কুলটা হইয়াও স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নছেন। এই খানেই বাঙ্গালি 
বৈষ্বগণের আদর্শ-স্ষ্টির আশ্চর্য্য কৌশগ ! যিনি মহৎ হইতে মহৎ তিমি 
ক্ষুদ্রকে বিস্বাত হন ন1। বৈকুগ্ের প্রেমতক্তি পৃথিবীর রীতি, মানব ধর্ম, 
শাস্ত্রের নীতি_বিম্মত হন নাই। প্রেমময়ী শাস্ত্রে ক্ষেপ না করিয়া, নীতির 
দিকে নয়ন না! হেপাইয়! প্রেমমক্জের দিকে একাকিনী অভিসারিণী' হইয়াছেন, 
শীস্ব--ধীর পদে দুরে থাকিয়া, তাহার দেহ-রক্ষার্থ তদীয় অনুসরণ করিতে- 
ছেন, নীতি--পরিচারিকা ভাবে চামর লইয়া পশ্চাতে যাইতেছেন। বৈষ্ণব 
চিত্রিত এই অপূর্ব ছবি বড়ই সুন্দর, সরস এবং সারময়। 
গ্রেমভক্তির উৎপত্তি ধররূপ; তরী ভক্তির বিকাশ এবং স্থিতি আরও বিশ্বয়- 
কর। কঠোর বর্তব্যের সহিত প্রেমভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। সৌনর্য্ে 
মাধুর্য্যেই উহার উৎপত্তি; এবং সেই জন্য শ্রীমতী কুলত্যাগিনী। আর 
প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সর্ধভোগী অথবা লম্পট ! 
প্রীমতীর মত শ্রীকৃষ্ণের ষ্দি একগতি, একমতি তুমি দেখিতে চাও, তবে 
তুমি আবার সেই পালট-প্রক্কৃতি খু'জিতেছ, বিনিময় চাহিত্ছ, প্রেমের 
বাণিজ্য করিবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর সাধনায় সেরূপ বাণিজ্যের বাঁসনা, 
অসম্ভবের আব্দার। এই অমংখ্য স্ধ্য চন্দ্র পরিব্যাপ্ত বিশ্বমগ্ডল, ধাহার 
আনন্দের উপাদান, তুমি-_-ঞব হও, প্রহলাদ হও,--সনক হও, সনাতন হও, 
যীণ্ড হও,-_মহম্মদ হও,_প্রীদাঁম হও) শ্রীমতী হও,তিনি যে তোমাতেই 
তাহার প্রেম সীমাবদ্ধ করিবেন, এ তোমার কেমন আব্দার? ভবে হৃদয়ে 
যদি বাস্তবিকই ভক্তি থাকে, এতটুকু আব্ধার করিতে পাঁরি বটে, যে তুমি 
অনস্ত হইয়াও সর্ধদৃক্‌, আমি ক্ষুদ্র হইয়াও যেন তোমার চরণে শরণ পাই। 
এই জন্যই শ্রীরাধিকা বলিয়/ছেন__ 
ভূল না, ভূল না, নাথ! 
মিনতি করি আমি হে! 
অন্যেরও অনেকও আছে, 
আমার কেবল তুমি হে! 


বাঙ্গালির বৈষ্টব ধর্মা। ১০৯ 


তোমারও অনেকও আছে, 
আমার কেবল তুমি হে! 

& সমান্য কয়টি কথায়, প্রেম-ভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছাস, হৃদয়ের কেমন 
নুনার বিকাশ দেখিতে গীওয়া যায়! ৪ | 

“অন্যেরও অনেকও আছে৮-কত লোক, কত বিষয়ের উপাদন! করি- 
তেছে, কত বিষয়ে লিপ্ত গ্রাঁকিয়। মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কেহ ধন- 
জন-মাঁন লইয়া ব্যস্ত, কেহ বূপ-গুণ-কুল লইয়া! মত্ত, কেহ রাজ সভার পরশ্বর্ষে 
আৰষ্ট, কেহ বা মমর-সঙ্জায় মোহিত | সাধকের কিন্ত-_তিনি এই মায়া-মোহ- 
ময়, লীলা-খেলা-পূর্ণ, অথচ বিপঞ্জাল-জড়িত সংসারেই থাকুন, আর খযন- 
বিরল-বিটপি-বিন্যন্ত, ম্বভাবের শম্পশোভা-শোভিত হিমালয়ের নিরাঁলয় 
সানুদেশেই থাকুন,_সাঁধকের জগদীশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি, 
জগদীশ্বরই তাহার অবলম্বন, এবং জীবনের জীবন। “অন্যেরও অনেকও 
আছে, আমার কেবল তুমি হে !” আমায় তুলিও না । আমি ক্ষুদ্র হইতে কু, 
অথু হইতে অণু, এই অসংখ্য গ্রহ-ন্ষত্র-পরিব্যাপ্ত মহত কোটি সৌর মণ্ডলের 
মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চন, তুমি সর্বময় সর্বাধার, “তোমারও অনেক' আছে” 
ভূল তোমাতে সম্ভব হইলে, তুমি তুলিলে ভুলিতে পার, কিন্ত নাথ! তাহা 
হইলে আমার গতি কি হইবে? আমার যে কেবল তুমি হে! অতএব মিনতি 
করি, নাথ। তুমি আমায় ভুলিও না। ভক্তির কি মলোদ্ম উচ্ছাস, হৃদয়ের 
কিস্ন্দর বিকাশ। তোমার অনেক আছে, থাকিবাঁরই কথা। তুমি রাঁজ- 
রাঁজেশ্বর, অসংখ্য প্রাণী তোমার গ্রজ, তুমি রসিক-শেখর ষোড়শ সহত্র 
গোপিনী তোমার সেবিকা, কিন্ত আমার এই আব্জার, তুমি তা বলিয়া 
আমাকে যেন ভুলিও না, ভূগিলে আমার গতি কি হইবে ? "আমার যে কেবল 
তুমি হে!” অতএব মিনতি করি, তুমি আমায় তুলিও না। প্রেম-ডক্তিময়ী 
সাধিকা, ভক্ত প্রধান! রাধিকার সরল প্রাণের এঁ একমাত্র কামনা। বৈষ্ণব 
শক্তি-সেবকের মত ধনং দেহি, মানং দেহি, বলেন না, বলিতে জানেন না; 
বৈষ্ণব ক্কপাময়ের ক্কপাঁকণা কখন যাজ্জঞা| করেন নাকোন দেশে এমন 
মুর্খ নায়িকা! নাই যে 'নাথ। আমাকে কৃপা কর বলিয়াছেন) প্রবর্স-গমন- 
প্রয়াপী নায়কের নিকটে বাশ্প-ভরস্পন্দিত নয়নে নায়িকা আসিয়া 
যেমন ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন, «দেখ, মনে রেখ, যেন তুগ না,” 
বৈধব চিরদিনই ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে সেইরূপ বলিয়া থাকেন 'ভুলনা। 


৯৪২ 'নকজীরন |... 


তুলনা, নাথ। মিনতি করি আমি হে। বৈষণবের প্রেম-তক্তির & এব 
মাত্র প্রার্থনা । ূ 
বৃ্দাবন-পরিক্রমে প্রায়ই গথ তুল হইয়াথাকে; আমরা প্রেম-তক্তির 

পরিণাম-কুঞ্জে আপিয়াছি, পথে চক্ত্রাবলীর কুগ্ত দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছি। 
আবার সেই কুপ্জ পরিভ্রমণ করিতে হইবে। প্রেম-ভূক্তির মহাঘাত্রায় স্তর 
বলীর পালা ছাড়িতে পারা যায় না। প্রেম বৈকু্ হইতে অবতারিত। প্রেমে 
কুঠা নাই, সঙ্কোচ নাই; কিন্তু পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে; অভিমান-. 
নায়িকার পরিমিত প্রেমের চিরসঙ্গী। 

সীত! যখন গুনিপেন, রামচন্ত্র অঙ্বমেধ যত আরম্ত করিয়াছেন, ন্ত্ীক হই 
সেই ষজ্ঞ করিতে হয়, তখন অভিমানের উৎকগাগন বলিলেন, একি বলিলে 1 
কি বলিলে? বর্ণনকারিণী বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বর্ণনীতা নির্ধণ করিয়া 
বামে রাখিয়াছেন' ; তখন অভিমান সেই পূর্ণ প্রীতিকে পথ ছাড়িয়া দিল; 
প্রীতির উচ্ছাস নয়নে আসিল) সীতা ন.নাঞ্চলে বন্্াঞ্চল দিয়া বলিলেন, 
“সেই ধর্মব্রত মহারাজের জয় হউক।” যখন পতি-ভক্তির পূর্ণ-প্রতিমা সীতা, 
তেই এইরূপ প্রেমাভিমান, তখন অন্য পরে কা কথা। কিন্তু নায়িকার 
পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে বশিয়া, মাধকের ঈশ্বর প্রেমেও কি অভিমান 
আছ? আছে। আবন্দারের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান না৷ থাকিলে, প্রেম কখন 
বিকশিত হয় না। এই অভিমান ছিল বলিয়াই সাধক-প্রধান রাঁমপ্রসাদ 
বলিয়াছিলেন,_“মায়ের এমনি বিচার বটে।” ভক্তিতে অর্ভিমান ছিল 
বলিয়াই মহাত্মা রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন-_ 

কোথায় আনিলে? 
পথ ভুলালে। 

শ্রমতীর সেই অভিমানের পূর্ণ ক ্ি,চ্্রাবলীর পালায়। পূর্বেই বলিয়াছি, 
মাধক-দাধিকার একমাত্র কামনা, নাথ । আমায় ভূলিও ন]।” যদ্দি একবার 
মনে হয, ষে আমার কেবল তিনিই” ইহা জানিয়াও তিনি আমায় তৃলিয়া- 
ছেন, তবে সাধকের আর অভিমানের ইয়ত্তা থাকে না। কিন্ত সেই অভিমানে 
তক্তি শিখিল হয় না, দৃঢ় হয়। সরল তক্তিতে অভিমানের গ্রন্থি ভক্তি আরও 
সদ্য করে। এই অভিমান-গ্রস্থি সকল ভক্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। জোবে 
আছে, দাযুদে আছে, সাদীতে আছে, মহণ্মদে আছে, কবে আছে, গ্রহ্লাদে 
আছে। গ্রেম-ভক্তির আদর্শ-গ্রতিম! রাধার প্রেম-বিকাশের এই অভি. 


বাঙগািয় বৈধাব ধর্দ। ৯০৩ 
[নই গ্রধান উপকরণ। এই অভিমান গ্রেমসীগরের মাঁণরজ্জু। যেখানে 
প্রেম যত গভীর, সেখানে মাপরজ্জু ততই বিস্তুত। কিন্ত নাগর যেখানে 
'ভগাধ, সেখানে মাণরক্জু হারাইনা যায়। প্রেম অগাধ হইলে, অভিমান গ্রেমে 
'লীন হয়। তখন নাগিক! বণেন)__ 
| প্রণয় মোর সাগরতুল, সে কি অনাঁদরে শুধাবার, 
বর্ষয়ে তান অনল যদি, না তাঁতয়ে সাগর মাঝার। 
সখি কত দূরে ভানু রয়, নাগর তাঁহে কাঁতর নয়, 
পমারি তাঁর অগাধ হৃদয় তবু তাঁর পানে ধায়। 
প্রভাস খণ্ড শ্রীমতীর প্রেমতক্তির পূর্ণ বিকাশ, তখন অভিমান অতলের 
অতলে গিয়াছে । তখন বুন্দীবনের সেই' বিলামিনী কেবল কৃষ্ণ সাক্ষাং- 
কারের জন্য উন্মাদিনী। তখন আর রুক্মিণী বা সত্যভামার অস্তিত্ব পর্যযস্ত 
বোধ নাই। 
বৈষ্ণবের প্রেমভক্তির পরমোধ্কষ্ট আদর্শের আমরা এতক্ষণে &হিক 
চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইলাম। এখন ভাদ্রের সেই কুল-ভলগকর 
ঝোতে তরঙ্গ আর নাই, এখন আশ্িনের একটানা পড়িয়াছে; আপনার . 
বেগে মন্দীকিনী আপনি সাগরে চলিয়াছেন) বর্ষার সেই ঘোর ঘটার বন 
বিদ্যুৎ চলিয়া গিয়াছে, এখন শরদের মাধুর্যে জগৎ পরিপুরিত হইয়াছে। 
প্রভাদের রাধিকা! শরদের সেই মন্দাকিনী; বিমল উজ্জল পূর্ণ চন্দ্রের সুন্দর 
ছবি প্রশস্ত হদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তখন কুল-কুলস্বরে অনস্ত প্রেমের 
অনন্ত নাগরে মিলিতেছেন। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির এই চরম আদর্শ! 
বোধ হয়, এতক্ষণে আমরা কতক কতক বুবিয্বাছি, যে শ্রীনকষণ সর্ক-স্বামী, 
নকলের উপাস্য বলিয়াই তিনি গোপাঙ্গনাগণের নায়ক বলিয়া বর্ণিত এবং 
প্রেমভক্তি কর্তৃব্যের অনুষ্ঠান, বা শান্জের অনুসরণ নয় বলিয়াই রাধিকা 
কুলন্যাগিনী। 
বৈষ্ণব ধর্মের আধ্যাত্মিক আলোচনায় বুঝিলাম, যে বৈষ্ণবের মতে 
যৌবনের উৎসাহময়্ মাধূর্য্য রলই সাধকের চিত্-বৃত্তির উৎকৃষ্ট অবস্থা) 
ঈশ্বরে প্রকাস্তকী প্রেম-তক্তিই তাহার সহজ সাধন]; বৃন্দাবনের বিলা- 
সিনী, প্রভাসের তপস্থিনী প্রেমমযী শ্রীমতী রাধিকাই প্রধান! সাধিকা 
ও ভক্তের আদর্শ, এবং অনন্ত সুন্দর, রসশেখর শ্রীকৃষ্ণই অনস্ত অসংখ্য 
সাধকের একমাত্র আনন-কেন্ত্র। 


১০৪ 'ময়জীবন।: 


জক্কের আধ্যাত্মিক আদর্শ রািকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষবের এরজন্‌ তি 
হাসিক আদর্শ আছেন। কাহার জন্ম গ্রহণে পুখ্যতৃমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গারি 
প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। তিনি ভক্তির প্রতিহাসিক অবতার 
মহাগ্রতূ শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভগবানের তক্তর্ূপে অবতারের কথা আি 
বিচিত্র। যদি ভক্তগণের ক্কপায় পারি, তবে মেই বিচিত্র পবিত্র কথা ৰারাস্ত 
বুঝবার চেষ্টা করিব। 
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শ্যেনকপোত এবং শাইলকের কথা৷ 


ইংরাজ্ের কাছে, হিন্দু নানা দোষে দোষী । ইউরোপের কাছে, এসিয় 
ঘোর অপরাধে অপরাধী । এসিয়ার সহিত তুলনা করিয়া ইউরোপ আপনাকে ৷ 
কষ্ট-মহিষু এবং উন্নতি-শীল বলিয়! প্রশংমা করে এবং এসিয়াকে বিলাম- 
প্রিয্ন এবং অবনতি-প্রবণ বলিয়া নিন্দা করে। ভারতের ইত্রার্ধ যে ভারতের 
হিন্দুকে অশেষ দোষে দোষী বলিবেন, সে কিছু আশ্চরধ্য নয়। কিন্ত বিদ্বান, 
বিচক্ষণ, পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ইউরোপও যে হিন্দুর সেইন্প কলঙ্ক ঘোষণা করেন, 
ইহা একটু বিস্ময়কর । 1) 9236-10ঘ106 0171 এই নিন্নাবাদ, শুধু 
ইংরেজের মুখে নয়, ফরাসী, জঙ্মণ, প্রভৃতি সকল ইউরোপবাসীর মুখে 
গুন! যায়। তবে ইংরেজের মুখে যতটা, অপর ইউরোপবাসীর মুখে 
ততটা শুন! যায় না। এই নিন্দাবাদ্দ যে একেবারে অমূলক এমন কথা 
বলি না। ইউরোপ যাহীকে কর্ম-শীলতা এবং কষ্-সহিষ্ণতা বলে এসি- 
য়ায় তাহা! অধিক পরিমাণে নাই । অবিশ্বান্তভাবে পৃথিবীর দ্বেশদেশা- 
স্তরে ঘুরিয়া বেড়ান, শীত গ্রীক্স তুচ্ছ করিয়া অত্যু্চ পর্বত-শৃর্দে আরো- 
হুণবা অগ্নিময় মরুভৃমে ভ্রমণ, এক কথায় গৃহত্যাগ করিয়া দুরদেশে গমন 
এবং এক কথায় দূরদেশ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন, পাহাঁড় কাটিয় 
রেল-পথ সম্প্রসারণ, বালি কাটিয়া বরুণের রাজ্য. বিস্তীর্ণ করণ-_-এ রকম 
চঞ্চলতা-সংযুক্ত শ্রমশীলতা এবং রষ্ট-সহিষ্ততা এসিয়ায় বড় একটা দেখা 
যায় না। তাই ইংরেজ এবং অপরাপর ইউরোপবাসী এসিয়া-বাসীকে 683 
10108 016:7691 বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে । কিন্তু-এসিয়াবানী কি যথার্থই 
০889 10108, আরাম-প্রিয় বা বিলাস-প্রিয় ? সমস্ত এসিযাবামীর সন্ধে এ 
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প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অক্ষম। হিন্দুজাতি প্রন্কৃত পক্ষে আরাম-লোনুপ বা 
বিলাস-প্রিয় কি না, হিন্দুজাতি প্রত পক্ষে শ্রমশীল এবং কষ্টসহিষু কি না, 
আমি শুধু এই কথার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব। এবং এই প্রশ্নের 
পনীমাংস! স্থলে আমি প্রধানত প্রাচীন হিন্দুর্দিগের কথা বলিব। তাহাতে 
কোন দৌষ টবে না, কারণ ইউরোপবাসী প্রাচীন হিন্দুকেও বিললাসপ্রিয় 
জাতি বলিয়া নিন্দা ও ঘ্বণ। করিয়া থাকেন। সাহেবের বিবেচনায় 
(যোঁগোপবিষ্ট, বাহ্যজ্ঞানশুন্য, মুদিতাক্ষ মহাযোগী ও স্বস্তি-প্রিয় ভারত- 
বাদী। আব এক কথা। এই প্রশ্নের মীমাংসা স্থলে আমি প্রধানত 
সাহিত্যের সাহাধ্য গ্রহণ করিব। তাহার প্রথম কাঁরণ এই যে, প্রাচীন হিন্দুর 
কার্ধ্যকলাপ ফুবাঁইয়! গিয়াছে, এমন কি সে কার্যকলাপের মধ্যে অধিকাংশের 
চিন্ধমাত্র নাই, সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। দ্বিতীয় কারণ এই ঘষে, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিলে ও সাহিত্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমীণ। কেন ন! সাহিতো 
গুধু কার্য্যকলাপ বর্ণিত হয় না, প্রবৃত্তি, মেধা এবং আসক্তি, শা! আকাঙ্ষা 
এবং আদর্শ, ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকলই অঙ্কিত থাকে । জাতীয় 
সাহিত্যে জাতীয় ধাত্‌ বাধা থাকে, কেন ন! জাতীয় ধাত্ন! বাধিলে জাতীয় 
সাহিত্য জন্মে না। 

এ দেশের পুরাতন শিক্ষা প্রণালীর গুণে এ দেশের বালক বৃদ্ধ,বিদ্বান মূর্খ, 
ধনী নির্ধঘন$ ছোট বড়, সকলেই কিছু কিছু ধর্মশীস্ত্বের কথ! অবগত আছে। 
রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতির স্থল স্থূল কথা সকলেই জানে । অতএব 
কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, ষে এ দেশের ধর্শশান্ত্র ুঃখের কাহিনীতে, 
কষ্টের কথায়, ত্যাগ-শ্বীকারের বিবরণে পরিপূর্ণ। রামের বনবাঁস, পঞ্চপাগুবের 
বনবাঁস, অর্জনের নির্ধামন, নলদময়্তীব কথা, শ্রীবৎসচিস্তীর কথা, হরিশ্চন্্রের 
কথা, সাবিত্রী্ত্যবানের কথা, জিমৃতবাহনের কথা,দাতাকর্ণের কথা__ এইরূপ 
অসংখ্য অগণ্য শোক, দুঃখ, (কশ, যন্থণার কথায় হিন্দুশান্ত্র পরিপূর্ণ । বোধ 
হন এত শোক এত ছুঃখ এত ক্লেশ এত যন্বণার কথা পৃথিবীর আর কোন 
শাস্ত্রে নাই। আবার ধিনি সেই সকল কথা৷ মন দিয়। পড়িয়াছেন, তিনিই 
জানেন কি অসাধারণ ভক্তি-ভরে, কেমন প্রাণ ভরিয়া, বনবাঁসী বনবাঁসিনী 
সেই বনবাস যন্ত্রণা, পতিহারা পতিব্রতা। সেই পতি-বিচ্ছেদ ছুঃখ, সেই. পতি- 
বিয়োগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন--তিনিই জানেন, ষে মহাপুরুষগণ সেই সকল 
শোকের ছুঃখের যন্তণার কথা লিখিয়াছেন, তাহারা সেই কথায় কত উক্ত, 
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কত বিহ্বল, কত মুগ্ধ; যেন শোক ছুঃখ যন্ত্রণাই সর্বোতকষ্ট সুখ-_ মানুষের 
পরম ভোগবিলাসের সাঁমগ্রী। গ্রীক সাহিত্যে অনেক দুঃখের কাহিনী 
আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও অনেক ছুংখের কাহিনী আছে। সফক্রিষ, 
ইন্ষিলস এবং সেক্ষপীয়রের “মতন ছুঃখ যন্ত্ণীর কথা ইউরোপে অতি 
.আল্প কবিই লিখিয়াছেন। কিন্ত সে ছুঃখ যন্ত্রণা হয়, ক্ষণমাত্র স্ায়ী__যেমন 
গ্রীক নাটকে;নয়, ক্রোধ হিংসা এবৎ অধৈর্ধ্য মিশ্রিত-যেমন সেক্ষপীয়রের 
নাটকে । নাটক অভিনয় করিতে যে চারি গাঁচ ঘণ্ট1 সময় লাগে, গ্রীক 
নাটক বর্ণিত ঘটনাঁবলিও সেই স্বল্প কালব্যাপী। অতএব গ্রীক্‌ নাটকের 
নায়ক-নায়িকার যন্ত্রণী-ইঈদিপন্, আস্তাইগনি বা ফিলক্তিতিসের যন্বণা 
_ তীক্ষতম হইলেও দণ্ড-মাত্র-স্থার়ী। ইত্রাজী নাটকের ঘটনাবলি দীর্ঘকাল 
ব্যাপী বটে। কিন্তু ইংরাঁজী নাটকের নায়ক-নায়িকার বন্্ণা_ হ্যামূলেটের 
ব! লীয়রের যন্ত্রণী_অধীর অস্থির অসহিষ্ণু লোকের যন্ত্রণা । সেক্ষপীয়র, 
সফক্লিস, ইস্কিলস্‌ সকলেই ছুঃখ যন্ত্রণার চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, কিন্ত 
কেহই ছুঃখ যন্ত্রণীর জীবন চিত্রিত করেন নাই। পল পল করিয়া! দণ্ড, দণ্ড দ 
করিয়া দিন, দিন দিন করিয়! মীস, মাস মাঁস করিয়া বৎসর, বত্সর বত্মর 
করিয়া জীবন-_এমন একটা ছুঃখ-যন্ত্রণীময় জীবন--কেহ চিত্রিত করেন নাই। 
ইউরোপীয় নাটকে যন্ত্রণায় কেহ আপনার চক্ষু আপনি উপাঁড়িয়। ফেলিতেছে, 
কেহ আপনার সন্তানমন্ততিকে আপনি উতৎ্কট অভিসম্পাত ,করিতেছে, 
কেহ অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্ষ হইতে পড়িয়া মরিতেছে। ভয়ানক দৃশ্য _যেন 
বিছ্যুতাগ্িতে সহসাদশ দিক জলিয়া উঠিতেছে-_কিস্তু তখনি আবার সব ঘোর 
অন্ধকার। কেবল চকিত হইতেছি মাত্র দেখিতেছি অতি অন্ন, বুঝিতেছি 
অতি অল্প। অবাঁক হইয়া আছি।* (যন্ত্রণা কাটিয়া কাটিয়া লুণ দেওয়ার 
তন পপে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দ্রিনে দিনে, মাসে মাঁসে, বৎসরে সৎসরে। 
বাড়িয়া বাড়িয়া একটা জীবনকাঁল বা! জীবনকালের একটা সুদীর্ঘ অংশ 
ব্যাপিয়া! উঠে, অথচ যন্তরণাঁভোগী স্থির ধীর অবিচলিত, সে যন্ত্রণার চিত্র কোন 
প্রধান ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখ যাঁয় না-_কেবল প্রীচীন হিন্দুর সাহিত্যে 
দেখা যাঁয়।--বাঁপিক। রাজবধূ ইচ্ছ|! করিয়। বনে গমন করিতেছেন। রাজ 
ভোগ,রাজসম্পদ, রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বন্ধুর,কণ্টকা কীর্ণ,বন্যজন্ত সমাকীরণ 


* ইউরোপীয় নাটক পাঠে মোহিত হওয়! যায়, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষালাঠ 
বড় বেশী হয় না। 


শ্যেন-কপোত এবংশশাইলকের কথা । ৯৭ 


বমগথে উপবাসে আল্লাহারে বৃক্ষমূল সার করিয়া চলিতেছেন-_দিন দিন করিয়া 
মার, মাস মাস করিয়া বংসর, বৎসর বৎসর করিয়। কত কালই চলিতেছেন। 
এত কষ্টেও নিস্তার নাই। সেই যন্ত্রণার উপর আবার পতিগ্রার্ণীর পতি- 
বিচ্ছেদ -যে পতির জন্য এত কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, সেই পতিকে ছাঁড়িয়। 
শক্রপুরীতে বাস। শক্র প্রতিমূহূর্ত, প্রতিগ্রহর, প্রতিদিন শাসাইতেছে) তারা. 
করিতেছে, অপমান করিতেছে, জালাঁর উপর জালা দিতেছে । এমনি করিয়! 
কত দিন কাটিয়া গেল। তার পর যদি শত্রুর হাত ছাড়াইলেন, আবার পতির 
হাতে পড়িয়া অগ্নি-পরীক্ষা। অগ্নি-পরীক্ষ! দিয়াও নিষ্কৃতি নাঁই। রাজ্যে গিয়া 
রাঁজসিংহাঁমনে বসিয়া আবার সেই বনবাস। বনবাসের পর আবার সেই 
নিদারুণ পরীক্ষা, আবার সেই দেবতুল্য পতিকে হারাইয়া অনন্তকালের 
জন্য অন্তর্ধান। যেন কষ্ট দিতে, কষ্ট মহিতে হিন্দুর কত স্তুখ, কত চেষ্টা। 
আবার দেখ, রাজা হরিশচন্ত্রকে হুঃখ দিতে হইবে-__ছুঃখ দিতে হইলে দুঃখে 
জর্জরিত না করিলে ছুংখ দেওয়াই হয় না। কিন্তু হরিশ্চ্ত বলিয়াছেন ষে 
এক মাসের মধ্যে তিনি বিশ্বামিত্রকে প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান করিবেন। এক 
মাগের দুঃখে মানুষ জর্জরিত হয় না। তাই ভয়ানক হিদুকবি একটা ভীষণ 
স্বপ্ন দেখাইয়! এক মুহূর্তের মধ্যে হরিশচন্দ্রকে ধুগ ব্যাপী যন্ত্রণাভোগ করাইলেন! 
তাই বি, যন্ত্রণা ভোগ কাহাকে বলে, প্রকৃত কষ্ট-সহিষ্কতা কাহাকে বে, 
যদি বুঝিতে হয়,তাহা হইলে হিন্দুকে বুঝিতে হইবে, ইউরোপবাসীকে বুঝিলে 
চলিবে না। শোকের, দুঃখের, কষ্টের-যন্ত্রণীর তৃষানল কাহাকে বলে, হিন্দ 
ভিন্ন জগতে আর কেহ জানে ন|। 
রাজা ওশীনর যজ্ঞ করিতেছেন। কপোতরূপী, অগ্নি শ্যেনরূপী ইন্ত্ 
কর্তৃক তাড়িত হইয়া প্রাগ-ভয়্ে রাজার ক্রোড়ে লুকাইয্া তাহার শরণাপন্ন 
হইল। শ্যেন আসিয়া রাজার নিকট .কপোত প্রার্থনা করিল। বিধাতা 
কপোতকে শ্যেনের ভক্ষ্য-বস্ত করিয়াছেন-ক্ষুধার্থ শ্যেন রাজার নিকট 
কগোত প্রার্থনা! করিল। প্রাণভয়ে ভীত শরণাপন্ন কপোতকে দিতে রাজা 
অস্বীক্কৃত হইলেন; তিনি বলিলেন-_“গো, বৃষ, বরাহ, মুগ, মহিষ প্রভৃতি 
পণ্ড আহরণ করিতে পারি, অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহা 
এইক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে,কিন্তু এই শরখাগত তীত কগোঁতকে কোন ক্রমেই 
পরিত্যাগ করিব না। যেন্ধগ কর্ণ করিলে তুমি এই গক্ষীরে পরিত্যাগ করিতে 
স্মত হও, বঙ্গ, অমি এক্ষণেই উহ! সম্পন্ন করিব, তখাপি এই কপোঁতকে 


৯৬৮ মবজীবন। 


প্রদান করিব না। শ্যেন কহিল “যদি এই কগোঁত-পরিমাণ মাংস নিজদেই 
হইতে কাটিয়া দিতে পার, তবেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া কপোতের কামন৷ 
পরিত্যাগ করিব 1” তাহাই করিব” বলিয়া রাজা ওশীনর তুলা যন্ত্রে 
একদিকে কপোতকে বসাইয়া অনাদিকে আপন হস্তে আপন দেহ হইতে 

ইস কাটিয়া রাখিলেন। কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন 
আপন হস্তে আপন দেহ হইতে আর এক খণ্ড মাংস কাটিয়া মাংসের 
উপর রাধিলেন। তথাপি কপোন মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন 
আপন হস্তে আপন দেহ হইতে এক এক খণ্ড করিয়া অসংখ্য মাংস- 
খণ্ড কাটিলেন_-তথাপি কপোত মাংসাপেক্ষা ভারি হইল। তখন দেই 
কঙ্কাল-মাত্র দেহ লইয়া রাজা ওশীনর স্বয়ং তুলা-যন্ত্রে আারোহণ করিলেন | 
দেখিয়া শ্যেনরূপী ইন্দ্র ইন্ত্ররূপ ধারণ করিলেন_-কপোতরূপী অগ্নি অগ্নির 
ধারণ করিলেন, এবং রাজার অক্ষর যশ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রাজ ও 
ধর্মগ্রভাবে ন্বর্মর্ত্য উজ্জ্বল করত দেদীপ্যমান কলেবর হইয়া স্বর্গে আরোহণ 
করিলেন। কালে এই কথা ইউরোপে গমন করিল -এই রকমের অনেক 
কথাই ইউরোপে গমন করিয়াছে । কিন্ত ইউরোপে গিয়া এ কথার এ আকাঁরও 
রহিল না, এ গ্রকারও রহিল না। ইউরোপ আপন দেহ হইতে মাংস 
কাটি দিতে পারিল না-_তত কষ্ট) তত যন্ত্রণা কি সওয়া যায়? ইউরোপ 
ওশীনরের আপনার দেহেব মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা শুনির। শিহরিরা 
উঠিল ! আর ভাবিল-_-এমন কি পরোপকার, যে তজ্জন্য এত কষ্ট এত যন্ত্রণা 
সহিতে হইবে আর আপনার মাংস কাটিয়া দিয়া প্রাণটাকে নষ্ট করিতে 
হইবে? ইউরোপ ওশীনরের কথ! ভাঙ্গিয়। চুরিয়া ফেলিল। মাংস কাটিয়া 
প্রাণ নষ্ট করিবার ভয়ে আইনের একটা ঝুঁতির্ক তুলিয়া মাংস কাটিবাঁর দায় 
হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়! নিশ্বান ফেলিয়] ধাচিল,আর পাছে সেই ভীরুতা 
এবং আত্মপ্রিয়তার জন্য লোকে নিন্দা করে,সেইজন্য আপনার কলঙ্কের ডাপিটা 
একটা নির্ব্বিরোধী ইহুদীর মাথায় চাপাইয়! দিল! আর সেই গল্প লিখিয়া * 
স্বয়ং সেক্ষপীয়র সেই কলঙ্কের ডালি আপনার পবিত্র মাথায় চাঁপাইলেন! 
আধুনিক হউরোপীয় মমালোচকের! বলিয়! থাকেন, যে কুসীদজীবী শীইলক 
যে নৃশংস নির্মম প্রণালীতে টাক! ধার দিয়াছিল, তদনুসারে কার্ধ্য হওয়া 
উচিত নয়, সে প্রণালী ব্যর্থ হওয়াই ভাল। এও কি কথা? যেখানে মানুষকে 
হী টা শঙ্কা? 
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শ্যেন-কপোঁত এবং শাইলকের কথা । ৯০৯ 


নীতির এবং ধর্খের আদর্শ দিতে হইবে, সেখানে কি আদর্শতরেষ্ট বিশ্বাদর্শ 
অনুসরণ করিতে হইবে না? সেই বিশ্বাদর্শকি? বিশ্বনাথের নিষ্মমে জীব 
কি দলিত, নিপ্পীড়িত, ক্ষতবিক্ষত, বিচুর্নিত, বিুর্ণিত, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ভন্দীতৃত 
হইতেছে না|! তা বলিয়া কি বিশ্বনাথের নিয়মনকে ব্যর্থ বলিতে হইবে? 
ইউরোপ ভাই করেন,হিন্দু তা করেন ন]। হিন্দুর দুঃখ যন্তণার কাহিনীর মধ্যে 
হরিশন্দ্রের এক কাহিনী আছে। সে কাহিনী অপুর্ব কৌশলে কথিত । রাজা 
হরিশ্্্র দক্ষিণা দান করিতে প্রতিশ্রত। প্রতিশ্রুত কার্য হিন্দু সর্বদাই ধৈর্য্য 
সহকারে সম্পন্ন করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত কার্ধ্য করিয়। রাঁজ। হরিশ্চন্ত্র শোকে 
আকুল, যন্ত্রণায় বিহ্বল । সে শোক, সে যন্ত্রণা দেখিলে দর্শকের হবদয়ও শোকে 
তেমনি আকুল, যন্ত্রণায় তেমনি বিহ্বল হইয়! উঠে। এরকম চিত্র কেন? 
কেন তাহা এই কথায় বুঝ । এ চিত্র দেখিলে বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয়, 
মনে হয় বিশ্বীমিত্রের মতন পাষণ্ড আর নাই। কৰিও তাই বলিতে চাহেন। 
শৈব্যা আত্মবিক্রয় দ্বারা দক্ষিণাদানের প্রস্তাব করিলেন। পতি. 
ব্রতা পত্বীকে বিক্রয় করিতে হইবে মনে করিয়া রাঙ্গা শোকে বিহ্বল 
প্রায়। এমন সময় বিশ্বামিত্র আসিয়া বলিয়া গেলেন--মাজ যদি দক্ষিণা 
ন| দিন, তাহা! হইলে কৃর্য্যাস্ত হইলেই তোকে অভিশপ্ত করিব। তখন 
রাজা চাপীদ্‌ ভয়াতুরঃ | 
কান্গিগ্ভূতোইহ্ধমোনিঃস্বে। বৃশখসধনিনাদ্দিতঃ | (মার্কগেয় পুরাণ) 
রাঙ্গা নৃশংস ধনী কর্ুক পীড়িত, ভয়াতুর, দিশাহারা, অধম এবং নিব 
হইয়া পড়িলেন। 








কৰি বিশ্বামিত্রকে নৃশংস বলয়! গালি দিলেন। আবার যখন রাজা হরি- 
শন্্রের স্তীপুত্র বিক্রয়লন্ধ ধন লইয়! বিশ্বামিত্র দক্ষিণার অবশিষ্টাংশের নিমিত্ত 
রাগকে শাসাইয়। চলিয়া গেলেন তখন কবি বলিতেছেন 7 
ত্মেবমুত্ধী রাজেন্তরং নিষ্ঠর' নির্ণং বচঃ। 
তদাদায় ধনং তুর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ ॥ (মার্কণডয পুরাণ) 
কৌশিক রাজেন্্র হরিশ্চন্ত্রকে এই শিষ্টর, নির্ঘণ বাক্য বলিয়া সেই ধন গ্রহণ 
পূর্বক কোপভরে সত্তর প্রস্থান করিলেন। 
কৰি বিশ্বামিত্রের ব্যবহারকে নি র ও নিপ্ব্ণ বলিয়। নিন! করিলেন_- 
বিশ্বামিত্রের উচ্ী কবির কত রাগ সহেই বুঝিতে পারা যায়। এ রাগ ন্যায়- 
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সত) কেন না বিশ্বামিত্রের পণ বার্থ ই নিষ্ঠর, নির্ধাম। বিশ্বামিত্রকে নি 
এবং নির্মম ভাবে দেখাইবেন বলিয়াই হি কবি তাহার চিরস্তম ধা 
পরিত্যাগ করিয়া হরিশ্তজ্কে কাদাইলেন।. হরিশ্চন্্রকে ন। কীদাইবে, 
বিশ্বামিত্রের উপর রাগ হয় কৈ? কিন্ত এতরাগ করিয়াও কবি বিশ্বামিতের 
কার্যে ত বাধা দিলেন না--পাষণ্ডের পণ তত পণ্ড করিলেন না। করিষেন 
কেন? তিনি যে বিশ্বাদর্শের অনুগামী । জীব যন্ত্রণা পাঁয় বলিয়। কি বিশ্বের 
নিয়ম ব্যর্থ হয়? বিশ্বামিত্র যতই কেন নিষ্ট,র হউন না,বিশ্বামিত্র পুরুষ,বিশ্বামিত্ 
মানুষ-_পণ ছাড়িবেন কেন? হরিশ্চন্ত্র যতই কেন কীদুন নাতিনিও মানুষ, 
সত্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাকে সত্য গালন করিতেই হইবে। হিন্দু ভিন 
কেহ বিশ্বের শোক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতে জানে না। ইউরোপ যদি 
শোক ছুঃখ যন্ত্রণী ভোগ করিতে জানিত, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্য 
শাইলকের কাহিনী কথিত হইত না, সেক্ষপীয়র কলস্কের ডালি মাথা? 
তুলিতেন না। হিন্দু শৌক ছুঃখ এবং যন্ত্রণার প্রকৃত আম্বাদ জানে 
বলিয়া শোক ছুঃখ যন্ত্রণ। হইতে মুক্তিলাভের জন্য চিরকাল লালায়িত। 
যে শ্রমের মর্ম বুঝে, সেই বিশ্রামের প্রার্থনা করে_-সেই যথার্থ বিশ্রাম- 
প্রয়ামী হয়। হিন্দুর মুক্তি-কামনার তাঁৎপর্য্য বড় গভীর। স্বস্তি প্রয়ামী 
প্রাচীন জাতি বলিয়া হিন্দু মুক্কি-কামনা করেন না। যাহার! সেইরূপ বুঝিয়া 
থাকেন, তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে হিন্দু শোক দুঃখ হৃইতে মুক্তি 
লাভের জন্য যত লালায়িত জগতে আর কেহ তত লালায়িত নয়। কিন্ত 
সেই মুক্তি লাভের জন্য হিন্দু যত কঠোর তগন্তা, কঠিন ক্রঙ্গচধ্য, নিদারুণ 
আত্মত্যাগ, অলৌকিক গৃহসন্ন্যান করিয়া থাকেন, জগতে আঁর কেহ তত 
পারে না। যে এত শোক দুঃখ ভোগ করে, লোকে তাহাকে কেমন করিয়া 
আলম্ত-লোলুপ লোক বলে বুঝিতে পারি না। অথবা বুঝি নাই বা 
কেন, বুঝি। ইউরোপ যাহাকে ছুঃখ কষ্ট ভোগ কর! বলে, হিন্দু তাহা 
করে না। ইউরোপ নিজে যাহ! করে না, ইউরোপ তাহা বুঝিতেও পারে 

না। ইউরোপের এই একটি মহৎ রোগ। 
ইউরোপবাপী এবং হিন্দু উভয়েই ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। কিন্ত 
উভয়ের সমান উদ্দেশ্য নয়। ইউরোপ বাহমম্পদের নিমিত্ত ছুঃখ কষ্ট ভোগ 
করিতে গারে,হিন্দু ধর্মের নিমিত্ত)কর্তব্যপালনের নিমিত্ত,পরোগপকারের নিমিত্ত 
ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে পারে। ইউরোপের কষ্ট দেহের জী, হিন্দুর ক 


শোন-কপোত এবং লাইকের কথ! । ৯৯৯ 


শাস্বাগ জন্য । ইউরোপের কষ্ট নিজের জন্য, হিন্দুর কষ্ট পরের জন্য। ছুই 
প্রকার কষ্টের দ্বারাই উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু ষে উন্নতি ছুই রকমের। একটি 
বাহ্য উন্নতি, আর একটি আধ্যাত্মিক উন্নতি। হিচ্দুর বাহ্‌ উন্নতি বড় বেশী 
য় নাই, ইউরোপের আধ্যাত্মিক উন্নতিও বড় ধেশী হয় নাই। ইউরোপের 
ামান্য লোককে এখানকার পরি গ্রামের বড় বড় জমিদারের অপেক্ষ! সমৃদ্ধি- 
ঠালী বলিয়! বোধ হয়, এখানকর সামান্য লোকও ধর্জ্ঞানে এবং ধর্মচর্যায় 
ইউরোপের প্রধান প্রধান লোকের সমক্ষ। কোন্‌ উপ্নতিটি উৎকৃষ্ট) 
শাঠক বিচার করিবেন । তবে একটা কথা আছে। কেহ কেহ বলিবেন 
যম হিন্দুর উন্নতি উৎকৃষ্ট হইলেও তাহার ফল মৃত্যু-উদাহরণ, ইউরোপ 
চুক এসিয়ার বাণিজ্য হরণ এবং ইংরাজ রাজ্যে হিনুর দারিদ্র। একথা 
ত্য হইলেও জিজ্ঞান্য এই যে ইউরোপের উন্নতির ফলও কি মৃত্যু নয়? একটু 
ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে হিন্দুর উন্নতির ফল যেমন দেহের মৃত্যু, 
ইউরোপের উন্নতির ফল তেমনি আত্মার মৃত্যু । আবার পাঠককে বলি, কোন্‌ 
মৃহ্াটা ভাল বিচার করিবেন। আমরা একটা সার কথা বুঝি এই যে, কি এ 
দেশীয় শান্ত, কি বিদেশীয় শাস্ত্র সকল শাস্ত্রেই বলে ধর্দযুদ্ধে মরিলে অক্ষয় 
বর্গ হয়। কিন্তু আদল কথা! এই যে, লোক ধর্ম প্রধান হইলে যে তাহাদিগকে 
মরিতেই হইবে, এমন কি লেখাপড়া আছে? হিন্দুজ্াতি ধর্মপ্রধান বলিয়া 
পরাধীন হয় নাই। হিন্দু মুলমানে যখন হিনুস্থান লইয় যুদ্ধ হয় তখন 
হিন্দুর সামরিক শক্তি প্রভূত পরিমাণে বর্তমান ছিল। এমন হইতে পারে যে 
ভাঁহার খ্বদেশান্ুরাগ বাঁ 09610630) ছিল না, কিন্তু রাঁজস্বানে যে রাঙ্গ্‌- 
ভক্চিকে স্বদেশান্ুরাগের কার্ধ্য করিতে দেখ গিয়াছে,সে রাঁজভতক্তি ত গ্রভৃত 
পরিমাণে বর্তমান ছিল। তবে কেন হিন্দু পরাধীন হইল ? অনুসন্ধান করিলে 
বুঝিতে পারিবে যে ধর্থপ্রধান না হই়াও এবং স্বদেশীন্থরাগী হইয়াও গ্রীকৃ 
যে কারণে পরাধীন হইয়াছিল,হিন্দুও সেই কারণে পরাধীন হয়_দেশ অনেক 
গলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া। আর এক কথা। ধর্মপ্রধান 
হইলে মরিতে হয় এ কথার অর্থ এই যে ধর্ম অতি মন্দ জিনিস। কিন্তু সে অর্থ 
কি কেহ গ্রহণ করিবেন? বোঁধ হয় না। তবে এমন কি লেখাপড়া আছে, 
থে ধর্মপ্রধান হইলে আমাদিগকে মরিতে হইবে ? তুমি ইউরোপকে দেখাইয়া 
বলিবে যে আত্মখাম্বেষী না হইলে ইউরোপের ন্যায় চঞ্চল (8086), শ্রম- 
শীলনঅসমসাঙ্সিক (বা94%670709$) ইত্যাদি হওয়া যায় না। আমি ঝিজাসা 
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করি, তোমাকে এ কথা কে বলিল? মানুষের ইতিহাস পড়িলে বুিতে 
পাঁরা যায়, যে আদিম. অবস্থায় মানুষ যখন কেবল আপনাকে লইয়া এব। 
আপনার গ্রয়োজন লইয়া থাকিত, তখন মানুষ পণ্তর ন্যায় অতি অলস এবং 
অসহিষ্ণু ছিল। এবং যখন মান্থুষের পচ জন হইল-্্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই 
ভগিনী হইল--তখনই সে চেষ্টাশীল, শ্রমশীল, কর্মশীল হইতে লাগিন। 
অতএব ধর্ণাই কর্ণের প্রক্কত মূল। তবে মানুষের এমন একটা সময় হয 
খন সে ধর্মের জন্য নয়, শুধু সম্পদের জন্য সম্পদ অন্বেষণ করিয়! বেড়ায়। 
মান্থষ যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ পায়, তখন তাহার ধনলোভ বা সম্পদ. 
লালসা জন্মে এবং তখনই মানুষের সেই সময় উপস্থিত হয়। আজ ইউ. 
রোগ পৃথিবীকে তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব তুমি বোঁধ হা 
তর্ক করিবে, যে আপনার সখসাধন করিতে মানুষের শ্বভাবত যত প্রবৃত্তি ও 
চেষ্টা হয়, অন্যের স্বখসাধন করিতে তত হয়না । এ কর্থার উত্তর এই যে 
আপনার সুখ অপেক্ষা অন্যের স্তুখ বেশী প্রীর্থনীয় বলিয়া, যে বুঝিতে 
শিথিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এমন কথা অবশ্যই বলা যাইতে পাবে, যে আপনার 
ক্বখাপেক্ষা সে অন্যের সুখের নিযিত্ত স্বভাবতই বেশী উদ্ামশীল হইবে। 
হিন্দু সাহিত্যের ধাত্‌ বুঝিয়! দেখিলে অশ্ুমিত হয়, যে প্রাচীন কালে হিদু 
ধনের নিমিত্ত নয় ধর্মের নিমিত্ব, আজিকার ইউরোপের ন্যায়, আঙ্জিকাব 
ইউরোপের প্রাণালীতে, কর্ম করিতে পারিতেন। গুরুকে মনৌমত দক্ষিণ 
দিবার জন্য শিষ্য তখন স্বর্গ মর্ত রসাতল তে? করিয়া বেড়াইত, যক্পের 
অশ্বের অন্বেষণে সগর সন্তানের! পৃথিবীকে খনন করিয়। সাগরের স্থঙ্ি করিয়া 
ফেলিয়াছিল, (লেসেপস্‌ খানিকটা বালি কাটিয়! একটা সরু খাল কাটয়াছেন 
বৈত নয়), এবং সেই ফাটি সহস্র সগর পশ্কানের উদ্ধীরার্থ ভগগীরথ কত দূর্গ 
স্থানে গিয়াছিলেন এবং কত ছুবহ কাঁধ্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতএব 
বোধ হয় বলা যাইতে পারে, যে প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুর যেরূপ শিক্ষা 
হইয়া! আসিয়াছে, তাহাতে তিনি স্বার্থকে অধীন করিয়া পরার্থকে প্রধান 
করিয়া আজিকাঁর ইউরোপের প্রণালীতে বাহ্যোন্নতির নিমিত্ত চেষ্টাশীল এবং 
উদযামশীল হইতে পারিবেন। এবং তাহা! হইলে একমাত্র হিন্দুর দেশে উন্নতি 
বাহ্যাভিমুখী হইয়াও সর্ববতোৌভাবে র্শা-মূলক এবং ধর্াত্বক হইবে। কিন্ত 
হিন্দুর যে প্রাচীন প্রকৃতি এবং প্রাচীন শিক্ষার কথা বলিতেছি, আঙ্িও কি 
তাহার কিছু আছে? বোৌঁধ হয় কিছু আছে। কেন না আজিও গৃহস্থ হিদু 


 শ্যেনকপোত এব পাইলকের কখা।  উষ৩ 


ব$ লোকের শুঁখের নিহিত -খাটিয়া থাকেন, গৃহ ইংরাজি তত লোকের 
দুধের মিগিত্ত খাটের নাঁ। অতএব আমরা! শ্রীর্ঘনা করি থে ধর্সর্যযায় 
প্রাটীন হিচ্দুর ৫ে অসীম উগাম, কষ্টসহিফুষ্ঠ] এবং হঃখ-খস্থণা তো 
করিবার ক্ষমতা ছিল, আঁজিকীর হিশ্গুরও যেন তাহা থাকে। বিদ্ধ দেখিয়া 
গুনিগা বোধ হইতেছে, যে হিদুর মধ্যে সে ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইক্লাছে 
এবং ধাহার! ইংরাজি শিখিতেছেন ভীহাদের সে ক্ষমতা নাই বলিলেই হয়। 
কিন্ত দেখিয়াছি ঘে কষ্ট সহিষুতাতেই হিন্দুর হিনুত্ব, হিন্দুর হিন্দু-মহব, 
হিদুর ইউরোঁণের উপর প্রাধান্য। সে কষ্টসহিষুতা হারাইলে আমরা 
সব হারাইব -আমাদের বর্তমান তমসাচ্ছন্ন)আঁমাদের তবিষ্যৎ বিলুপ্ত হইবে। 

আর একটি কথা । ঝষ্টেই মানুষের উন্নতি । দেখিলাম হিন্দুর খত কষ্ট- 
ভোগ ক্ষমতা আছে, আর কাহারো তত নাই। অতএব আঁমাদের ইতিহাসের 
গ্রই কথাটিই আমাদের সমন্ত আশা ভরসার মূল। যদি আবার তেমনি 
বষ্টভোগ করিতে পারি, তবে আবার তেমনি উন্নত, তেমনি মহত হইব। হিঙ্গু 
আজ বুক ভরিয়া এই আশা, এই আকাজ্ষা করিতে পারে। সেই আশায়'সেই 
আকাকঙ্ষায় উৎসাহিত হইয়া,আমরা এখন মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, 
ষত্ত করিতেছি, পরিশ্রম করিতেছি। কোঁন্‌ পথে চলিলে সে চেষ্টা, সে ঘত্ব, 
সে পরিশ্রম সফল হইবে, প্রথম হইতেই তাহা ঠিক করিয়া! রাখা চাই। প্রথম 
হইতে পথ ঠিক করা সকল কাঁধ্যেরই প্রক্কত পদ্ধতি এবং এরূপ গুকতর় 
কার্যে তাহ! নিভাত্ত আবশ্যক । সকল কার্ধ্যই কষ্টসাধ্য । কিন্তু কষ্ট ছুই 
রকমেয়। বসিয়া বসিয়া পরিশ্রম করা এক রকম কষ্ট; ইতস্তত ঘুরিধা 
বেড়াইয়া পরিশ্রম করা আর এক রকম কষ্ট। আমরা দেখিয়াছি যে ক্ছির 
হষট় খবরে বসিয়া হিন্দু অনেক কষ্ট সহ করিতে পারেন। বহু প্রাচীন কা 
হইতে হিন্দু এই প্রণালীতে কষ্ট ভোগ কথিয়াছেন। অতএব এমন অন্থুমান 
করা যাতে পাঁরে, যে এই প্রণালীতে কষ্টভোগ করা তাহার প্রকৃতিসঙ্গত 
এবং এই প্রগাঁলীতে কষ্টভোগ করিলেই ষে উদ্দেশে ক্টতোগ, তাহাতে 
তিনি বেশী সফলতা লাভ করিধেন। আমি এমন কথা বলি না, যে চিরকাপ 
ঘরে বসিয়া কষ্ট ভোগ করিয়াছেন বলিয়! হিন্দু আছ খরের বাহির হইয়া 
জঞানসঞচয়ার্থ পৃথিবীর সকল স্থান এবং সকল পদার্থ দেখিয়া বেড়াইবেন না। 
জ্তানোপার্জনার্থ আর্জি হইতে তীঁছাকে সেই গ্রণালীতে কষ্ঠভোগ শিক্ষা 
করিতে হইবে। কিন্তু নূতন প্রণালী অবগন্বন করিতে হইবে বিয়া পুরাতন 


পৃ 


১১৪" নবজীবম  ': 


গ্রকৃতিসঙ্গত প্রণাঁলীটি যেন একেবারে উপেক্ষিত না হন়্। ছুইটি প্রণালী 
মধ্যে লেই পুরাতন গ্রণালীটিই উৎকষ্ট। ঘে হাটবাঁজীর হইতে মাঁছ মাংস 
তরকারি গ্রভৃতি আনিয়! দেয়, সে অনেকটা কাজ করে সন্দেহ 'নাই। কিন্ত 
বে রন্ধনশালায় বলি! বসিয়া চুল্লীর উত্তাগে দ্ধ হইয়! গা ধূষে রুত্বশ্বাস 
হইয়া আহরিত জ্ব্যার্দি রদ্ধন করিয়া মানবের পুষ্টিসাধনার্থ অন্ন ব্যঞ্জন 
প্রস্তৃত করিয়। দেয়, তাহার শ্রমের মূল্য নাই, ভাহা'র পদ বড়ই শ্রেষ্ঠ । সামান্য 
লোকের দ্বারা হাটবাঁজার হয়; প্রকৃত ওস্তাদ নহিলে রন্ধনকার্ধ্য হয় না। 
. হিন্গু! যে ক্ষমতা থাকিলে মান্য রন্ধনকার্ষ্যে কৃতকার্ধ্য হয়, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে সে ক্ষমতা বোধ হয় তোমারই আছে। আজিকার নৃতন প্রণালীডে 
ছুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে শিক্ষা কর। তাহা না করিলে আঙিকার দিনে 
চলিবে না। কিন্ত তোমার অনন্ত ইতিহাসে তোমার যে অলৌকিক চিত্র 
'অঙ্কিত রহ্থিয়াছে, মনে থাকে যেন মে রকম চিত্র আর কাহারো ইতিহাস-পটে 
অঙ্কিত নাই। মনে রাখিয়া, এই চেষ্টা করিও যেন বিজ্ঞানের বিশাল রন্ধন. 
শালায় প্রধান রীধুনীর পদ তোমারই হয়-যেন অপর সমস্ত জাঁতি জগতে 
দিগদিগত্ত হইতে তোমার রন্ধনার্থ ভ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিয়। দেয়। 
তোমার ইতিহাস বলিতেছে, যে ইহাই তোমার প্রধান এবং প্রকৃত লক্ষ্য 
হওয়া উচিত-_লক্ষ্যান্তর অনুসরণ করিলে বোধ হয় তুমি দিশাহারার ন্যায় 
সকল দিক হারাইবে! সেই লক্ষ্য অনুসরণ করিগা চলিলে অতীর্ত যুগে 
তুমি যেমন পৃথিবীর আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে, ভবিষ্যযুগেও তেমনি 
সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবে। কথায় প্রত্যয় না হয়, একটা প্রমাণ গণ 
কর। এত অধম, এত অবনত, এত অবসন্ন হইয়াও যে আঁজকার নরবীর 
ইতরাঈকৈ বিদ্যার পরীক্ষায় পরাজয় কনিষ্ধ। পৃথিবীতে ডঙ্কা বাজাইতে 
পারিতেছ, সে কেবল তৌসর, পরিসর গিতৃপুরুষের সেই অলৌকিক এবং 
অসাধারণ কষ্টভৌগ শক্তির ৰণামাত্র এখনও তোমাতে আছে বলিয়া। 
লোকে আজ তোমার যে শক্তি দেখিয়া তোমাকে উপহাদ করিতেছে, মে 
শক্তি না থাকিলে উন্নতি হয় না এবং সে শক্তি বাঁড়াইতে পারিলে লোকে 
একদিন অবশ্যই তোঁষাকে পৃথিবীর আর্ধ্য বলিয়া আবার পুজ| করিবে। 


_নবজীবন। 
(অশোৌকাষমী নিশি__নদীতীরে--পিতৃ মাতৃ 
শ্শীলস্থ শিবালয় সম্মুখে 1) 














5 বিকট মু়তিময়ঃ 
জুড়ীইল-_ বিশ্বকন্ম। গুণত্রয়। 
এত দিনে জুড়াইল হ্বদস্থ আমার ! এক “ক্ষেত্রে” সমাবেশ-বিস্কু। তগবান !' 
যে দারুণ পিপাসায়, দেখিয়াছি জগন্নাথ জিনীতি নিদান।, 
অর্ধেক জীবন হায়, 
দহিয়াছে অনিবার হৃদয় আমার; 
পপ দেখেছি প্ভৃষনেশ্বরে” ভূৰন ঈশ্বর ৮ 
আজি শাস্তি বারি আহা! হইল সঞ্চার, 17555 
জুড়াইল এত দিনে জীবন আমার ! ৪588 
| ' | সন সঙ্গমে রত, স্থ্টি--চরাচর ! 
রর প্রকৃতি ও পুরুষের 
বেড়াইন্ন কত তীর্থে_পিপাস! আকুল ! ভবিশ্রাস্ত সঙ্গমের 


মহামুস্তি শিলাথণ্ড ! গভীর কেমন, 
অশ্রাস্ত সে.ক্রীড়া, আর অশ্রাস্ত- জন: । 


বঙ্গ সাগরের তীরে, 
“চক্র শেখরের” শিরে 


দ্বতাৰের অন্রভেদদী সে বেদী অতুল !. 
৫. 


ভূতলে হৃদয় রাখি, 
দেখিছি, অচল আখি, (বিনজার ক্ষেতে সন, অর্ক ক্ষেতে ৪১ 
স্বভাবের শীস্তি রাজ্য ব্যাপি গিরিমূল ) তম মৃষ্িপ্যম ক্ষেত্রে 
দেখিয়াছি শাস্তিময় নীলাম্ু অকুল। দেখিয়াছি জ্ঞান নেজে ; 
৩. 'শিব, ক্ষেত্রে, সতটি__সন্ধ রজের সঙ্গমে? 
| “বিষু, ক্ষেত্রে” স্থিতি তব, 
নীলাধুর অন্য ভীরে তিনের মিলনে নিত্য 
যথা সুদর্শন শিরে রহিয়াছে গ্রকটিত) কি. তন মহান্‌! 
পোতিছে মন্দিরেবিষবকর্পীর নির্পাণ_ উত্করের গেটে আছে মুষ্ধিমান! 


৯৯৬ নবজীধম |. 


টি 


জাতীয় জীবন বাহী জাহুবীর তীরে | “রাজগৃছে”পঞ্চ গিরি প্রতিধ্বনি তুলি, 


দেখিয়াছি বাঁরাণসী, কি গভীরে যুগশত, 
শরতের অর্ধ শশী ঘোধিতেছে অবিরত-_ 
ভাষমান ভাগিরথী বক্ষে মনোহর । “অমর মানব !”যার পুণ্য গদধূলি, 
ন্পূর্ণ। বিশ্বেশ্বর অর্ধথীধিক নরজাতি, 
দেখিয়াছি কি স্থন্দর, লভেছে মস্তক পাতি, 


হর্জন গাঁলন মূর্তি--কাশী পুণ্য ধাম ! | যাহার অমৃতময় মহাঁসাম্য গীত, 
কিন্ত কই, তাহে নাহি যুড়াইল প্রাণ। | সমগ্র পৃথিবী আজি করিছে প্লাবিত। 


ছে) ১৬ 
বসি বিন্ধ্যাচল শিরে, গঙ্গা সাগরের সেই অতুল সঙ্গম! 
গঙ্গার নির্দ্ূল নীরে, মহাসিন্কু মহাকাল! 

দেখেছি নিশ্মলতার মুরতি সুন্দর। কি মূরতি স্থবিশাল ! 
প্রয়াগে সঙ্গম স্থলে, পবিত্র জান্বী--আর্ধ্য জাতীয় জীবন-- 
শারদ গগন তলে, করিতেছে সিন্ধু সহ, 
দেখিয়াছি প্রকৃতির নিষ্কাম মিলন। কত ক্রী$ডা অহরহ," 
কি মাহাত্ম্য একতার করিছে কীর্তন ! কি উচ্ছাস, কি নিশ্বাস, 
কি তরঙ্গ, অষ্টহাস, 
কি উত্থান,কি পতন;কি শী্তি,কি ঝড় ! 
অমর-_অমৃত__নাই কে বলে ধরায় $] আয্য অদৃষ্টের কিবা চিত্ত ভয়ঙ্কর ! 
মধুরাঁয় বৃন্দীবনে রর 
দেখেছি অতৃগু মনে, 
অমর মানব রূপ নর নারায়ণ! | এই ক্ষুদ্র নদী তীরে, এ জরিপাদ তৃমে, 
পদ পরশবে ষার, : প্াতিয়! ভাপিত বুক, 
যমুনা অনৃতাসার গাইপাম যেই সখ, 


বহিহে অনত্ত কাল; হয়েছে কেমন [যেই শাভি,যেই প্রীতিস্বপ্তি পিপাসার-_ 
অমৃত মণ্ডিত ক্ষুদ্র গিরি গোবর্ধন। | জুড়াইল এতদিনে হৃদয় আমার ! 


নব্জাৰ 


১২. 
|ই মম মহাতীর্ঘ, ্রিদিব আমার ! 
এত দিনে বুঝিলাম, 
বা মর্ত্য, ধরাধাম, 
লনা কেন ত্রিপাদের পরিমাণ । 
তিন পদ কোন্‌ ছার, 
একটি ধুলি ইহার, 
ভুবনে পরিমিত হবে না কখন-_ 
স্নেহের উপমা নাই, স্নেহ অতুলন | 


১৩ 


এই মম মহাতীর্থ, ত্রিদিব আমার! 
জনক জননী মম, 
জাহ্নবী যমুনা! সম, 

এক অঙ্গে পরিণত যুগল জীবন, 

এখানে জনস্ত সহ হইল মিলন। 


১৪ 


হায় মাত বস্ুন্ধরে ! খুলিয়। হৃদয়, 
দেখাও যুগল মুখ, 
সেই ন্বেহ ভরা বুক, 

মেই নরলতা) পর-ছুঃখ কাতরতা, 
সেই চির কোমলতা, 
সেই চিত্ত মধুরতাঃ 

মেই চিরগ্রসন্নতা, প্রীতি পারাবার, 


৯. 


আসার সে রবি খন্লী ভুবিল যখন। 
ৰারেক জীবন তবে, 
দেধিনি নয়ন ভ'রে : 
মেই মূখ) মেই বুকে--স্বেছের দর্পণ 
বারেক রাখিনি মুখ জন্মের মতন। 
সে অভাব হৃদে সহি, 
মে পিপাসা হদে বহি, 
কত ভীর্থ তীর্থাস্তরে করিম ভ্রমণ) 
কই সে পিপাসা মম হলে! না পুরণ! 


১৬ 
উঠ বাবা, ত্যজ নিদ্রা) উঠ একবার! 
বলিত যে এ সংসার, 
“ক্বেহে তুমি মা আমার” 
উঠ সেই স্নেহমুখ দেখি একবার ! 
ষোড়শ ব্সর পরে, 
জলি দেশ দেশাস্তরে, 
আমিয়াছি গৃহে মুখ দেখিতে তোমার 
ত্যজ নি, উঠ বাবা, উঠ মা আমার ! 


১৭ 


সেই দেব, সেই দেবী,উপাস্য আমার (রোপিয়াছি আশাবতাবলিতে মায়েরে 


১৫ 
গাপী আমি ! হায় মাতঃ ছুরদৃষ্ট বশে 
ছিলাম বিদেশে গড়ি 
হুরাঁকাজ্ছ। ভর করি 


দেখিলে না একবার 
তব সে জাশা লতার, 
করিয়াছে ফোন ফল? বিফল সকল, 
একটিও পাইল না ভব পদতল। 


১৯৮ 
১৮ 
এই পরিতাপে হায় তাহাদ্ব জীবন 


হইয়াছে বিষময় ; 
আহা ! প্রাণে নাহি সয়,--. 


একটি তণুল নাহি করিন্ু অর্পণ, 


সোমার পদতলে, 
পরিভাঁপে প্রাণ জলে; 
কার তরে এ দাসত্ব করিন্থু বহন, 
সহিলাম এত ঝড়, এত নির্যাতন? 


১৯ 


একে একে ভেসে গেল স্বেহের গুতুল। 
দুর শূর নদী তীরে, 
নিদ্রা যায় একটি রে! 
দ্বিতীয় আমার চির-ছুঃখ নিবারণ-- 
নিদ্রা যায় শ্বর্গ দ্বারে, 
অনস্ত জলধি পারে; 
সেই তীরজাত ক্ষুদ্র নীরেন্্ গ্রস্থন, 
' পল্মায় ভাসিয়া গেল পবিত্র কুস্থুম। 


১, 


উঠ ৰাঁবা, স্নেহময়ী উঠ ম1 আমার, 
বুলায়ে কোমল কর, 
আমার হৃদয় পর, 
জুড়াও জলম্ত এই স্সেছের শাশান, 
(সংসারের শত অন্ে ক্ষত এই প্রাণ। 


গি্ারা 
নবর্জাৰন। 


১ 


না। না-_-এই ভূমি খ, ক্ষুত 

নে অনস্ত দয়া, সেই প্রশস্ত হ 
কতু কি ধরিতে পারে? 
শুক্তি ধরে পারাবারে ? 


অনস্তে অনস্ত আহা! ! হয়েছে বিশী 


অশোক অষ্টমী নিশি, 

হাঁসিতেছে দশ দিশি, 
বাসভী চন্ট্রিকা করে? হাসিছে সুদ 
বাসভ্তী চঞ্দ্রিকা ক্নাত অনস্ত অন্থর। 


ন্‌ 


অনভ্ত অন্বর পটে শত চন্দ্রোজ্জর 
কিব1 হর গৌরী রূপ, 
শোতিতেছে অপর্নপ, 
জনক জননী মম একাঙ্গ 
কিবা সুপ্রসন্ন হাঁসি, 
কি অনস্ত স্নেহরাশি, 
ভাসিছে অধরে নেজে ! কি স্বর্গ সঙ 
করিতেছে ওই দৃষ্টি হৃদয়ে আমার 


অন 


৩ 


শোভিতেছে অঙ্কে পঞ্চ প্রতিমা সুর 
কি সুখে সে স্বর্গোপর, 
বিরাজিছে বাছা মোর; 

গলায় গলায় সেই যুগ্ম প্রতিমার 
ত্র পুষ্প সেবন 


 চুদ্বিছেন ছুইজন 


দ্বীন... ৯৯৯ 


॥ আরে অক্বস্থিত পুত্র কন্যাগণ (ধ্যান) 
8 টি করিছে চুন! “নমোহনস্ত শ্বরূপাখ্যং নির্ষলং 
গুণশুশ্ফিত্তমূ। 
তামাদের স্নেহ-সাধ মিটেনি ভূতলে। : “বিদ্যুৎগুঙ সহস্তার্কং দ্িভুজং 
তাই এই কুলগুলি, কাস্তবিগ্রহম্‌। 
একে একে নিলে তুলি; “আদ্যস্ত মধ্য রহিতং ব্যাত্রাজিনাবৃত 
ন্য করি অপধিত্র অন্ক আমাদের কটিম্‌। 
নিলে ওই ফুল মৌর-_ “কুপ্যদুজঘ কোটাশং বরদাভয় 
বড় ভাগ্য বাছ। তোর, পাণিকম্‌। 
ঘই ন্নেহামৃত তুই করিস্‌ রে পান, ; “সাধকাভীষ্ট দাতারং কোটি 
চার পিপানায় দহে আমাদের প্রাণ । রক্ষা্দিভিস্ততম্‌। 
রর “নানান্ধগ ধরক্ষোগ্রং ধ্যায়েচ্ছস্ক র- 


মধ্যয়ম্‌ ৮ 


সার কাদিব না। যেই অনস্তের সনে 
সশিয়াছ, সেই মহা অনন্ত স্বরূপ, 

অশোক অষ্টমী আজি, 
অনস্ত- স্বরূপ, আখ্যা, উভয় তোমার 


ভক্তির তরঙ্গ রাজি ্ী বত 
রিয়াছে মুহূর্তেক অশোক অন্তর- 9598 
বদি হয় অলক্ষিত 


পিলাম সেই মুর্তি "্মশান উপর। 
ৰ জ্ঞানের নয়নে, তবে দেখাও তোমার 


২৭ 


বিদ্যুৎপুপ্তু ঝলসিত, 
সহস্রার্ক গ্রজলিত, 
পিলাম “গো্ীশ্বর”-_প্রকৃতি ঈশ্বর | মে ভীষণরূপ; তাহে ত্রীসিলে অন্তর, 
কাংস্য ঘণ্টা শঙ্খ ধ্বনি, দেখাও কৌমুদী মাখ। মুরতি গ্ন্দর। 
কি পবিত্র জৌতস্থিনী 
বহে হুলুধবনি সহ রহিয়া রহিয়া ! ২৮ 
।.. কিবা ধ্যান সুধাময়, | 
| অ্গীরণ পৃষ্ঠে বয়, সৌনর্য্যে মৌহিত যদি,দেখাও তখন-_- 
৮ চন্দন গন্ধে মাধিয়! শরীর, আদি নাই, অস্ত নাই, 


অনন্তের কিবা মূর্তি, কি চিত্ত গ্তীয় ! মধ্য কোথ। নাহি গাই, 


৯২০ 


ভাবি তুমি বিশ্বপতি; 

ব্যাপ্জিনাবৃত কটি 
নিষ্কাম উদাসরূপ দেখাও তখন । 

যাই ঘদি পাপ পথে, 

দেখি আকাশের পটে 
কুপিত-ভুজজ-কোটি-ঈশ্বর নির্দায়) 
পুণ্য গথে-_ছুই ভূজ বয়দ অভয়! 


৯ 


র্গার্দি-দেবতা-কোটি-পুজিত দেখিয়া, 


বদি ক্ষুদ্র নর ভ্রমে, 
দুরলত্য ভাবি মনে, 
দেখি তুমি ইঞ্টদাতা সর্ব সাধকের ) 
তাহে হ'লে অহস্কার, 
ধর নানা উগ্রাকার_ 


রোগ, শৌক বড, বজ্জ ; হইলে কাতর, 


দেখি পুর্ণ শিব্ধপ, অব্যয় শঙ্কুর ! 


৩০ 


জুড়াইল-_ 


এই ধ্যানে, পিতৃদেব, পুজিয়৷ তোমা 


কি যে শান্তি লতিলাম়্, 
কি জীবন পাইলাম, 
কি অমৃতে পরিপূর্ণ হইল হৃদয় ! 
হৃদয়ের ক্ষত যত, 
শান্ত তারাগণ মত; 
হৃদয় তেমতি ওই স্থুনীঙ্গ গীগন-_ 


শান্ত, স্থির, লভিলীম কি নবজীবন | 


ন্বর্জীবনু। 
'কি মহা বিরাট মুর্তি নর জ্ঞানাতীত্ত ! 


উ5- 
গাইছে জগত নবজীবনের গাঁন। 
জীমূতের পৃষ্ঠে চড়ি, 
বিদ্যুৎ সাপটি ধরি) 
ছুটেছে অনপ্ত গর্ডে, গতি অবিশ্রা 
হৃদয়েতে কি উচ্জস, 
কি ঝটিকা! পূর্ব-স্বাস, 
দুই পার্থে হই সধী-_দর্শন বিজ্ঞান- 
গাইছে পুরিয়া শুন্যে কি গভীর গান 


৩ 
গাইছে ভারত রর! গাঁম। 
মহা নিদ্রা অবসান, 
সপ্ধীবনী স্ুধাদাম 
করিতেছে মহাকাল বসিয়া শিবিরে। 
মহা নিদ্রা অবসান, 
ধীরে ধীরে এক গ্রাণ 
করিতেছে ধীরে অনু-প্রাণিত শরীব 
নবজীবনের শ্বাস বহিতেছে ধীর | 


৩৩ 
পিতৃদেৰ ! 
শিখাও আমারে নব জীবনের গান। 
অমর অক্ষরে লেখা, 
দেখাও কর্তব্য রেখা 
অখ্কিয়া আকাশ পটে) কর শক্ত! 
সেই রেখ! অগ্ুসারি- 
চরণে যাইতে পারি, 
অস্তিমে চরণে তব পাই যেন স্থান, 
পিড়দেব ! 
শিখাও আমারে মব্জীবনের গা? 


নী? 


লও পরার 


কুঞ্জ সরকার । 


সকলেই বলিতেছেন কুঞ্জ সরকার ফুটিতেছে না, আমরা জিজ্ঞাসা করি, 
এই তরাহ্রাদ্রের ছুর্দিনের দুর্ধোগ সময়ে, তুমি কোন্‌ কুপ্ঠে কয়টা ফুল ফুটস্ত 
র্ পাও? কৃষ্ণকশি জলগ্রপাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়| গিয়াছে, দোপাটির 
চার উাঁটামার, পাপড়িগুলা মাটিতে গৌত পড়িয়াছে ) রজনীগন্ধ নববিধবার 
গত বিষগ্ গুভ্রচ্ছদে নতমুখে চোখের জলে মাঁটি ভিজ্াঈতেছে ; গোলাপের 
ৃস্তগুলি আছে, গাপড়ি নাই; রাশীকৃত কুন্দ কাদামাথ। হইয়া অনাদরে 
তলা বিছাইয়া পড়িয়া আছে। 

আমাদের কুপ্ত সরকারের সময়, রা? অঞ্চলে এমনই ছুর্য্যোগ ; এমনই 
র্দিন। তখন ললাঁটী, কপালী, নাঁক-কাটী, বিশালী, চোরচ্ডী, রবী, 
র্কিণী, শঙ্চিনী প্রতি দেবী মৃত্তি কল দন্থ্যুকর্তৃক প্রতিঠিতা হইয়া! জা গ্রত- 
ভাবে শীধু-মাংস-পশু-প্রিয়া নামের সার্থকতা করিতেছেন। তখন বাগ্দরী 
ডোম চৌকিদারে দিনে ছুপবে দীঘীব পাড়ে, হত্যা করে) দারোগার 
জমাদারের বক্সির নায়েব হিসাব করিয়া জাপনাঁর এবং উপরওয়[লার 
মাসৌয়ারা গণ! দস্যুদের স্থানে বুঝিয়া লয়। বখিষ্পুররাঁজের তিনশত যাঁট 
শিবমন্দিরে তখন দশ দলই নিত্য অতিথি। তখন মন্দিরের পৃজারি দস্গা, 
সেবক দস্থ্য, কাঁমদার দক্থ্য, ভাগডারী দশ্যু। সরকার বাহাঁছুর শিপাহী পাঠ- 
ইয়া এই দস্থ্যতা নিবাঁবণের উদ্যোগী হইয়াছেন। ক্রমে বিষুপুরের উপর 
ঠাহাদের শুভদৃষ্টি পড়িয়াছে। ঘাটওয়ালি জমা একে একে বাঙগেয়াপ্ত 
হইতেছে) বিষুপুরকে বনবিষুপুর করিয়া মদনমোহন বাগবাজার আশ্রয় 
্ইলেন। তাহার গপ্ বৃন্দাবন এরগুবন হইতে লাগিল। 

রাটের এমনই দুর্দিনে কুঞ্জ সরকারের আবির্ভাব ব! স্থিতিভাঁব। তখন 
লাঠির গোরে রাঢ় অঞ্চলে যে ফুল যে ভাবে ফুটিয়াছিল, তাহার নাম গন্ধ 
মামাদের কুঞ্জ সরকারে নাই । আর তোমরা যাহাকে '“ফুটত্ত' বল তাহাও 
হু সরকারে নাই । যদি অলৌকিক শ'স্তর হঠাৎ আঁবি9্ভাব উপলব্ধি করিয়! 
বনময় রসে চক্ষু বিক্ফীরিত করাই সহজ সাহিত্য পাঠের চরম আনন্দ বলিয়া 
“তামার ধারণা থাকে, তবে আমাদের কুঞ্জ সরকারে তাহা পাইবে না। 


তথাপি বলিষা রাখি কুগ্ত সরকার এক সময়ের এক অঞ্চলের প্রদিদ্ধ লোক । 
৮ 
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কুপ্ত সরকার ক্ষণজন্মা বলিয়া একব্রতী কি ন| তাহ! আমর! বলিতে পা? 
না, লোকে তাহাই বলিত; কিন্ত এত টুকু বলিতে পারি যে তিনি একব্রতী 
বলিয়াই প্রসিদ্ধ। শাসনের সহিত শিক্ষাদদীনই কুঞ্জ সরকারের এক কারণ) 
এক ব্রত, এবং সমস্ত জীবন । তবে জীবন ধারণের জন্য ছুই চারিটি নিষত 
কর্ম ছিল বটে। * | 

দিব! দ্বিগ্রহরের পর কুঞ্জ মহাশয় দরিয়া দীঘীতে স্নান করিতেন। স্সানে। 
পর একবাব, সেই ত্রিভীজ শরীব বক্র করিয়া সুর্য্য প্রণাম করিতেন) সেই 
তাহার একমাত্র গ্রকাশ্য আহিক। দিনাস্তে একবারও হ্ধ্যদেব দেখা 
দিলেন না, এমন হইনে, অবশ্য পাঠশাল বন্ধ থাকিত; কুঞ্জ মহাশয় সে দিন 
আহার করিতেন না। সেই জন্য লোকে আবও বিশ্বাস করিত, দে কুঃ 
মহাশয় হোপাঁসক। ক্সানের পর রন্ধন। পড়োরা যেদিন যাহা জোগাড় 
করিয়া দিবে, কুঞ্জ মহাশয় সে দিন তাহাই রন্ধন করিবেন। আহারের সঞ্ 
ভাগ বাঁ ভাগ্ডার কুপ্তী মহাশয়ের ছিন না। তবে হাড়িতে ছুটি পর্যযযষিত 
অন্ন এবং তিগেলে একটু তেঁতুলের চাচি, বার মাসই তাহার থাকিত। আহা 
রের পর তাহার “কেলোকে' ছুই থাবা অন দিতেই হইবে। কেলো কুকুর, 
তাহার পুধ্যি পড়ে।। কেলো কসিতে বা ঘুসিতে পারিত না বটে। কিন 
মহাশয় তাহার সেই মহান্র একটু কাগাইয়া, সেই অধরৌষ্ঠের দক্ষিণ কোণ 
একটু প্রসারণ করি?া_-একটু যেন গর্কে, একটু যেন আহলাদে, বলিতেন 
“কেলো তরিবতে অনেক পড়োর চেয়ে ভাল ।” 

নীতি' বা শিক্ষ/? এই ছুইটি কথা, গুরুমহাঁপশয় চাণক্য শ্লোক গড়ানর 
সময় ছাঁড়া বোধ হয়, আর কখনই মুখে আনিতেন না। তিনি বলিতেনঃ 
তরিবং) বুঝিতেনও তরিবৎ| পড়ো তরিবৎ ভাল হইলেই, সে মহাপয়ের 
পরম প্রিয় হইত। যখন এরগ কোণ ছাত্রকে তিবস্কার কবিতেন) তখন 
বলিতেন “সোদর গাধা।' যাঁদের তরিবৎ হয় নাই, তাহাদের বলিতেন 
“বার গাধা ।” যেসকল বয়স্ক ছাত্র তরিবতে তাহার প্রিয়, তাহাদিগকে 
বামে লইয়া বসিতেন এবং উন্লানেব সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। 
নৌকা আকিযা ফাঁড়ে দীঘের মাপ বুঝাইতেন, "বাদে যত, বাধে তত' কথার 
অর্থ বলিয়া দিতেন। রাস মণ্ডলের চারি ধারে থাকে থাকে ষোলশ গোপিনী 
সাজাইয়া মধ্যে ীমতীকে রাধিতেন। তাহার মপ্য হইতে থাক বদলা 
্রীকষ্ণ ছুইশত গোপিনী,লইয়! নিধুবনে গেলেন, অথচ শ্রীমতী দেধিতেছেন, 


কুপ্ত লরকার। ৯২৩ 


'ঘে দেই যোলশ গোপিনী তাঁহার সম্মুখেই আছে। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেম-রহ- 
গোর গণিত-রহস্য কুঞ্জ মহাশয় বীরে হীরে ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতেন। 
(সই সময়) ছোট ছোট ছেলের একদিকে দাড়াইয়া 'কুপ্ত খেলার? আর্ধ্যা 
বলিত। 
দেখ, শ্রীরাস মণ্ডলে ছিল, ষোলশ গোপিনী। 
মদনমোহন মাঝে, বামে বিনোদিনী ॥ 
হেথা ছুই শত সখী তার পাইয়া ইঙ্গিত, 
তমাল কুঞ্জের আড়ে যাঁয় আঁচম্বিত। 
রাইকে, মদনমোহন বলে বচন মধুর, 
ডেকেছে আমারে মধু মঙ্গল ঠীকুর। 
মামি, ঝটিতি আমিব ফিরে পাঙ্গাতি শুনিয়ে, 
যেখানেতে যত সখী দেখহ গণিয়ে। 


তন, দলে দলে রাখি সখী রাধিকা গণিল, 
চৌদ্দিকে চৌশত দেখি যোলশ বুঝিল। 
হ্গো বুঝিয়া লইল রাই সব সখী গণে) 


দুই শত লয়ে কানন গেল নিধুবনে। 
ছোগ। কুপ্জ খেলে গোপীচুরি লীলা চমৎকার 
কুঞ্জ খেল ভেঙ্গে দিল কুঞ্জ সরকার ॥ 


এখনও ভোঁমর| বেশ মুচকি হাসিয়া ঘাঁড় নাড়িয়া বলিতেছ,_কুপ্ত 
মবকার ফুটিল না,_তবে তোমাদেরই দিজ্ঞান। করি, কি ভাবে, কোন্‌ ছাদে, 
কোন্‌ ভাষায় কুঞ্জ-সরকারকে ফুটাই বল দেখি? 
কুঞ্জ সরকার, সরোবরের কমলিনী নহে) যে ধীর-মলয়-সমীর-স্চারে, 
গধনাত্ত-মধুবরতের বঙ্কারে, প্রভাত অরুণের তরুণ কিরণেম্দীরে, ধীরেঃতাহাকে 
কুটাইতে থাকিব; সরোবরের ঘাট ৪ নহে ;-যে আশ্মরীব-নিমজ্জিতা অর্দাব- 
গঠন-গুষ্িতা, দ্বাদশী, চতুর্দশী, ষোড়শী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার চাদের হাট 
বাটে আনিয়া বাপীকুল প্রন্ষ-টিত করিব। জল ছাড়িয়া! স্থলে চল; কুঞ্জ 
সরকার বেপি চাঁমেপি নহে) ষে শ্বেত শৌভায় হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যা-সমীরণে 
ছুলিতে ছুলিতে,_ফুটিয়া উঠিবে। রাজ পথের ধারের দ্বিতল ভবনের বিস্তৃত 
গৰাক্ষ নে; যে কোলের ছেলে ফেলিয়া রাখিয়া, উদ্নের হাড়ি আধ-মিদ্ধ 
নামাইয়া,মুক্ত-বেণী, যুক্ত-বেণী, যুবরীগণকে ঘোমটা খুলিয়া, লজ্জা উড়াইয়া 
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দলে দলে আনিয়া দিব; আর শতদলে উৎপল ফুটিতে থাকিবে। স্থণ 
ছাড়ি! অস্তরীক্ষে। কুপ্ধ সরকাৰ আকাশের রাঙ্গা মেঘে ভাঙ্গা! রোদের ধেমা 
নহে; যে পশ্চিম দিক পরিব্যাপ্ত করিয়! রাশি রাশি শিমুল, পারুল ' ফুটাইব। 
সাগরতীরের সন্ধ্যাকালের নক্ষত্র নহে, যে একটি করিয়! মিটি মিটি, সরমের 
_দিঠির মত, সেছুতির দেউটির মত, নীরবে ফুটিতে থাকিবে । কুঞ্জ সরকার 
সীতাকুণ্ডের জল নয়, যে টগ্বগ, করিয়া,__তুবড়ির বাজী নহে, যে, ফর, 
করিয়া,_ফুটিয়া উঠিবে। * 

কিন্তু মান্ুষত কুটি! উঠে? কুঞ্জ সরকার কেন সেই রূপেই ফুটুক না? 
তাহ1ও অসন্তব। কুপ্ত সরকার স্বামী নমীপে গ্রথম সমাগতা, নব-বিবাহিত। 
তরুণী নহে? যে দুরু দুরু বুকে, অবনত মুখে, ধীবে ধীরে বলিয়া, লীল। হেলার, 
বন্ধাঞ্চল টানিতে টানিতে, সরমের আখি, মরমের সথাঁর দিকে উন্মীলিত 
করিতে করিতে, বনাম্তরালের বন-মল্লিকার মত মুছু মৃদু ফুটিতে থাকিবে । কুঃ 
সরকার বাখিদ্যাবিশারদ বানী নহে; যে বঙ্গবামিনী বাভিচারিণীর উপর 
সমাজের বিপুল যাতনা বর্ণন করিয়া, হিন্দু জাতির তৃষানল ব্যবস্থা করত) 
হিন্দ শাস্ত্র মলকে কলিকাতা কদাই টোলীর চীনাম্যানদের বিপণিতে 
উপানতের আবরণ উপকরণে পরিণত করিয়া, চোগ] দোলাইয়া, বঙ্গ 
ফুলাইয়া, দক্ষিণে হেলিয়া, উ্দ হস্তে, লক্বকণ্ঠে, বালক যুবকের খর করতাগ্ে, 
দ্ুপিতে ছুলিতে উৎকট বিকট ভাবে ফুটিতে থাকিবে। না কু সরকারকে 
নীরবে) সরবে, গৌরবে, মৌরভে-কোন রূপেই ফুটাইতে পারিতেছি না। 

ব্যক্তবিশেষও বায়ুবিশেষে ফুটিরা থাকে । ডফ্‌ ফুটিলেন, হেমনাথ 

বন্থুর পালায়; ফীয়ার ফুটিলেন, কালী বন্দ্যোর জালায়। বীডন ফুটিলেন, 
মহামারীর কটকে; ইডেন ফুটিলেন, পাদরিণীর চটকে । নরেশ ফুটিলেন, 
শালগ্রামে ; রমেশ ফুটিলেন গুণগ্রামে । যতীন্ত্র ফুটিলেন ৯ আইনে? স্ুরেন্ 
ফুটিলেন বে.আইনে। শিব প্রমাদ ফুটিলেন কৃতাঞ্জলিতে ; তদের ফুটিলেন 
পুষ্পাঞ্জলিতে। টম্সন্‌ ফুটিলেন ফিরিঙ্কি নাটে ; রীপণ ফুটিলেন, কম্করডাটে। 
কিন্ত এরূপ ফুটনওত কুঞ্জ সরকারের ঘটিবে না। 

আর কুটাইবার যে ব্রা, ব্রহ্মার বরেই হউক, আর দুর্বাসার শাপেই 
হউক, এ দুইটার মধ্যে একট। কারণ অবশ্য হইবে, কুঞ্জ সরকারে তাহা 
খাটে না। ফুটনকারিণী রমণীগণের সহিত কুঞ্জ সরকারের চির বিরোধ, 
স্থায়ী বিরোধ) এবং সুমের কুমের ভেদ। অভাগা. কুঞ্ধ মহাশয়কে ফুটান 


কুষ্ঠ মরকার ] ৯২৫ 


হাঁদায়। রূপ থাকুক, আর নাই থাকুক, যদ্দি একজন যেমন তেমনও 
ব্তী সরকারিণী--আনিযা! অর্ধ রাত্রে বীজনী হন্তে কুপ্ত সরকারের পাশে 
গাইয়া, বলাইতাম “তুমিত রহিলে পড়োর পাল লয়ে, এখন মেয়ের বিয়েব 
$ হবে বল দেখি, শক্রর মুখে ছাই দিয়া, বিরা্গকে যে আর রাখা যায় 
1) মার আমরা দেই *ময়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পট তুলিতে পারিভাম, 
বে দেখিতে কুপ্ত সরকার ফুটিত কি না ফুটিত? 

তাঁও না হইয়! যদি মহাশয়?+, কলির সত্যবান করিয়া একজন সাবিত্রী 
[নিয়া প্রান্তরস্থিত ভাঙ্গা ঘরে আধুনিক পগুপতি সংবাদ যাত্রার সাবিত্রী 
র্দশীর পালার উদ্যোগ করিতে পারিভাম, তাহা হইলে, ফুটুক আর না 
টুক, ফুটিবার বাতীন ত লাগিত। যদি সেদিকেব গল্থ। থাঁকত, তবে এ 
£ৎ রাঁঢ় অঞ্চলে, তেমন ডাঁট খাট না হউক, একটা ভাঙ্গা? গিরিজায়া 
নিষ়্াও কি সেই কোমল হন্তের সাময়িক সক্ষর্জনী? ত্বতারণ। করিয়া 
গ্ন সরকারকে একরূপ দিপ্িজয় ফুটন ফুটাইতে পারিভাম না? শা, সে 
ক্ষণ দিকের মলয় ধাতাসের পন্থা গুরু মহাশয়ের আটচাঁলায় নাই । আমা- 
র কুপ্ধ সরকার ফুটিবে না, নাই ফুটিল। তোমরা কিছু সত্য সত্য বয়সের 
য্বেস্ূলমনের বাঁ ওঁ প্রয়াদী নহ, তবে আধ-কটস্ত তাচ্ছিল্য করিবে কেন? 


পপর. 


হনুমান চরিত। 


বৃন্দাবন মথুরার যমুনা! কিনারে 
দলে দলে ফিরে হনুমান; 
ঘাটে ঘাটে থান! দিরা, থাকে পথ আগুলিরা 
বাহির করিয় দত্ত বিকট আকারে, 
দেখি ভয়ে উড়ে যায় গ্রাণ। 


তুলিয়া লাঙ্গুল কেহ ভ্রমে ইতন্তত 
শাস্ত শিষ্ট বিজ্ঞের মতন) 
ষটবুদ্ধি দুষ্ট খল, যুবক শাবক দল, 
মারামারি কিলোকিলি করে অবিরত; 
নাহি ডরে না মানে বারণ। 


১২৬ 


নবজীবন। 


পাগল করিয়া তোন্গে তীর্থ-যাত্রিগণে, 
হাঁতের সামগ্রী কাড়ি খায়। 
লয়ে ছাতা জুতা ছড়ি, গাছের উপরে চড়ি, 
করে কত রঙ্গ ভঙ্গ যাত্রিদের সনে) 
ব্যস্ত সবে বানরের দায়। 


তাহাদের অত্যাচার করি দরশন, 
মথুরার রক্ষ সৈন্য যত 
্রহ্ধান্ত্রে পুরিয়! গুলি, মারিল কতক গুলি, 
কাহার লাস্ুল কাণ করিল কর্তন; 
ধরে লয়ে গেল শত শত। 


উঠিল তাহাতে গোল, ক্রক্নের মহারোল; 
হাহাকার বানব সমাজে; 

কেহবা রাগের ভরে, দত্ত কিড়ি মিড়ি করে, 
কেহ লন দেয় মাঝে মাঝে । 


সবে মিলে গাপি পাড়ে, বকে আর মাথা নাড়ে, 
রাগে যেন পাগলের প্রায়? 

হুঙ্কার গর্জন করি, ভীম গদ| হাতে ধরি, 
মার মার রবে কেহ ধায়। 


ফুলাইয়া বীর দেহ, টেঁচাইয়। বলে কেহ, 
“কার সাধ্য আমাদের মারে! 

সাজ সবে সাজ রণে, মাঁর রক্ষ সৈন্য গণে, 
তাড়াইয়। দেও সিন্ধু পারে। 


কেন পর অধিকারে, আসে তার! বারে বারে, 
কেন করে গুগি বরষণ,? 

আমর1 রামের চর, নহি পরাধীন নর, 
রাক্ষদের মানি না শাপন।” 


শুনি তার মুখে জলন্ত বচন 
উীঈিল জ্তলিয।া শাথামগগণ, 


হনুমান চরত। ৪২৭ 


ঘোর আস্ষালন,। মহা আন্দোলন, 
কোঁলাহলে কর্ণ ফাঁটে; 
জয় জয় রাম বলিয়। সকলে, 
বাহির হইল সাঁজি দলে বলে, 
জলি ক্রোধানলে, নানা কথা বলে 
বসি যমুনার ঘাটে । 


এমন সময় জনেক সুধীর, 
অজন নামেতে কোন মহাবীর 
কহে মৃদু স্বরে, কৃতাঞ্জলি করে, 
ধাড়াইয়া সভাস্থলে; 

«শুন ভাই সবে, ক্ষাস্ত হও রণে, 
করিও না দ্বন্দ রাক্ষসের সনে; 
মোর! রাম ভক্ত) ধর্ম অনুরক্ত 
জাঁনে সবে তূমগুলে। 


পরম ভকত পবন-নন্দণ 
াহাঁর প্রতাপে কাপিত ভূবন, 
আমরা বানর, তারি বংশধর, 
নাহি জানি হিংসা দ্বেষ; 
ফলাহার পুণ্যে কাটি মায়াজাল 
ধর্মপথে স্থখে রব চির কাঁল, 
হয়ে ক্ষমাশীল, প্রেমিক সুশীল, 
করিব জীবন শেষ ।” 
জান্বুবান নামে যুবক জনেক লম্ব-লেজ দত্তমান 
তাহার বচন শুনিয়। অমনি হইল দগ্ডায়মান। 
করি বক্র গ্রীবা প্রপাধিত বক্ষ, খাঁড়া করি ছুই কাণ; 
কহে রোষতরে তুলি ছুই বাহু আছাড়ি লাহুল খান। 
«কেন হব মোরা রাক্ষদ-অধীন পরিহরি আত্মার; 
কিসের ভাবনা ? কারে এত ভয়? নহি মোরা ভীরু নর? 
আমাদের কুলে লইয়। জনম রাক্ষস হই যারা 
বৃদ্ধ পিতামহ আত্মীয় স্বজনে নাহি মানে এবে তারা। 
বানর পুরাণে ডারুইন খধি লিখিয়াছে যে বারতা; 
হায় রে কপাল! হবে কি সে সব, কেবল কথার কথা । 


২৮ 


 অবজীবর্ম। 


বনের বানর হইয়।”আময! রহিব কিচিরকাঁল 8 : 
যারা আমাদের নাতিপুতি জ্ঞাতি তাঁরা হবে, মহীপাল ? 
স্বজাতির ছু“ধ করিব মোচন রাক্ষসে করিব দূর ) 
ত্রেতার মতন সাগর লঙ্ঞিয়! যাব আম লঙ্কাপুব। 
বিভীষণে গয়া বিনয়ে জানাব রাক্ষস-রীতির কথা ) 


তিনি রামভক্ত ন্যায়*মন্রক্ত অবশ্য ঘুচাবে ব্যথা।” 


এতেক কহিয় বাহিরিল যুবা সাহসে করিয়া ভর; 
উত্তরিল গিয়া সেতুবন্ধ পারে সেই দিংহল নগর। 
্বর্ণপুরী শোত1 দেউল দেউটি দেখিয়। হত্লি জান, 
ভুলি বৃন্দাবন আপন ভাবন1 ভাবিল করিল ধ্যান। 
কালা মুখে চুণ মাখিয়া নিপুণ ঢাকিল বানর ছাদ, 
রাক্ষসের বিদ্যা শিখিতে লাগিল ঘুচাতে বান্বাঁদ। 
শিখিয়! তথায় রাক্ষসের ঠাট বাধিলেক চূড়া ধড়া ; 
রাক্ষসি ভোগনে রাক্ষসি বসনে হইল মেজাজ চড়া । 


. খেতো প।তালতা ছোলা! কল! শশা জাতির প্রথার মত) 


ছাড়িয়া সে সব হইল এখন মদিরা গোমাংসে রত। 
স্বদেশের রীতি স্বদেশের নীতি রহিল না কিছু আর; 
সকলি ফিরিল, কিন্ত কোন মতে ফিরিল না মতি তার। 
ধরি নববেশ নবীন আঁকার দেশে এল জান্ববান; 
নাহি সার ভয়, বানর সমাজ পাইবে এবার ত্রাণ । 
আসি বৃণীবনে লাগিল ছাড়িতে নব নৰ উপদেশ ) 
বানর বানরী ভয়ে সশঙ্কিত দখি তাঁর নব বেশ। 
রাঁক্ষদ মতন আঁকার প্রকার করি সবে দরশন; 
ভাঁবিল মনেতে করিবে আবার গোষ্াগুলি বরিষণ। 
বানর কটক তুলিয়া লাঙ্গুল পলাইল উভ্তরড়ে ; 

সেই গণ্ডগোলে পশিল রাক্ষন হাঁদাঁকার ধ্বনি গড়ে। 
হেরে জাম্বুবানে বানর-রাক্ষদ রাক্ষসের হর্ষ অতি, 


শিকলে বাধিল মঞ্চে বগাইল জাবুবান হষ্ট মতি। 


বাঁনর-রচিত বাঁনর চরিত বানরে গুনিল যবে, 


. হাসে খিলি খিলি, করে কিপ্পোকিলি বানরে বানরে তবে। 





নবজীবন। 










আশ্বিন। ১২৯১ । 


৩য় সংখ।। 


১ম ভাগ || 











ব্রততত্ত। 

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম । অর্থাং যে রূপ নিয়ম স্বেচ্ছাক্রমেব্যক্তি কর্তৃক 
গবলম্িত হয়। রাজাজ্ঞা, গুরুজনের আদেশ কিন্বা নৈসর্ণিক নিষম, ব্রত পদ্দে 
াচ্য নহে । এই নকল নিয়মও ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রতিপালিত হয় বটে, কিন্ত 
তাহাতে স্বেচ্ছ কি শ্বান্ুবর্ডিতার স্থল নাই; এই নিমিত্বে তাহাতে ম্বভাবত 
কোন ব্রত পালন হর না। এই প্রবন্ধে কোন ব্রত বিশেষের কথা নাই; 
নদ্দিষ্ট কালব্যাপী হউক কিন্বাঁ জীবনব্যাপী হউক সকলত্রতেরই সাধারণ 
ক্ষণ কএকটির সমালোচনা করা যাইবে। ভরসা করি & সকল লক্ষণ 
নুনারে শাস্ত্রোক্ত বিধানের সারবত্তাও হৃদয়জম হইবে। 

কি উদ্দেশে ব্রত করা কর্তব্য, করিলে কি ফলোদয় হইতে পারে এবং 
?হার জন্য কি কি বিষয়ের গ্রাতি লক্ষ্য রাখা! আবশ্যক এই সকল কথা, সমাজ, 
ইখ এবং নিয়ম নামক তিনটি বিভাগে প্রদশিত হইবে। প্রথমত পাঠক 
দখিবেন যে সমাজ সংক্রাস্ত নৈসর্গিক নিয়মানুসারে মনতুষ্যের কর্তব্য নির্বাহের 
একটি নিয়ম, পরার্থপরতা। দ্বিতীপ্নত দেখিবেন যে ব্যক্তিগত ধর্মানুসারে 
ইথ শীধনের নিয়ম বিভিন্ন) ব্যক্তিগণ পরার্থপরতা বিহীন না হইয়াও অপে- 
নাত গ্রবলতররূপে স্বর্থপরতাঁরই বশবন্ত হন। অন্তর এই প্রশ্নের 
উদয় হইতেছে যে এই স্বাভাবিক বৈষমা নিবারণের সছুপায় কি? পরিশেষে 
প্রদর্শিত হইবে ষে প্রস্তাবিত সছুপায় অর্থাৎ কর্তৃব্যপালন ও সুখ সাধন 
বধির একমাত্র সমবারী ব্যবস্থা-ব্রত। হিনদধর্ানুসারে প্রথমত যাগ--গরে 
যাগ, অনন্তর পুজা, ধ্যান ও জপের বিধান করিয়া! সর্বশেষে ত্রতথের নিয়ম 


৯৩০ নবজীবন | ) 


গ্রচলিত হইয়াছে। অতএব ব্রতগুলি দ্বৃণিত অবলাগণেরই উপযুক্ত মনে ু 
ক্করিয়৷ উহার সার মর্ম উপলদ্ধি করাই যুক্তি সঙ্গত। 
১। সন্ান্র। 

মানুষ লোকালয়ে ভিন্ন বাস করিতে পারে ন1) করিলে মনুষ্যত্ব রক্ষা 
না। লোকাল, কেবল লোক এবং আলয়ের সংযোগ নছে। আলয় 
গৃহ, নগর, রাঙ্জয, পৃথিবী আদি নানা জড় পদার্থের বাচ্য বটে) এবং বোর 
আবাও মনুষ্যের বহুত্ব জ্ঞাপক বটে। কিন্তু লোকালয়ে লৌকের আলয় ছা 
আর কতকগুলি বিষয় দৃষ্ হইবে। লোকালয়ে মন্তুষ্য পরম্পরার সম্বন্ধ বিশে 
এবং সম্বদ্ধ মনুষ্যাদির সহিত আলয় বিশেষের সংযোগ--এই অতিরিক্ত বিযা 
খুলি উপলব্ধি হইয়া থাকে । ফলত একাধিক মন্তষ্যের অসন্বদ্ধ অবস্থা বিষ 
ডাহা! মনে না করিলে তদ্দিতর সমাজ নামক সম্বদ্ধ-মন্ুব্য জ্ঞাপক পদার্থ না, 
্রমহইবে না। এখানে অগত্যা কেবল সন্বদ্ধ মন্নুয্যের আলয়েরই আলো 
চন! করা ধাইবে ; অসম্বদ্ধ মনুষ্য সমূহের আলয় কিরূপ হইতে পাবে তাহা 
পাঠক মনে মনে চিন্তা করিয়া বুঝিবেন। 

উপরে লোকালয় শবে সম্বন্ধ বিশিষ্ট বহু ব্যক্তির আলয় বলিয়া ব্যক্ত কয 
গিয়াছে । বস্তত ইহাতে আরো কএকটি কথা লক্ষিত হইবে। একাধির 
ব্যক্তির সন্বন্ধ-বিশেষ দ্বারা পরিবার স্থজন হয়, লোকালয় আবার সেইরূপ মধ 
বিশিষ্ট পরিবার সমূহের সমাবেশ । সমিতি নামক দন্বদ্ধ বক্তিগণ সমাহ 
পদে বাচ্য বটে কিন্ত কেবল সমিতি হইতে লোকালয় সংস্থাপন হয় না। 
লোকালয় বুঝিবার জন্য পরিবার নামক পদার্থ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক এব 
পরিবার কাহাকে বলে তাহা বুঝিবার জন্য বিবাহিত এবং অবিবাহিঃ 
দম্পতি আদি সমাজ-শরীরের নমুন1 পর্ধ্যবেক্ষণ কর! কর্তৃব্য। 

জীব জড়পদার্থ হইতে বিভিন্ন.) জীবের বর্ধন, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে, জ. 

পদার্থের তাহা নাই। তত্তিন্ন জীবমিথুন হইতে জীবের উত্ভব এবং সংখ্যা বু 
হইয়া থাকে। এই স্থলেই প্রথমত সংযুক্ত জীবের সুচনা দৃষ্ট হঈতেছে 
_ সন্ধিনী * শব্ধ সচরাচর প্রচলিত নাই কিন্ত উহাতে জীবমিথুনের সংযো 
* সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর শ্বরূপ। | 
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ । 
আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী। 


চিদংশে সংবিৎ যারে কৃষ্ণ জ্ঞান মানি। ইত্যাদি। 
চৈতন্য চরিতামূত। মধ্যম খণ্ড। ৬ পরিচ্ছে 


সমাজ । ৯৩৯ 


বংগর্ভ ও ভ্রপের সংযোগ--এই দ্বিবিধ মন্ধির শক্তি ব্যক্ত করে। এই 
ক্রিব্যতিত জীবের সত্বা থাকে না। কিন্তু সন্ধিনীশক্কির ক্রিয়াদয় উভয়ই 
বধন্মাক্রান্ত অর্থাৎ মনুয্যধর্ম হইতে বিভিন্ন। গর্ভস্থ সন্তান ভ্ীবধন্মান্থুসারে 
ভদেহ পরিতঠাগ করিয়। ক্রমশ পৃথক ভাব অবলধধন করিতে থাকে। কিন্ত 
ুষ্য এই পাথক্য সেও অন্যান্য কারণ সহযোগে মাতার সহিত ক্রমশ বরং 
ঢতর দ্ক্ধেই সংঘুক্ত হইগা। থাকেন, এমন কি জগদীশ্বরীর সহিত যথা- 
বায সামীপ্য প্রকাশ স্থলে তাহার প্রতি মাত্‌ সম্বোধন অপেক্ষা আর কিছুই 
পযুক্ত মনে হর না। ইহাতে বুঝা যাইবে, জীবমিথুন যে জীবধন্ম পাণন 
রে, মনুষ্য তাহার উপরে অন্যবিধ খন্থি স্থাপন স্বারাই এক অপূর্ব্ব ভাবের 
ত্রপাত করেন। 
ফণত দম্পতির স্থায়ী লধন্ধ হইতেই পতি-পত্বীর সমাজ, আর সন্তান ও জন- 
ীর স্থারী সন্বন্ধের উপর জনগ়িতার সংগ্রহ হইলেই পরিবারের সৃষ্টি হয়। স্ত্রী 
কুধ যে সংকর করিয়া এই সকল সম্বন্ধ সংঘটন করেন, তাহারই নাম বিধাহ। 
রূধারে জীব্ধন্ম সমস্তই বিদ্যমান থাঁকে কিন্ত তদতিরিক্ত নানাবিধ উৎকৃষ্ট 
ঘন আশ্রয় করে) এবং দেই সকল নিয়ম এমন মনুষ্যত্বজনক, যে তাহ সমগ্র 
'বধদ্বকে আচ্ছাদন করির! ফেলিতে পারে। বানপ্রস্থ তাপর তাপসী বিবাহ 
ন্ধে মন্বদ্ধ হইর1ও ত্রহ্মতধ্য অবলম্বন করিধ থাঞ্িতেন। পোষ্যপুভ্র দত্তক 
ধার সন্ধে সর্ধতোভাবে জীবধন্শ অতিক্রম করিয়া! গরস-পুত্রের অভাব 
চন করেন। এতত্িন্ন একটি অভিনব ইউরোপীয় মত প্রচার হইয়াছে 
দন্ধবারে যাহীরা রোগ বা দৈন্য হেতু সম্ভান উৎপাদনের অষ্বোগ্য 
[হারা ও চির ব্রঙ্গচর্ম্য সংকল্প করিয়। বিবাহ করিতে পারেন, এবং পোষ্যপুক্র 
| গোষ্য পুক্রীর দ্বারা এমন পরিবার রচনা করিতে পারেন যে, তাহাতে জীব- 
ম্বের সংস্পশ এককালে অস্তর্থিত না হউক, নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। 
টিক কথা সখিস্তর চিত্ত! করিলে জীবমিথুন এবং নরপরিবারের মধ্যে 
র ধিশেষ কি তাহা ব্যক্ত হইবে । ধাহীরা পারিবারিক বিধান মধ্যে 
বিভিন লক্ষণ কিছুমাত্র দেখেন নাই কিবা তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণের কিছুমান 
ভিজ্ঞ 4 লাভ করেন নাই; তাহাদিগের সমীপে বেশি কথা বরা বিফল। 
অনস্তব পাঠক দেখিবেন। যে কেবল স্ত্-পুরুষ এবং সম্তান এই 
ন বসন্ত লইয়াই পরিবারের সংগঠন হয় না। আমি এখানে একানবর্তী 
ধার বা সপিগুবর্গের কথ! তুলিব না। কিন্তু প্রতি পরিবার মধ্যে 


একটি বংশানুক্রম আছে, তাহা বিভিন্ন বিষয়া যে কোন পরি 
বল তাহার একজন আদিপুরুষ ধরিয়া বংশনাশখ. হইবার 
পর্য্যত্ত গণনা করিলে যতগুলি মনুষ্য হয় তাহার্দিগেরও এক 
অবস্থা আছে। এই সম্বন্ধ অবস্থা একবস্ত, এবং তাহার অন্তর্গত 
পর্যায় অপর একবন্্ব; আর যে প্রণালি দ্বারা এই দ্বিবিধ বস্তর ক্রম 
হয়, যাহা দ্বারা এ সকল পুরুষ পরম্পরার সম্বন্ধ প্রতিপালিত হয়, তাহ! 
এক পদার্থ। আমি সেই প্রণালিকে বংশীমুক্রম বলিতেছি। পরিবার 
'ব্যক্তিগণ জীবিতাবন্থাতে যে সন্বন্ধ ধারণ করেন, আর ত্বাহাঁদিগের পুর 
ক্রম দ্বারা যে সন্বন্ধ উৎপন্ন হয়, এই ছুটি বিভিন্ন সম্বন্ধ । ইহার মধ্যে বিষ 
বৈলক্ষণ্য আছে। একটিতে মন্ুষ্ের জমাট ভাব জন্মে আর একটি গ্রণা 
দ্বারা জমাট মানুষ কাল প্রবাহে সম্তরণ করে। করিয়া, আর এক প্রা 
সংযুক্ত রূপ ধারণ করে। একটি সম্বন্ধ মৃত্যু পধ্যস্ত থাকে, আর একা 
দ্বারা মনুষ্য মৃত্যুকে পরাজয় করে। পরিবারাশ্রিত জমাট-ব্যক্তিগণ 
বিয়োগ দ্বারা পরিবার বিনষ্ট হয় না) কেননা এক পুরুষের পরে পৃঃ 
বাস্তর আবিভূর্তি হয়। কেবল বংশাভাব হইলে পরিবারের জীবন বিন. 
হয়। অভএব পরিবারের জীবন অতি দীর্ঘকাল ব্যাপী বটে । আর গো! 
পুত্রের প্রকরণ অবলঘ্বন স্থলে উহা! অনস্তব্যাপী বপিলে ও বিশেষ অত্যু 
হয় না। কিন্তু সমাক্জ-জীবনে এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত প্রগাঢ় রূপে বা 
হইয়] থাকে। 

জন্ম, বর্দন, জনন,ক্ষয়, মৃত্যু এই কএকটি বিষয় মধ্যে জীবধর্ম এ 
মনুষ্য ধর্দের যে ভেদ আছে তাহা প্রদর্শিত হইল | পরিবার-শরীরে তি 
আরও কএকটি বিশেষ লক্ষণ দু হইবে। নরমিথুন জীবধন্ম পালনান্তে 
যে সংযুক্ত থাকে তাহার মহত উদ্দেশ্য পরস্পরের সাহাষ্য। হহ 
সমাজ-শরীরের মূলীভূত কথা । এবং ইহাতেই আবার সামীপ্য সাযুজ্য আ 
গুরুতর কথার হৃচন| হইয়। থাকে । মন্থষ্য জীবের ন্যায় আহার করে, বি 
সকল জীব মনুষ্যের ন্যায় খাদ্য আহরণ করে ন!। মনুষ্যর আর একটি বিঃ 
ধর্ম এই যে দেহ আচ্ছাদনের উপার না করিলে চলে না । আর কেবল গ্রা? 
চ্ছাদন.নহে ; দিবা রাত্রি এবং খতুপরিবর্ন বিষয়ক সমন্ত নৈসর্গিক নিয় 
জ্ঞানার্জন এবং সেই জ্ঞানের উপযোগী ব্যবস্থা করাই মনুয্যবর্ণের গর 
কার্য । পরিবার দ্বপ সমাজ এই সকল কার্য্ের অন্থুরোধে আবদ্ধ থাকিয়া 
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স্থাপন করে কিন্তু কেবল গৃহদ্বারা সকল প্রয়োজন নুষিদ্ধ হয় না। 
এইজন্য নানা পরিবার একজ্রিত হুইয়া নগর ওয়াজ্য ইত্যাদি লোকালয় 
সংস্থাপন করে। অতএব পাঠক এধন বুঝিতে পারিবেন যে সন্বদ্ধ মনুষ্য, ভীব 
এবং ব্যক্তি হইতে কত বিভিন্ন। এই সকল পদীর্থঘের পর্য্যা়গুলি উত্তম 
রূপে উপলব্ধ না হইলে ব্যক্তিগণের কর্তব্য বিধান নির্ণযু কর! অসাধ্য। 
ইদধানিস্তন সমাঁজ-তবের আলোচনা হেতু নগর রাজ্যাদি সংক্রান্ত নানা 
কথাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রণালি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায়। কিন্তু এই 
প্রণালীতে সন্ধাগ্রে গারিবারিক সমাজের মর্মগ্রহ হওয়া! আবশ্যক । 
তভিন্ন নগর রাজ্যাদ্দি বৃহত্তর সমাজের খিধান হদয়ঙ্গম করা অসাধ্য। 
মনুষ্য যদি কেবল পারিবারিক সমাজ দ্বার স্বকীয় কাণ্য সমস্ত উদ্ধার 
করিতে পারিত,তাহা হইলে নগর বা রাজ্যের আবশ্যকতা থাকিত না। 
ফলত প্রথমত গারিবারিক নির়মে সমাজ শ্থাপন করিতে গিয়াই 
'একান্ববন্তী পরিবার, সপিপ্, জ্ঞাতি, গোত্র এবং গ্রাম আদি সংস্থাপিত হই- 
যাছিল। কিন্তু ক্রমশ অন্যান্য সামাজিক অভাব ব্যক্ত হইয়া! অন্যবিধ সমা- 
জের উৎপত্তি হইয়াছে । এসকল বিষয়ে সম্যক আলোচনার স্থান নাই। 
তবে চিন্তার সন্ধি প্রদর্শনার্থ কএকটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। বংশ- 
বৃদ্ধি সহকারে পরিবারের ভেদ ও সাধারণত আজ্ঞাদাতা আজ্ঞাকারীর 
স্বন্ধ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট এবং সমান এই ত্রিবিধ অঙ্গ স্থাপিত হয়। 
তত্ডিন্ন এ স্বত্রে ভাষার উৎপত্তি হইয়। থাকে, আবার ভাষার বিস্তার 
হেতু বিভিন্ন পরিবারের সমাগম হয়। চতুর্থত মনুষ্য পরম্পরার 
মহযোগ হেতু উপজীবিকার প্রতেদ হইয়া থাকে। আদিম অবস্থায় কখন 
মুগয়। কথন পশুপালন এবং কখন ব! সামান্য কৃষি কার্ধ্য দ্বারা নর সমাজের 
'জীবিকা নির্ধাহ হইয়া থাকে । ছগ্রে বল পূর্বক অপহরণ এবং তদনত্তর শ্রমই 
মনুয্যের প্রধান অবলস্বন হয়। আর কৃষিক্গাত ভরব্য সংগ্রহ করিতে শিখিলে 
পরে শ্রমজত শিল্পাদির উদ্ভব এবং বাণিজ্যের স্ষ্টি হয়। সমাজ শরীরের গরি- 
বর্দন বিতে প্রধানত উল্লিখিত ভেদ ও পরিবর্তন সমূহ বুঝিতে হইবে। নতুবা 
পারিবারিক ধর্শর উচ্ছত্লতা হেতু মনুষ্য জাতির মধ্যে যে বংশ বৃদ্ধি হয় 
তাহা বারা সমাজশরীরের প্রক্কত পরিবর্ধন হয় না। সে ষাথা হউক, আর 
'একটি পদার্থ বারা সমাজশরীর পারিবারিক নীম উজ্বন করিয়া গোকা- 
্ নামে অবতীর্ণ হম। ' সেই পদার্থগমনাগমনের উপায় বিশিষ্ট 
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ধরা-পৃঠ__মর্থাং নগর। নগর ব্যতীত প্রকৃত লোকালয়ের উৎপত্তি হয়না 
উর্ধপক্ষে উহা কেবল বৃহদাকার পরিবার মাত্র হইয়া থাকে। যেমন ভা 
বারা মনুষ্যগণ পরস্পরের মন আয়ন্ত করে, মেইরূপ নদী এবং বজ্মণাদির দায় 
বিভিন পরিবারের সমাগম স্থসিন্ধ হয়। আর ভাষা দ্বার এবং শ্রমশোভিত 
আলয় সংযোগে মনুষ্যের জমাট ভাব পরিবদ্ধিত হইয়া সেই উপায় দ্বারাই 
আবার সমাজশরীর অবিচ্ছিপ্নরূপে কালব্যাপী হইতে থাকে। অনন্তর এই সন্ধে 
রেলরোড ও তাড়িত বার্ভাবহের কথ। চিত্ত। করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন 
যে, লোকালয়ে পরস্পরের সামীপ্য সাধন কি মহ২ কাঁধ্য এবং উহার সহিহ, 
সমাজশরীরের পরিবদ্ধন আর সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধিংকেমন সংস্থষ্ট। 
এত বাহুল্য কথাতে কেবল এইমাত্র প্রদর্শন করিলাম যে, অন্য জীব 

এবং মনুষ্য মধ্যে যেমন তারতম্য আছে, মনুষ্য এবং সমীজ মধ্যে আর 
সমাজান্তর্গত পরিবার, নগর এবং রাঙ্গ্য মধ্যেও তদন্ুূপ ইতরবিশেষ মানিতে 
হইবে। (কেহ কেহ এপ ্যন্তও বলেন যেরাজ্য পরম্পরা কোন প্রচারে 
সুন্বদ্ধ হইলে ভবিষ্যতে সময মন্গুষ্যবর্গের একত্ব সংস্থাপন হইতে পারিবে ॥ 
ফলত প্রাগুক্ত বিডিন্ন পরারথে॥ বিভিন্ন নিয়ম অধগত হওয়া আবশ)ক, 
গণ্ভিন্ ব্যক্তিগণ কি কি নিয়মের বশবন্তী তাহা খোধগম্য হইচঠে পারে না। 
পরস্ নানাবিধ সমাজের স্ব স্ব ধণ্ম যেরূপ হউক সর্বসমালের মু্ণীভূত ব্য 
একমাত্র পরস্পরের সাহাধ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কি পারিবারিক, কি নাগরিক, কি রাজ্যধ্যাপী, যে কোন সমান 
হউক সংত্র সকলকেই প.স্পরের সাহাধ্য প্রতীক্ষা করিতে হয় *। 
আমাদিগের হিন্দুসমাজে ইহার বিরোধী কতক গুলি কথা প্রচলিত 
আছে। তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিবার অভিপ্রায় নাই, কেবন 
তাহার লক্ষণ নির্দেশ করা আবশ্যক । বানপ্রস্থ তপস্বীগণ সন্ন্যাসধশ্ম অবলম্বন 
পূর্বক দেশ দেশাস্তরে বিচরণ করিতেন, তদ্দারা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে গং 
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* বিচার শৃঙ্খলার বিচ্ছেদ হইবে বলিয়! পারিবারিকধর্ম্ম বিহীন কঠক 
গুলি সমাজের উদাহরণ দিতে পারি নাই কিন্তু তাহার পর্যবেক্ষণ না করিণে 
প্রস্তাবিত বিষয়ের মন্ম বিশদরূপে ব্যক্ত হইবে না বলিয়া বলতেছি যে তো" 
ম্পানি, সমিতি, আখ্ড়া, পার্লিয়ামেপ্ট, সেন! ইত্যাদি সমাজ সর্বদাই দৃষ্ঠ 
কিন্ত তাহ! পরিবার লক্ষণুগ্রন্থত নহে । কি পারিবারিক ধর্থ ঘবিশিষ্ট সমান 
কি ঠন্বহিভূত সাজ সরকারই পরম্পরের সাহাব্য বিদ্যমান থাকে। 
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স্থাপন হইত। : কিন্তু অনুমান হয় যে এক সময়ে এই নিগুঢ় অভিস্ষি 
কান প্রবারে বিলুপ্ত হইয়া ষতিধর্মের অত্যন্ত প্রাচুর্ভাব হইয়া থাকিবে ? 
ইরা সন্যাসধর্, আত্ম পন্যায় মধ্যে চতুর্থ পদ হইতে স্থান ভ্রষ্ট হষটয়াছে। 
বোধহয়, সেই অবধি যতিধণ্দের মূলতন্ব সরাচর এইরূপে বাক্ত হইয়! 
ঘাঁসিতেছে,ষে ব্যক্তিগণের সর্বতোভাবে হ্বাধীন হঈতে চেষ্টা করাই বিধেয়। 
তপগ্যা ও কৃক্ষ,ব্ুত অবলম্বন করিলে পরিবার, লোকালয়, অর্থ, রুষি, শিল্প, 
বাণিজ্য, কিছুবই প্রয়োজন থাকিবে ন1 এবং যতি স্বধীনভাঁবে জীবন ধারণ 
পূর্বক অনন্যচিত্তে ঈশ্বরারাধনাঁতে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন। এই কথাতে 
(কোথাও £রূপ বিন্দুমাত্র প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যতিধর্থের 
উঠি সাধনার্থ গৃহস্থ-ধন্মের ক্ষয়লাধন কর! বিধেয় | এ দ্বিবিধ ধর্ম-সত্াস্ত 
যে মকল গৃ় কথা আছে তাহা প্রকাশ করিবার স্থল নাই তথাচ এ 
র্য্যত্ত বলা যাইতে পারে যে, হিন্দূধদ্ধীনুসারে গৃহস্থ-ধন্ম কখনই অবজ্ঞার 
যাঁগ্য নহে। প্রত্যুত উদ্িখিত সমাজ বিষয়ক নৈসর্গিক নিয়মের প্রতি লক্ষ্য 
রিলে ব্যক্ত হইবে ষে, গৃহস্থাশ্রম সমাজের প্রধান অবলম্বন । এবং শান্সেও 
ই কথার উল্লেখ দেখা ষায়। অতএব যতিধন্ের যর্দি কোন মাহাগ্ঘ্য থাকে 
হা প্রাগুক্ত আশ্রমের শাখা স্বরূপ মীত্র। সেই শীখা বিশেষের প্রতি যতই 
মাদর কর তাহার নিমিত্তে পারিবারিক, নাগরিক, রাজ্যব্যাপী কিম্বা জগং- 
যাপী নরধার্থের বিদ্ন সাধন করা নিতাত্তই অকর্তব্য। যেখানে এই নরধর্থ্ের 
(হিত যতিধর্থের ধীক্য না হইবে সেখানে শেষোক্ত ধর্ত্মকেই ভুল বলিতে 
ইবে,এবং অন্যান্য ধর্থের প্রাধান্য সর্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে। কেননা 
যমন ভ্রব্জাতের রাসায়নিক ধর্ম অভাবে জীবধন্ম প্রতিপাঁলিত হইতে 
পারে না এবং যেমন জীব ধন্মীতিত বংশ পালনাদিকার্ধ্য ব্যতীত সমাজধর্দের 
প্রয়োগ হইতে পারে না, সেইরূপ বুঝিতে হইবে যে ভৌতিক নিয়ম, জীবন 
এবং সমাজ ধর্ম এই সমস্ত গুলি সর্বাগ্রে রক্ষা করা আবশ্যক, তদনত্তর যদি 
ব্য হয় তবে ষতিগণের আচরণ বিষয়ক নিয়ম করা যাইতে পারে। ফলত 
তিগণ যতই বলুন, মনুষ্য লোকালয়ে ভিন্ন কখনই বাস করিতে পারে না, 
কালয় বিনষ্ট হইলে মন্তব্যত্ব রক্ষা হয় না। লোকালয়ের নিয়ম পরস্পরের 
হাব্য। অর্থাৎ লোকালয়ে, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিতে হয়। যে 
ক্ষচারী মনে করেন আমি অঞ্জনী, মামার জীবন যাঁপনার্থ কাহারো সাহায্য 
হণ করি নাই, ক্ষরিব না, তিনি নিগান্ত, মোশান্ধ। 


*৩৬. নবজীবর্ম | 


সমাজের নিয়ম এই বুঝা গেল যে, জীবন পরের দ্বারা যাপন করিয়ে 
হয়। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞার অব্যবহিত ফল এই ঘষে, জীবন পরের জনে 
যাপন করা আবশ্যক। কেননা উহ্য বিষয়-_-অহং পদার্২-কোন শির্দি 
ব্যক্তিকে আশ্রয় করিতেছে না। যে পর সেই 'অহংং বলিয়া গণ্য হইতে গারে। 

এখন পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে সমাজতত্ব হইতে কি এক উৎকট বথ 
উদ্ধীর করা গেল। ইহা সুসাধ্য হউক, দুঃসাধ্য হউক কিম্বা এক কাণী; 
অপাধ্য হউক এই নিয়ম হইতে অব্যাহতি নাই। ইহা স্ুথপ্রদ হউক ব 
ধর্মশান্ত্ান্ুগত হউক অথবা উভয়ের বিপরীত লক্ষণী ্রাস্ত হউক কোন মতে 
ইহার প্রতি উপেক্ষা করা যায় না। এই কথার প্রতি যদি সন্দেহ জে 
তবে আমার তর্ক সোপানের প্রধান প্রধান আরোহণস্থ গুলিতে পুনরা 
পদার্পন করিতে পার। করিলে দেখিবে যে মনুষ্য জীবধর্মা অতিক্রম পূর্ব 
নাঁনাবিধ সমাজধর্দের বশবর্তী হয়েন। সমাজ কেবল জীবিত মনুষ্যবর্গে 
উপরনির্ভর করে না। পুরুত্পর ম্পরা এবং পুরুষানু ক্রম-আশ্রিত ভাষা, নগ 
ও লোৌকাঁলয়ের নৈসর্ণিক নিয়ম, তাবৎ ব্যক্তিকেই অবলম্বন করিতে হা। 
যতিগণ যাহাই বলুন এ দকল নিয়মের অন্যথা করিতে গারিবেন 
না। জীবন পরের দ্বারা ভিন্ন কখনই চলে না। সুতরাং তুমি যদি পরে 
জন্যে আপনার জীবন যাঁপন করিতে অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে কেবং 
কমিগণের ন্যায় পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জীবনধারণ করিবে। তাহা 
তোমার দেহ রক্ষা হইতে গারে বটে এবং তোমার বাহ্যিক অবয়ব! 
মন্ুষোর ন্যায় থাকিতে পারে, কিন্ত তোমার মনুষ্যত্ব থাকিবে না, তু 
নিতান্তই পত্ততব প্রাপ্ত হইবে। তুমি বাল্য বা যৌবনোপার্জিত জ্ঞানরন 
সাহীধ্য যদিও কোন প্রকারে মন্তুব্ত্ব রাখিতে পার তথাচ তোমার মে 
জ্ঞানরত্ব কখনই নরধর্ধান্ুদারে পরিবদ্ধিত হইবে না। বিশেষত সেই জা? 
রত্বই তোমার ত্রয় প্রমাণের স্থল হইয়া থাকিবে। কেননা সেই জ্ঞানরত 
পরের নিকট পাইয়াছ তাহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। অতএব তো 
্তান প্রস্থত যতিধর্মই তোমার পরাধীনতার প্রমাণ হইতেছে। আর তুমি অং 
সমাঙ্গেব নিকট খণ গ্রহণ করিয়াষযদি এখন তাহা বিস্থৃত হইবার চেষ্টা ৭ 
তবে ইহাই তোমার মনুষ্যত্ব-হীনতার পরিচায়ক হইবে। 

ফত যতিধর্শের সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। যতিদিগের নির্মল চর 
রতযক্ষ করিলে সকণেই বিদ্যাত্যাস অভাবেও সদাচার শিক্ষ! করিতে গা 


ন্তত কেবল ্রসথপাঠে বিদ্যাত্যাস হয় না। গ্রাম্থোত্ত সদচার পরা. 
[ণ হওয়া আবশ্যক এবং তাহার নিমিত্ত আদর্শের প্রয়োজন আছে । যতি 
বশরীবে নাঁরায়ণত্বের আদর্শ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। যে যতি তাহা 
পিয়া যান, তিনি কখনই যতি নামে বাচ্য নহেন। সে যাহ] হউক এই বিভা. 
গের" উপসংহার স্থলের ধথা পূর্মেই ব্যক্ত হইয়াছে জীবন পরের দ্বার। 
পন করিতে হয়--অতএব উহা! পরের জন্যে যাপন করণ বিষিয়ে গত্যস্তর 
নাই। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, লোকালয়ে পরম্পরের সাহাফ্য 
রিতেই হইবে) সঙ্ঞানে কর, মনুষ্যত্ব রক্ষা হইবে; ইচ্ছা পূর্বক কর সুখ 
গাভ করিতে পারিবে । অনিচ্ছ পূর্বক কর, আজীবন কট পাইবে আর 
নগাজ উচ্ছ, জিত হইবে। যে দিকে দেখ সমাজ এবং পরস্পরের সাহাঘ্য 
বাত হইলে নরদেহধারী ব্যক্তি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে না। ক্রমশঃ 
কেন পশুত্বই প্রাপ্ত হয়। তীর্থ অর্থাৎ তপস্যাস্থানে গাপ সংস্পষ্ট হইলে 
মার কোথাও মুক্তিলীভ হইতে পারে না। একথা নিতাস্ত অপ্রামাণি ক নহে। 


অনশীলন। 
৩. 


গ্রথম কথা। স্থুল বৃত্তান্ত । 

শিষ্য । অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি। 

গুরু। সক কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল 
[ইট। কথা । (১) মান্ৃষের সখ, মনুষ্যত্বে ; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তি- 
গুলির উপযুক্ত স্কৃপ্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃত্তি 
গুলি কি প্রকীর তাহার কিছু পর্যালোচনার প্রয়োজন । 

বৃত্বিগুলিকে সাধারণত ছুই ভাগে বিভক্ত কর] যাইতে পারে। (১) শারী- 
বক, ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তি গুলির মধ্যে কতক গুলির উদ্দেশ্য 
্রানার্জন ও চরিতার্থতাও জ্ঞানার্জনে হয়। যগা, ধারণা, কল্পনা, স্মৃতি 
ইত্যাদি। আমি সেই গুলিকে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি বলিব। অথবা যে কথা এক 
ধার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই যদ্দি তোমার মতে প্রচলিত রাখা উচিত হয়, 
উবে সেই গুলিকে তুমি বুদ্ধিবৃত্তি বরিতে পার। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে। 


সগুলির কাজ, কাধ্যে প্রতি দেওয়া বথা,_ম্েহ, দয়া, ভক্তি। সে গুলিকে 
ক 


| 
| 
] 


১৩৮ নধজীবন? 


কার্যকারিণী বৃত্তি বলিতে পারি। ইহাদের সন্ন্ধে ধর্মগরবৃতি নাম পূণ] 
শ্যষহৃত হইয়াছে। * | 

শিষ্য। 45৮9০ কিসের ভিতৰ পড়িল ? 

গুরু । হিসাব মত কার্ধ্যকারিণীর ভিতর পড়ে। আবার জ্ঞানার্জনী বি 
গুলির সঙ্গে সে গুলির এমন সাদৃশ্য আছে, যে সে গুলি হইতে এগুলিবে 
বিষুক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। যাহাহউক, আমরা অধ্যাত্ম শাস্ত্রের বা কৌন 
দর্শনের অবভারণা করিতেছি না বৈজ্ঞানিক হুগ্মতায় আমাদের কিছুই 
প্রয়োজন নাই। আমাদের উদ্দেশ্য,কি হইলে মনুষ্যত্ব লাভ করি 
তাহাই নিরূপণ করা। অতএব যাহাতে সকলে সহজে সে তত বুঝিতে 
"পারি, সেইরূপ নাঁমকরণই আমাদের উচিত, বৈজ্ঞানিক স্থক্মতায় আমাদো 
গ্রয়োজন নাই। যদি এই শেষোক্ত বৃত্তিগুলির পৃথক নাম দিলে মনুষাত 
তত্ব বুঝিতে আমাদের স্থৃবিধা হয়, তবে পৃথক নামই দিব। তুমিই না হা 
একটি নাম দাগ । 

শিষ্য। আমি নামকরণ করিতে গেলে ওগুলিকে চিত্তরঞ্রিনী বৃদ্ধি 
বলিব। 

গুরু। আপত্তি নাই। বুঝিলেই হইল। এখন মানুষের সমুদয় শ'় 
গুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী 
(৩) কার্ধযকারিণী (৪) চিত্তরপ্জিনী। এই চতুর্কিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্কি 
পরিণতি ও সামগ্জস্যই মনধষ্যত্ব। 

শিষ্য। কোধাদি কার্ধ্যকাঁরিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিবী বৃত্তি 
এগুলিরও সম্যকম্ষ্ঠি ও পরিণতি মনুষ্যত্বের উপাদান ? 

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অন্নশীলন সম্বন্ধে ছুই একট! কথা বণিয় 
সে আপত্তির মীমাংস। করিতেছি। 

শিষ্য । কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন 
তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদির দ্বা 
শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি কর। অনেকেই তাহা! করে। আর যাহারা সক্ষম 
ভাহার! পোষ্যগণকে স্ুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জনী বৃত্তির প্কুষ্তির জন্য যে 
যত্ব করিয়া! থাকে-_তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালম্ব। তৃতীয়ত কার্ধ্যকারি 


* এই বিভাগ বিলাতি পণ্ডিতর্দিগের মতান্ুসারী নহে, আমি জানি 
অনেক স্থলে তাহাদের মত্তানুসারী না হওয়াই ভাল। 
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তির রীতিমত অনুশীলন যদিও. তাঁদৃশ ঘটিয়। উঠে ন! বটে, তবু তাহার 
উচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্ঘত, চিত্রঞ্জিনী বৃত্তির শ্করণও বখ- 
কিং বাঞ্ছনীয় বলিয়া! লোকের যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ মাহিতয ও সু 
শিল্নের অনুশীলন । নূতন আমাকে কি শিগ্াইলেন? 
| গুরু । এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ আমি, যে কোন, 
তন সন্ধান লইয়া-ম্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আদি নাই, ইহা তুমি এক গ্রকার 
নেস্ছির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার 
নিজের বড় অবিশ্বীন। বিশেষ, আমি ধর্মব্যাথ্যায় প্রবৃত্ত । ধর্ম পুরাতন, 
তন নহে। আমি নৃহন ধর্ম কোথায় গাইব ? 
| শিষ্য। তবে ণিক্ষাকে যে আপনি ধশ্বের অংশ বলিয়া খাঁড়া করিতেছেন 
ইহাই দেখিতেছি, নৃতুন। 

গুরু । তাহাঁও নুতন নহে। শিক্ষা যে ধর্থের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দু 
(র্শে আছে। এই জন্য মকল হিন্দুধর্ম শান্ধেই শিক্ষা প্রণালী বিশেষ প্রকারে 
বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ত্রাঙ্মচরধ্যাশমের বিধি,কেবল গাঠাবস্থার শিক্ষার বিধি। 
কত বংসর ধরিয়া অধ্যযুন করিতে হইবে,কি প্রণীলীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, 
কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, গুরুর গ্রতি কি রূগ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার 
বস্তাবিত বিধান হিন্দ ধর্ণশান্ত্রে আছে। ত্রাহ্মচর্য্যের পর গার শ্রমও 
ক্ষানবিণী মাত্র। ত্রাহ্দচর্ধ্য জ্ঞানার্জনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন; গাহস্থ্যে কার্য্য 
কারিণীবৃন্তির অনুশীলন । এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য 
ইন্দু শান্ত্রকারের। ব্যস্ত। আমিও সেই আধ্য খাধদিগের পদারবিন্দ ধ্যান 
ূর্বক, তাহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর 
কে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকীর দিনে 
টক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে খিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। মেই 
॥ষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকিতেন, তবে ষ্ঠীহারাই বলিতেন, “না, 
চাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধি গুলির সর্ধান্গ বঙ্গায় রাখিয়া এখন যদি 
লি, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্মের মর্দের বিপরী তাচরণ হইবে ।” হিন্দুধর্মের 
মই মন্দ ভাগ, অমর) চিরকাল চলিবে, চিরকাল নম্ুষ্যের হিত সাধন 
চ্রিবে, কেন না মানব প্রক্কৃতিতে তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, 
[কল ধর্খেই সময়োচিত হয়। তাহা কাল ভেদে পরিহার্ধ্য বা গরিবর্তনীয়। 
৮৮৮ নব সংস্কারের এই স্থল কথা। 


১৪৯. নবজীবন। 


শিষ্য। কিন্ত আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলা্টি 
কথা আনিয়া ফেপিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোম্তের মত। 

গুরু । হইতে পারে । এখন, হিন্দুধদ্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি 
কোম্ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবন স্পর্শ দোষ 
ঘবটিরাছে বণিয়! হিন্দুধর্মের সে টুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? গ্রীষ্ট ধরে 
ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ইঈশ্বরোপাসন! পরিত্যাগ করিতে 
হইবে কি? সে দিন নাইণ্টীস্থ সেঞ্চুরিতে হবর্ট ম্পেন্সর কোম্ত প্রতিবাদে 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিরাছেন, তাহা মনত বেদাত্তের আটদ্বিতবাদ 
ও মায়াবাদ। বেদান্তের সঙ্গে হ্ব্ট স্পেন্সরের মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া 
বেদীস্ত ট1হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্স 
ঝলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না-বরুৎ ম্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয় 
হিন্দু মধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্খ্ের যাহ] স্থল ভাগ, এত কাঁপের গর ইউরোপ 
হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে গারিতেছেন, হিন্দধশ্রের 
শ্রেষ্ঠতার ইহ সামান্য প্রমাণ নহে। 

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্মের শাসনাধীন 
হইল, তবে ধন্ম ছাড়া কি? ৃ 

গুরু । কিছুই ধন্ম ছাড়া নহে। ধর যদি যথার্থ স্থখের উপায় হয়, তবে 
মনুষ্য জীবনের সর্াংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিনু 
ধর্মের প্রকৃত মন্ম। অন্য ধম্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ; 
কেবল হিন্দুধন্মে তাহ! হয়, তাই হিন্দুধন্মম সম্পূর্ণ ধর্ম । অন্য জাতির বিশ্বীম 
যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, পরকাল, 
ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জণৎ সকল লইয়া ধম্ম। এমন সর্বব্যাপী 
সর্ধস্বখময়ূ, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে? 


দ্বিতীয় কথা । 
জ্ঞানার্জীবৃত্তি। 
শিষ্য। কাঁলিকার কথায় শিখিলাম কি? 
* গুরু। শিখিলে যে চতুর্বিধ মনুষ্যবৃত্তি গুলির সর্বাঙ্গীন অনুশীলন, 


ও তাঁহাদিগের পরস্পর সামগ্স্যই' মনুষ্যত্ব। তুমি বলিতেছ, ইহা পুরাণ 
কথা। হইতে পারে, কিন্তু পুরাতন কথা পুনরুক্ত করায় অনেক সময়ে 
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উপকার আছে। আর ইহাঁও তুমি দেখাইতে পারিবে না, ধে কথাটা! ঠিক 
এইভাবে পূর্ধে কোথাও কোন ব্যপ্জি কর্তৃ উক্ত হইরাহিল। তখে কাহারও 
কোন কৌন বৃত্তির অনুশীলন কর্তব্য, এরূপ লোক প্রীতি আছে বটে) 
এবং তদনুরূপ কাধ্য হইতেছে । এইরূপ লোক প্রতীতির ফল আধুনিক 
শিক্ষা প্রণালী। সেই শিক্ষা গ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। 
এই মন্গুষ্যত্তব্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিফার 
ও গ্রতীকার করা যায়। 

শিষ্য। সে সকল দোষকি? 

গুরু । প্রথম, জানার্জ নী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোধোগ, কার্ধ/- 
কারিণী বা! চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোঘোগ | 

এই প্রথার অন্ুবস্ভী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন 
বলিয়া, এদেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইণ্ছে। এদেশে বাঙ্গাণির 
অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশল, বাগ্মী, বা স্ুদেখক); ইহাই বাঙ্গালির চর- 
মোৎ কর্ষের স্থান হইয়াছে । ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের 
লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, 
পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, 
দুর্বঘের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃন্তি, কাঁধ্যকারিণী বৃত্তি, 
মনোরপ্রিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে, সকল গুলর সঙ্গে সামঞ্জস্য যোগ্য ষে 
বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলক্র) সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধি- 
বৃত্তির অসঙ্গত স্কুরি, মঙ্গলদার়ক নহে । আমাধিগের সাধারণ লোকের 
ধশ্মসংক্রান্ত বিশ্বীন, এরূপ নহে। হিন্দুর পুজনীএ দেবঠাদিগের প্রাধান্য, 
রূপবান কাঙ্িকেয় বা বলবান্‌ পখনে নিহিত হয় নাই, বুদ্ধিমান বৃহ- 
স্পতি ব! জ্ঞানী ত্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই) রসজ্ঞ গন্ধর্বরাজ ৰা বাদ্ে- 
বীতে নহে; কেবল সেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন__অর্থাৎ সর্ধাঙ্গীন পরিণতি" 
বিশিষ্ট ষড়েশ্বর্য্যশালী বিষুতে নিহিত হইয়াছে। অনুশীলন নীতির 
স্থল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরম্পরের সহিত সামঞ্জদ্য 
বিশিষ্ট হইয়া অন্ুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষু্র করিয়া অসঙ্গত 
বৃদ্ধি পাইবে না। 

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর? 

গুরু । আধুনিক শিক্ষা গ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে সকলে এক এক 


৯৪২. নবজীবন। 


কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্‌ হইতে হইবে__সকলের সকল: বিষয় শিখি, 
বার প্রয়োজন নাই। যেপারে সে ভাল করিয়া! বিজ্ঞান শিখুক, তাহার 
সাহিত্যের প্রয়োগগন নাই। যে পারে সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক 
তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকল গুলির 
্কস্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখান। করিয়া মানুষ হইল _ আস্ত 
মান্য পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী কিন্তু কাব্যরনাদির আস্বাদনে 
বঞ্চিত দে কেবল আঁধখানা মান্থুষ। অথবা যে সৌনদর্ঘযদত্তগ্রাণ, সর্ব 
সৌনর্য্যের রসগ্রাহী কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তবে অভ্র সেও 
আধথান| মানুষ । উভয়েই মনুষ্যত্ব বিহীন সুতরাং ধর্মে পতিত. যে 
ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ--কিন্ত রাজধর্মে অনভিজ্ঞ--অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ে 
অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্রান্থুসারে ধটও 
ইছারাও তেমনি ধর্ম্যুত-_এই প্রকুত হিনুধর্শের মন্্ন। 

শিষ্য। আপনার ধর্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে। 

গুরু। নাঠিক তানর়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুপি সংকর্ষিত 
করিতে হইবে। 

শিষ্য । তাই হউক- কিন্ত সকলের কি তাহা সাধ্য! সকলের দকণ 
বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজন্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানান্ুশীলনী বৃত্তিগুলি 
অধিক তেজান্িনী, সাহিত্যান্থ্যায়িনী বৃতিগুলি মেরূপ নহে। বিজ্ঞানের, 
অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের 
অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার 
কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত? 

গুরু। এ আপত্তির মীমাংসাঁও অনেক কথা, পণ্চা উপযুক্ত সময়ে 
ইহার মীমাংসা করিব। এখন নোট করিয়া রাখ। এক্ষণে, বর্তমান শিক্ষা 
প্রণালীর তৃতীয় দোষের কথা বলি। 

জ্ানার্জনী বৃত্বিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে, সংকর্ষণ 
অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন, বৃত্তির স্ফরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, 
রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন)অথচ তাহার ্ষুধা বৃদ্ধি'বা 
পরিপাক শির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না৷ করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূগ 
্রাস্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের 
চিকিৎসার ফল, অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধিং_তেমনি এই জ্ঞানার্জন ব[তিকগ্রন্ত 


অনুশীলন । ১৪৩ 


শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল, মানসিক অজীর্ণ_বৃত্তি সকলের অবনতি । মুখস্থ 
কর, মনে রাখ, জিজ্ঞানা করিলে যেন চট. পট করিষা বলিতে পার। তার 
পর, বুদ্ধি তীক্ষ হইল কি শু্ব কাঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া 
গেল, স্বশক্তি অবলব্ধিনী হইল, কি প্রাচীন পুন্তকপ্রণেতা এবং সমাজের 
পাঁদনকর্তারূপ বৃদ্ধ পিতামহীবর্গের আচল ধরিয়া চলে, জ্ঞানার্জণী বৃত্তিগুলি 
বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহা- 
রার্জনে সক্ষম, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত 
গর্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়-বিস্থৃতি 
নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়। ভার নামাইয়া লইলে, তাহার! পালে মিশিয়া 
সচ্ছন্দে ঘাস থাইতে খাকে। 

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ডি আপনার, এত কোপ- 
দৃষ্টি কেন? ১ 

গুক। আমি কেবল আমাদের দেশেব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতে- 
ছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষা এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রতু- 
দিগের অনুকরণ করিয়া, মন্ুয্য জন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাহাদিগেরও 
বুদ্ধি সঙ্গীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ ৭ আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালি হইয়! এত বড় 

থা বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক? 

গুরু। একে একে বাপু । ইৎরেজের বুদ্ধি সংকীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গীলি হইয়াও 
বলি। আমি গোস্পদ বলিয়া যে ডোবাঁকে সমুদ্র বলিব,এমত হইতে পারে না। 
যে জাতি একশত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারত- 
বাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে 
দ্বীকার করিব, কিন্তু তাহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পাঁরিব না। কথাটার 
বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই-_তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের 
অপেক্ষাও মক্কীর্ন পথে বাঙ্গালির বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি ন] হয় স্বীকার 
করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট তাহা 
মুক্তকণে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুপিক্ষীর মূল ইৎরেজের 
দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা, হয়ত,মাঁরও নিকট ছিল । কিন্তু তাই বলিয়া 
বর্ধমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পাঁরি না। একটা আপত্তি মিটিল ত? 

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। 


১৪৪ নবজীবন। 


গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদীয়ক। আহার স্থান্থাকর, 
এবং অজ্ীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতক 
গুলা কথা জানিয়াছি। কিন্তু ঘা] যাহ! জানিয়াছি সে সকলের কি সম্বন্ধ, 
সকল গুলির সমবায়েব ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলো! 
জলিতেছে, কেবল সি ড়ি ট্‌কু অন্ধকাঁর। এই জ্ঞান পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই 
জ্াঁন লঈখ| কি করিতে হয় তাহা জাঁনে না। একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে 
নৃতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল 
পাঁড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাছু বলিয়া 
পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, “সাহেব ! ছোবড়া খাইতে নাই-- 
আঁটি খাইতে হয়।” তারপর অশীব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশ 
বাকা স্মরণ করিয়া! ছোঁবড়া ফেলিয়া! দিয়া আটি খাইলেন। দেখিলেন ) এ 
বারও বড় বন পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল,“সাহৈব, কেবল খোসা 
খানা ফেলিয়া দিয়া, শখসটা। ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।” সাহেব সে 
কথা স্মবণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাগার খোসা ছাড়াইয়া 
কাটিয়া খাইলেন। শেষ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মাঁলীকে প্রহার পূর্বক আধা 
কড়িতে বাগাঁন বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র, এই বাগানের 
মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ, তবে অধিকারির ভোগে হয় নাঁ। তিনি ছোবড়ার 
জাগায় আটি, আটির জাগায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এক্প জ্ঞান 
বিড়ম্বনা মাত্র । 

শিষ্য । তবে কি জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীন্লান জন্য জ্ঞান নিশ্র- 
য়োজন ? 

গুরু। পাগল। অস্ত্র খান! শানাইতে গেলে কি শুন্যের উপর শান 
দেওয়া যায়? জেয বস্থ ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে ? জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই 
বুঝাইতে চা, যে জ্ঞানার্জন মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, বৃত্তির বিকাশই মুখ্য 
উদ্দেশা। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনই জ্ঞানার্জনী বৃত্তি 
গুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনই বটে। কিন্তযে অন্থু- 
শ্রীলন প্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার £সিয়া দেওয়া 
হইতে থাক। পাঁক শক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বদির দিকে দৃষ্টি 
নাই-_আধার বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই_ঠুসে গেলা যেমন কতকগুলি অবোধ 
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মাতা এইরূপ করিয়া! শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করে, তেমন এক্ষণ- 
কার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন। 

জ্ঞানার্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই 
তিনটি সামাজিক পাপ, সর্বদা বর্থমান। ধর্দের প্রকৃত তাৎপর্য সমাজে 
গৃহীত হইপে, এই কুশিক্ষা-রূপ অধর্ঘম সমাজ হইতে দুরীক্ৃত হইবে। 


তৃতীয় কথা। 


নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তি। 

শিষ্য। এখন কোন. বৃত্তির কিরুপ.»অন্থুশীলন পদ্ধতি তাহ] শুনিতে 
ইচ্ছা করি। 

গুরু । সে কথা ধর্্ব্যাধ্যার অন্তর্গত বটে, কেন না ধর্ম জীবনের সর্বাংশ- 
ব্যাপী। কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ এই কথোপকথনের ভিতর সমা- 
বেশ,করা যায় না । এখন কেবল আমি ছুই একটা স্থল কথ! বলিয়া যাইতে 
পারি। জ্ঞানার্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে স্থল কথা ছুই একট। বলিয়াছি-- 
অন্যান্য বৃত্তি সন্বন্ধেও ছুই একটা স্থূল কথা মাত্র বলিব। যদিও আমার মতে 
সকল বৃত্তি গুলির উচিত ক্ফস্তি ও সামগ্রস্যই ধর্ম, তথাপি সকল ধর্মবেত্বা- 
রাই কতকগুলি কাধ্যকারিণী বৃত্তির সমুচিত স্ফুত্ির উপর বিশেষ 
মনোযোগ দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, এই বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণ 
শক্তি সর্ধাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য 
বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত ক্কপ্তি ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি তাহার 
এমন তাৎপর্য নহে যে, সকল বৃ্িগুলিই তুল্যরূপে ক্ফ,রিত ও বর্ধিত হইবে। 
নকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্ত 
এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে বেতাল ও নারিকেল বৃক্ষ ঘত বড় 
হইবে, মল্লিক বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন 
সম্প্রসারণ শক্তি সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য 
বৃক্ষ সমুচিত বৃৰ্ধি ন। পায়,যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া 
যায়, তবে সামঞ্রম্যের হানি হইল। মনুষ্য চরিত্রেও সেই রূপ। কতক- 
গুলি কাধ্য-কাঁরিণী বৃত্তি__যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,__ইহাদিগের সম্প্রসারণ 
শক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা! অধিক; এবং এই গুলির অধিক সম্সারণই 


সমুচিত ক্কর্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্গান্তরে আরও 
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কতকগুলি বৃত্তি আছে; প্রধানত কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি_সেগুলিঃ 
অধিক সম্প্রসারণ শক্তিশালিনী। কিন্ত সেগুলির অধিক জন্প্রসারণে অন্যানা 
বৃত্তির সমুচিত স্বস্তির বিদ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি যতদুর স্বস্তি পাইতে পারে, 
তত্দুর ন্কসতি পাইতে দেওয়। অকর্তব্য। মেগুলি ক্তুল গাছ, তাহার আওতা 
গোলাপের কেয়ারি মরিয়। যাইতে পারে । আমি এমন বলিতেছি না, ষে 
সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্তব্য, 
কেন না অয্নে প্রয়োজন আছে-নিকষ্ট *বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে 
সকল কথ! সবিস্তারে বলিতেছি। তেতুল গাছ বাগান হইতে উচ্ছ্দ 
করিবে ন। বটে, কিন্তু তাহার স্থান এক কোণে । বড় বাড়িতে না পায় 
বাড়িলেই ছাটিয়া দিবে। ছুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল-_তার 
বেশী আর না বাড়িতে পানন। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধি 
উপযোগী ক্ষতি হইলেই হইল__তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না গায়। 
ইহাঁকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি। 

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে এমন কতকগুলি বৃন্তি আছে-যথ] কামাদি 
্বাহার দমনই সমুচিত ক্ষতি । 

খুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের 
এক কালীন ধ্বংমে মনুষ্য জাতির এককালীন ধ্বংস ঘটবে । সুতরাং এই অতি 
কদর্য বৃত্তিরও এককালীন ধ্বংস ধর্ম নহে-_অধর্্দ। আমাদের পরম রমণীয় 
হিন্দু ধর্মেরও এই বিধি। হিন্দু শান্রকারের| ইহার এককাণীন ধ্বংদ 
বিহিত করেন নাই, বরং ধন্মীর্থ তাহার নিয়োগই বিধি করিয়াছেন। হিন্দু 
মান্ত্রাহ্নারে পুজ্রো্পাদন এবং বংশরক্ষা ধর্মের অংশ ! তবে ধর্মের প্রয়ো- 
জনাতিরিস্ত এই বৃত্তির যে ক্ু্তি, তাহা হিন্দু শান্্ান্থসারেও নিষিন্ব_এবং 
তদন্গামী এই ধর্ম ব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ 
হইতেছে। কেন না বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় তাহার 
অতিরিক্ত যে ক্ক্তি তাহা সামঞ্জস্যের বিদ্নকর, এবং উচ্চতর বৃত্তি সকঞ্জের 
স্কুঙ্িরোধক। যদি অনুচিত স্কতিরোধকে দূমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির 
দমনই সমুচিত অনুশীণন। এই অর্থে ইন্জরিয়দমন্ই পরম ধর্ম । 

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোক রক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য 
আপনি এ সকল কথ! বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকষ্ট বৃ্তি সহদ্ধে 
এ কল কথা খাটে না। 
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গরু । সকল অপরৃষ্ট বৃত্তি.সন্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোনটির সন্বন্ধে 
থাটে না? 

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের এককালীন উচ্ছেদে আমি ত 
কোন অনিষ্ট দেখি না। 

গুরু । ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজ রক্ষার মূল ।দগুনীতি _বিধিং বন্ধ সামাজিক 
ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দগুনীতির উচ্ছেদে 
সমাজের উচ্ছেদ ।। 

শিষ্য। দগুনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া! আমি শ্বীকার করিতে পারিলাম না, 
বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল' হইতে পারে। কেন না সর্বলোকের 
মঙ্গল কামনা করিয়াই, দগ্ডশাস্তরগ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভুত করিয়াছেন'। 
এবং সর্ফলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন। 

গুরু । আন্মরক্ষার কথাট| বুঝিয়! দেখ। অনিষ্টকাঁরীকে নিবারণ 
করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্ট- 
কারীর বিরোবী হুই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্ট1। হইতে,পারে, 
যে আমর! কেবল বুদ্ধি বলেই স্থির করিতে পারি, যে অনিষ্টকারীর নিবারণ 
করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্ধ্যে প্রেরিত হইলে, জ্তুদ্ধের যে 
ক্ষিপ্রকারিতা এবৎ আগ্রহ তাহা আমর! কাঁচ পাইব না। তার পর খন 
মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা 
ভূল্যর্ূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে। ক্রোধ) তাহা 
বিধিবদ্ধ হইলেই দণ্ডনীতি হইল। 

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না। 

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত ক্ুপ্তিকে লৌভ বলা যায়, তাহার উচিত 
এবং সামগ্রসীতূত ক্কুপ্তি-ধর্মসঙ্গত অর্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্বা- 
হের জন্য যাহ! যাহা প্রয়োজন, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, 

তাহাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহ অবস্থ 

কর্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জনে -কেবল ধনার্জনের কথা' বলিতেছি না, 
ভোগ্য বস্তূমাত্রেরই অর্জনের কথা বলিতেছি_কোন দৌষ নাই। সেই 
পরিমিতি মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই স্ত্তি লোভে পরিণত হইল। অনুচিত 
্কততি প্রাপ্ত হইল বলিয়া! উহাতখন মহাপাপ হইয়! ঈড়াইল। ছুইটিকথা বুঝ । 
ঘেখলিকে আমর! নিক্ষ্টবৃত্তি বলি, তাহাঁদের সকল গুলিই উচিত মাত্রায় 


৯৪৮, নধজীবন। 


ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্থ। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী 
যে, যত্ব না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে, 
এজন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অন্ুশীলন। এই ছুটি কথা বুঝিলেই তুমি 
অনুশীলন তত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রক্কত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। 
মহাদেব, মন্মথের অনুচিত স্ফন্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্ত 
লোকহিতার্থ আবার তাহীকে পুনজ্জাবিত করিতে হইল *। ্রীমপ্তগবদগীতায়, 
কুষ্খের যে উপদেশ তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই 
উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিশ্বকর হইতে 
পারে না, যথ। 
রাগদ্বেষবিমুক্তস্ত বিষয়ানিক্ট্রিয়াংশ্চরন্‌, 
আত্মবশ্যৈর্বিদেষ়াস্থা প্রসাদমধিগচ্ছতি। ২।৬৪। 
শিষ্য। যাই হৌক, এ তব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন 
নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবৃ্বি মকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ 
প্রদান করুন। 
গুরু। এবিষয়ে এত কথ] বলিবার আমারও ইচ্ছ। ছিল ন1। ছুই 
কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম, তোমার আপন্তি খণ্ডন করিতে 
হইল। আজ কাল যোগধর্্ের বা খিওমফির একটা হুজ্ক উঠি 
য়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। আমি মন্ুষ্যের ০০০1৮ শক্তিতে 
অবিশ্বাসী নহি। অলকট বা বাবাট-স্িতে অথবা ভারতছাড়। নামধারী কুতনুমী- 
লালসিংহে বড় বিশ্বামী নহি, কিন্তু মহাত্মীদিগের অস্তিত্ব এবং শক্তি শ্বীকার 
করি। স্বীকার করিয়াও আমি তীহাদগের ধর্মকে ধর্ম বলিতে পারি না। 
ঘোগধর্থের মন্্ব কতকগুলি বৃত্তির এককালীন উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অম- 
নোৌষোগ, এবং কতকগুলির সমধিক সম্প্রসারণ। এখন, ষদি সকল বৃত্তির 


৪য় 





* মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি রহিল। অনাথা রতি হইতে জীবলোক 
রক্ষা গাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের পুনজ্জীবন। পক্ষান্তরে, আবার রতি 
কর্তৃক পুনর্জন্মলন্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন। এ কথাটাও যেন মনে 
থাকে। অনুচিত অনুষ্দীলনেই অনুচিত ক্ফর্তি। পৌরাণিক উপাথ্যানগুলির 
এইরূপ ,গুঢ় তাৎপর্য অনুভূত করিতে পারিলে, পৌরাণিক হিন্দুধন্ আর 
উপধন্্ সন্কুল বা! “8111৮ বপিয়া বোধ হইবে না। সময়াস্তরে ছুই একটা 

উদাহরণ দিব। | 


অনুশীলন এ ৯৪৯ 


উচিত ক্কর্তি ও সামঞদ্য ধর্ম হয়, তবে ভীহাদিগের এই ধর্ম অধর্ম। 
বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উত্রুষ্ট হউক, উচ্ছ্দেমীত্র অধর্্ম। লম্পট ব 
পেটুক অধার্থিক, কেননা তাহারা আর কল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া 
দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত । যোগীরাও অধার্ম্িক, কেননা 
উাহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, ছুই একটির 
সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তি ভেদে, না হয় লম্পট বা 
উদরস্তরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্মিক বলিলাম এবং যোগী দিগকে উচ্চশ্রেণীর 
অধার্দিক বলিলাম কিন্তু উভয়কেই অধার্মিক বলিব। আর আমি কোন 
বৃতিকে নি্ষ্ট বা অনিষ্ঠকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে 
বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বশিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিরুষ্ট কিছুই 
দেন নাই। তাহার কাছে নিকৃষ্ট উত্কৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, 
তাহ! স্ব স্ব কার্যোপযোগী কণিয়াছেন। কার্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট 
হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের 
সঙ্গে এমন সন্বন্ধবিশিষ্ট যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্তৃব্য। 
আমাদের সকল বৃন্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমী- 
দেরই দোষে। জগতের তত্ব যতই আলোচনা করা যায়, ততই বুঝিব ষে 
আমাদের মন্ত্রলের সঙ্গেই জগত সন্বদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্বধংশই মন্ুষ্যের 
সকল বৃত্তি গুণিরই অনুকূল- প্রক্কৃতি আমাদের সকল বৃন্তিগুলিরই সহায়। 
তাই যুগ পরম্পরায় মনুষ্য জাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে মোটের 
উপর অবনতি নাই। ধর্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক 
ধর্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উপ্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না 
যে তাহার বিজ্বীনও এই ধর্দ্বের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্মের মাচার্যয। 
তিনি যখন “[১০৮"র মহিমা কীর্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম 
করি, ছুইজন একই কথা বলি। ছুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিম! কীর্তন 
করি। মনুষ্য মধ্যে ধর্ম লইনা এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে 
পারি না। 


ক্রমশ । 


রত 


মিংহল যাত্রা! । 


১২৯০ | ৪ঠ! ফা্তুন-_কলম্বোর সুপ্রিম কোর্টে সংগ্রতি অধিক কার্য 
আছ এমন বোধ হয় নাঁ। গতকল্য আমি বেলা একটার সময় উক্ত ধর্ধা 
ধিকরণ দেখিতে গিয়াছিলাম; তখন জজ সাহেবের! উঠিয়া গরিয়াছেন। তবে 
সেধণের সময়ে তাহাদের বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়। এখানকার গেলা 
জজদিগের সেষণ বিচারের ক্ষমতা নাই; সুতরাং সমস্ত গুরুতর অপরাধের 
বিচার স্ুপ্রিমকোর্টেই হইয়া থাকে । জেলা জজদ্িগের দেওয়ানী বিচারের 
ক্ষমতা ভারতবর্ষের স্ুবর্িনেট অজদিগের ন্যায়) কিন্তু ফৌজদারিতে তীহাবা 
এক বৎসরের অধিক কাল কারাবাদ এবং ২** টাকার অধিক অর্থ দও 
করিতে পারেন না। পুলিস মাগিষ্রেটরা তিন মাস মাত্র কারাবাস এবং 
৫০টাকা মাত্র অর্থদণ্ড করিতে পারেন। স্থপ্রিমকোর্টের জজ সাহেবদিগকে 
সেষণের বিচার জন্য কান্দি, গাল, টিনকোমালী, যাঁফ্না প্রভৃতি নগরে 
পরিভ্রমণ করিতে হয়। জজদিগের মধ্যে মেষ্টার ডায়াস.আদিম সিংহলী) 
কিন্তু তিনি বৌদ্ধ নহেন, গ্রীষ্ট ধন্মাবলম্বী। 

ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে আমবা ধাহাদিগকে বারিষ্টার বা কৌন্সলী 
বলি, সিংহলে তাহারা আড্বৌকেট, নামে অভিহিত) আমরা যাহাদিগকে 
এটর৭ণী বলি, তাহারা এখানে প্রক্টর নামে খ্যাত। আমার কয়জন আড্‌ 
বোকেট ও প্রক্টরের সহিত আলাপ হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
বুদ্ধিমীন, বিচক্ষণ, ও সুপত্তিত। কলম্বো নগরে এরপ প্রবাদ াছে থে 
ভূতপুর্ব চিফ. জষ্টিস সার জন্‌বড্‌ ফিয়ার্‌ একথার বলিয়াছিলেন যে, কলিকা- 
তার হাইকোর্টের সামান্য উীল, আইন সম্বন্ধে যেমন তর্ক বিতর্ক করিতে 
পারেন, সিংহলের বড় বড় আড্বৌকেউও তেমন পারেন না। ফিয়ার 
সাহেবের এঁ উক্তি কতদুর সঙ্গত তাহা আমি বলিতে পারি না। অসার 
পুনরুক্তি পূর্ণ বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বিচারকগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ কথ! 
বলিয়। থাকেন। গুনা গিয়াছে মেষ্টার জষ্টি্‌ ফিল্ড, বলিকাতা হাইকোর্টের 
একজন লন্বগ্রতিষ্ঠ উকীলের প্রতি বিরক্ত হইয়া! বলিয়াছিলেন “মফন্,লর 
একজন সামান্য উকীল তোমার ন্যায় তর্ক করিতে লজ্জিত হয়।”আড্বো' 
কেটের মধ্যে অধিকাংশই বর্গার় (30:8৮68) অর্থাৎ ওলন্দাজ এবং ইংরেজ 


শিংহলযা ত্র 1 ৯৫৯ 


 বংশোপ্তব ওুঁপনিবেশিক) ছুই তিন জন ইংরেক্স এবং 91৫ জন্‌ তানিল 
আছেন। তাহাদের বিশ্বাস যে, মেষ্টার ব্রান্সন্‌ কলিকাতার বারিষ্টারদিগের 
নেতা। আমি বপিলাম “বোধহয় একথা ভুল; পল সাহেবই কলিকাতার 
কৌন্পলীবৃন্দের পুর্ন ব।” তাহারা আমাকে কলিকাতার উত্ধীলদ্দের আয়ের 
বিষয় জিজ্ঞাদা করিলেন। আমি বলিলাম “ছামি এবিষয়ের বড় খবর রাখি 
না; তবে যাহা কিছু জানি বপিতেছি।” তাহাব! আমার কথা শুনিয়া এমন 
ভাব প্রকাশ করিলেন যে, দিংহলে ওকালতি কার্দ্যে বড় পয়সা নাই। ইলবার্ট 
বিলের কথা তাহারা আপনারাই উত্থাপন করিয়া বলিলেন “ সিংহলে.জাতি- 
বৈরিতা আছে? কিন্তু ভারতবর্ষে যে এতটা আছে, তাহা এখানকার লোকে 
অনুভব করিতে পারেন না” বস্তত এ কথা ঠিক। গিংহলে সর্কপ দেশী 
মাঁঞি্টেটগণ ইউরোপীয়দিগকে দণ্ড বিধান করিতেছেন; কোন আপত্তি 
নাই। ইলবার্ট বিলের সময় অবধি ভারতবর্ষের ইংরেজগণ ইউরেসীয়দের 
প্রতি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্য দেখাইতেছেন; কিন্তু বস্তত তাহাদিগকে 
অবস্ঞা করেন । শ্রাদ্ধ বাঁটীতে ব্রাঙ্মণগণ ভাউদিগকে লুচিমওা দিয়া সন্তষ্ট করেন; 
কিন্ত যে ভাট সেই ভাট রহিয়। ষায়। গলায় পৈতা বটে; কিন্ত ব্রাহ্মণ 
বলিয়া কখনও পরিগণিত হয় না। ভাঁরতবর্ষীয় ইউরেসীয়দিগেব * হ্যাট 
কোট, পেণ্ট,লন, পরাই সার) তাহারা কখনই ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজা 
বলিয়। গণ্য হইবেন না। সিংহলের ইংরেজরা বর্গারদিগের প্রতি আত্ম- 
নির্বিশেষে ব্যবহার করেন ন| বটে, কিন্ত তাদৃশ অবজ্ঞা প্রদর্শনও করেন না। 
সর্রিচার্ড মর্গান্‌ নামক বর্গার সিংহলের চিফ জষ্টিস হইয়া ছিলেন; কোন 
ইংরেজ তাহাতে অসন্তষ্ঠ হন নাই) কিন্তু মান্যবর রমেশচন্ত্র মিত্র বাঙ্গালার 
চিরায়ত িরোগতাতরারা তেরা রান 


* “ফিরিঙ্গী” শব “ফ্রাঙ্ক” শব্দের অপতভ্রংশ । যখন ইউরোপীয়র 
যিশুধ-ষ্টের সমাধি মন্দিরের উদ্ধার জন্য মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করেন, 
তখন ফ্রান্সবাসী ফ্রান্করা তাহাদের নেতা ছিল। এজন্য আরবৈরা সমস্ত 
ইউরোপীয়কে “করে, (ফ্রাঙ্ক) বলিত। পোর্ভ,গীলবাসীবা ইউরোপীয়দের 
মধ্যে সর্বপ্রথম ভারতে আদিয়াছিল। এজন্য ভারতবর্ষীয় মৃসলমানগণ 
তাহাদিগকে “ফেরঙ্গত বলিয়া! ডাকিতেন। যদি ফরাসিম্‌, ইংরেজ, বা 
ওলনাজ ভারতবর্ষে প্রথমত, আদিতেন, তাঁহাদেরও নাম “ফেরঙ্গ' হইত। 
আমরা ইউরেসীদিগকে ফিরিঙী বলি) কিন্তু তাহাদের এ নামে অধিকার 
নাই। ইউরোপ ও আসিয়ার শোণিত মিশ্রিত হইয়া যে জাতিশস্কৃর উৎপন্ন 
হইয়াছে, তাহাদিগকে ইউরেসীয় বলাই তাল। 


৯৫২. _._.. নবজীবন। 


চিফ জষ্টস হওয়ায়, ভারতের ইংরেজমগ্লে হুলস্ুল পড়িয়া ছিল। সিংহলের | 
আইন সমস্ত এখনও গৌলমেলে অবস্থায় আছে। কতক প্রাচীন ব্যবহার, 
কতক ওলন্দাজদিগের আইন, কতক ইংলগ্ডের আইন, কতক সিংহলের 
লেজিন_ লেটিব্‌ কৌন্সিলের অর্ভিনান্ম এই সমস্ত লইয়া খিচুড়ী হুইয়াছে। 
ভারতবর্ষেও এইরূপ গোলযোগ কতকটা আছে। ইংলপীয় আইন কলি- 
কাতায় কতদুর প্রচলিত, তাগ। হাইকোর্টের জঙ্গণও বগিতে পারেন না। 
স্প্রিমকোট নিষ্পন্তি করিলেন যে,বাঁজা রৃষ্ণনাথ কুমার কপিকাতায় আত্মঘাতী 
হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহার বিষগাধিকারী। গ্রিবিকৌন্সিল তদ্ধিপরীত নিশন্তি 
করিয়া ধার্য করিলেন যে, ইতলতীয় আম্মহত্যা বিষয়ক বিধি কলিকাতায় 
গ্রচলিত নাই। আবার স্ুরেন্দ্রবধাবুর মোকদ্দমায় স্থির হইল যে, ইংলগ্ডের 
আদালত-অবজ্ঞার আইন কলিকাতার হাইকোর্টে প্রচলিত আছে। 
ইংলগ্ডের বিবাহ সম্বন্ধে আইন ভারতবর্ষে কতদূর প্রচলিত তাহা 
কেহই বলিতে পারেন না। যাহা হউক দণ্ডবিধি এবং ফৌজদারী ও 
দেওয়ানীয় কার্ধ্য প্রণালীর আইন সমস্ত বিধিবদ্ধ হওয়ায় ভারতবর্ষে 
বিচার কার্য্ের অনেক সুবিধা হইয়াছে। সিংহলে ততটা সুবিধা নাই। 
চিফজষ্টিস্‌ ফিয়ার সাহেব মফন্বল পরিভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, 
অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল হাজতে আছে; তাহা" 
দের যাহাতে শীঘ্ব বিচার হয় এমন উপায় অবলম্বন করা হইতেছে না। 
ফিয়ার সাহেব এ ব্যক্তিদ্িগকে মুক্ত করায়, এবং সিংহলের ডিষ্রী্ট জজ ও 
পুলিস মাজিষ্টেটদের বিচার প্রণাঁলীর নিন্দা করায়, সিংহলের গবর্ণমেন্টের 
সহিত তীহার বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। এবং এ বিরোধ বশতই তিনি 
কার্য ত্যাগ করিয়! স্বদেশে চলিয়া গিয়াছেন। ফিয়ার সাহেবের প্রতি আড্- 
বোকেটদিগের প্রগাঢ় ভক্তি আছে বোধ হয়; কারণ বারঃলাইব্রেরীতে 
কেবল তাহারই চিত্রপট দেখিতে পাইপাম। সম্প্রতি কুলীর বেতনের আইন 
(0০০91 8৪9৪ 0:0108709). লইয়। সিংহলে ভারি আন্দোলন হইতেছে। 
কাফি-করবর্গ এই হ্রাইনকে সিংহলের ইলবার্ট বিল বলেন। এই আইন 
সম্প্রতি বিধিবদ্ধ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের -বিরাগ ভাজন হইয়াছন। 
অনেক কাফির আবাদে কুণীদিগের ভূতি বাকি.*পড়িয়াছিল) তাহাতে এই 
নিয়ম করা হইয়াছে যে, সমস্ত আবাদের স্থপরিপ্টেণ্েপ্ট মাসে মাষে গবর্ণ- 
মেন্টের নিকটে তালিকা পাঠাঁইয়। দিবেন। ধিনি তালিকা না দিবেন, 


নিংহলখাত্র। ১৫৩ 


ধানিথ্যা তালিকা দিবেন, তীহার অপরাধানুসারে অর্থশণড ধ কারাবাস দণ্ড 
হইবে। কুলিদিগের সৃতি সম্বন্ধে নালিসের ও কিঞ্চিৎ সুবিধা করা ইইয়াছে। 
এই আইনের কোন্‌ বিধি যে অন্যায় তাহ! বুঝিতে পারি না। তবে পৃথিবীর 
মর্ঝাত্রই প্রবল-প্রপীড়িত ছুর্ধলদিগকে সাহাঁধ্য করিতে গেলে প্রবল ব্যক্তিরা 
আর্তনাদ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষীয় দ্ডবিধি এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি 
কতকাংশে পরিবর্তিত হইয়া সিংহলে শীত্রই গ্রচলিত হইবে । 

৫ই ফাল্কুন--কলঘ্বো নগর হইতে কালুতারা নগর পর্য্যস্ত একটি 
রেল পথ আছে। এ লৌহময় বর্মের দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। বেলা-ভূমিতে 
অবস্থিত; এজন্য ইহার নাম সাগর-তট রেল। কলম্বো হইতে যাহার 
গাল নগরে গিয়া থাকেন, তাহারা সমুদ্র পথে যাইতে পারেন; অথবা 
কানুতারা পর্য্যস্ত রেলে গিয়া অবশিষ্ট পথ ডাক গাড়িতে গমন করেন। 
রেলের পূর্বদিকে হুরম্য কৃত্রিম বন, মধ্যে মধ্যে মনোহর বৃক্ষবাঁটিক1) 
প্চিমে মহা সমুদ্রের তরঙগমাল| ভীষণ নাঁদে তটন্থ শিলার উপর আঘাত 
করিতেছে এবং প্রতিখাতে ফেনময় হইতেছে; কিংহংমগণ মতস্যাহার 
জন্য ইতস্তত বিচরণ করিতেছে। সাঁগরোখিত সমীরণ এমন শীতল . যে 
অদ্য গমন কালে জাঁগরিত থাঁকিবার চেষ্টা করিয়াও রেল গাড়ির মধ্যে সুষুণ্ত 
হইয়া পড়িলাম। অপরাহে ফিরিয়া আসিধার সময় নিদ্রার আবেশ হয় 
নাই; এই জন্য সিংহলের এই ভাগের সৌন্দর্য্য দেখিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। 
কালুতার! নগর কালু-গঙ্গা নদীর সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত। নগরটি দেখিয়া 
আঙ্লার বারাকপুর মনে পড়ে; কিন্তু বারাকপুরে সমুদ্র নাই) এই নগরের 
শোভা মহাসাগরের ভৈরব মূর্তি্বারা বদ্ধিত হইতেছে। প্রত্যুত বারাকপুরে 
ও ্রীরামপুরে গঙ্গার যেমন সৌন্দর্য, তেমন সৌনারধ্য কালু-গঙ্গার নাই। 
বারাকপুরে কএকটি সুন্দর অক্টালিকা আছে। কালু-তারায় তাহা নাই। 
বারাকপুরে আমাদের রাজ প্রতিনিধির অতি রমণীয় কৃত্রিম কানন আছে; 
কিন্ত এখানকার এক একটি উপবন মুনিদেরবাঞ্িত তপোবন বলিয়া বোধ 
হয়। কলম্বে! হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণে সাগর-তট-রেলের ধারে মৌন্ট- 
লবিনিয়! নামে একটি জনপদ্দ আছে। এ জনপদের পশ্চিম প্রান্তে সাগর 
তীরে একটি শৈল আছে; তাহার উপর সিংহলের একজন গবর্ণর প্রাসাদ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন) এক্ষণে তাহ! হোটেল হইয়াছে । হোটেলের বারা 


হইতে সমুদ্র দর্শন ও সমুজ্রোথিত বাধু সেবন ধে কত নুখকর+ তাহা আসি 
$ 
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বর্ণনা করিতে পারি না। আমায় মন হইল এই স্থানে একখানি হুষ্টীর বাধিগা 
তগবানের মহিম। ধ্যান করিয়া জীবনের শেষভাগ যাপন ঝরি। 

১৩ ই ফাল্তন--অদ্য ক্ল্যাবীর বুদ্ধির জন্দর্শন করিলাম। কল্যাণী 
কল্যাণী গঙ্গার * তীরে অবস্থিত; করস্বো হইতে আড়াই ক্রোপ দূরে। কথ্যাণী 
দেখিলে সিংহলের গাধারণ গ্রাম কিরূপ তাহ এক প্রকার রুবিতে পায়া যায়। 
স্থানে স্থানে নারিকেলপত্রাচ্ছাদিত কুষটার। স্থানে স্থানে ইষ্টক রচিত 
রন; স্থগঠিত, বিস্ত উপরে খোলার ছাদ। রাণীগঞ্জের মৃত্তিকাতে 
মগরার বাপি মিশ্রিত হইলে ভূমির ঘেষন বর্ণ হয়) এখানকার স্ৃগহীর তুমি 
সেইনপ বর্ণ। এখানকার নারিফেল গাছ, বাঁজীলার নারিকেল গাছ সগে্গ 
উচ্চ; আত্ম ক্বাটালের গাছ আমাদের দেশের আত্র কীঁটাযোর গাচ্ছের দেড় 
শুপ উচ্চ হইবে কিন্তু বাঙ্গালার গাছ লিংহলেয় গাছ অপেক্ষা উচ্চতায় নন 
হইলেও অপেক্ষাকৃত স্থল। ফান্তন মাস গভ হয় নাই? কিন্ত এখনই আম 
জুপন্ক হইয়াছে) তবে জাফনাঁর আতর যেমন মিষ্ট কল্যাণীর গান তেমন মিট 
নছে। এখানে পানের বরোজ দেখিতে পাইলাম না। তাঘুল-লত!। খবাক 
বৃক্ষকে আালিলন করিয়া বর্ধিত হয়। বত ওপনস-তালিকার (১:০৪০-7৩1) 
অনেক উচ্চ উচ্চ গাছ আছে। ধান্য-ক্ষে্র নাই; কিন্তু ঠাবামি পালন জন্য 
|কর্ষিত তৃণ-ক্ষেত্র আছে। কল্যানীর বুদ্ধ মন্দির মধ্যে একটি কাচাবাগ 

(£1988-098৫) আছে) তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দারুময় বৃহৎ প্রতিমূর্তি শাদী 
কহিয়াছে। মুখখানি কতকটা আমাদের জগন্নাথের মত। বিস্ত জগক্লাধের 
খাদা নাক; বুদ্ধের নাক খাঁদা নহে। জগন্সাথের মৃষ্তির সহিত বুদ্ধ মূর্তি 
যেকতক সাৃখ্য আছে, তাহার বিশিষ্ট কারপ আছে। বিষুয় নবম অধ, 
ভার যুদ্ধদেব) জগন্নাথ নাষে কোন অবতারই নাই। জগন্নাথ বুদ্ধের উপাধি 
মা্জ। পূর্বকালে চীন ও তিব্রৎ বাসী বৌদ্ধ ছাত্রীর! বৃদধমর্ধি দেখিতে 
উৎফলে জগম্নাথের মঙ্দিরে আসিতেন। এক্ষণে জগন্নাথে ও কৃষেঃ কিছুমান 
ভেদ দেখিতে পাওয়| ফায় না। এমন কি শ্রীকৃষের ভ্রাতা বলরাম ও দ্বগিনী 
হুভত্রী জগদাথের ভাই ও ভগিনী হইখাছেন। জরন্াথ যে বুদ্ধাবতীর সা 





* সিংহলীর! নদী মাত্রফেই “গঙ্গ।” বলে যথা-মহাবলি গঞ্গা, কাদু ৃ 
গঙ্গা, কল্যাণী গলা, ইত্যাদি । ইহাতেও তাহাদের বংশের কতক পরিচা 
গাওয়া যাইতেছে। পূর্ব বাঙগালায় নদী মা্তকেই 'থাং বলে। রং পার 
ঞের রিকাতি মাত্র! 


লিংহলযাঞ্জা। ৯৫৫ 


একমাত্র চিহ্ধ জাছে? মহাত্রগাদ সন্বন্ধে পূরীতে বর্ণতেদ নাই। আমাদের 

পূর্ব গুরূধর্দিগের কি অসাধারণ হজ মি শক্তি-ছিল ! যে শাক্যসিংহ অহিংস 

গরম ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেন, বেদে পণুবধেষ বিশ্নি থাকায় ধিনি শ্রুতি 
অগ্রাহ করিয়াছেন, তিনিই আবার বেদ গ্রতিপালক বিষুর অবভার বলির! 

গপ্য! তিনিই এক্ষণে শীষ, নির্বিশেষে জগন্নাথ নামে উড়িষ্যার ঘুদ্ধ- 
মলিরে পূজিত যীহারা চার্ধাক, জাবালি এবং নিরীঘরকলিলকে মহুধি 
বধিয়। সম্মান করেন, তাহার! বেদবিরোধী বুদ্ধ শাক্যমুনিকে বিষ্ণুর আবতানর 
বলিবেন, ইহা বন্ড বিচিত্র নহে) রোধ হয়, তাহারা ঘিহৃদাত় সপ্রসিদ্ধ ধর্থ 
প্রয়োজকরিগের বৃত্তান্ত জানিতে পারিসে ত্বাহাদিগকেও মহর্ষি বলিয়া! মান্য. 
করিতেম। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ যার পর নাই গ্ণগ্রাহী ছিলেন। যাহার. 
অসাধারণ বা অলৌকিক গুণ দেখিতেন তাহার মতামতের বিচার না! করিয়া. 
তীহাকে মহ! পুরুষ বা! দেবাবতার বলিয়া পুজা করিতেন। এক্ষণে ইহার 
বিপরীত্ত টিয়াছে। শুণরাশির মধ্যে আমরা ফোষাহুসন্ধান করি) চন্দ 
দেখিতে গেলে আগে তাহার কলঙ্ক আমাদের নম্বন গোচর হুয়। 

কল্যাণীর বুদ্ধ মন্দিরে উপাসনার বড় আড়গ্বর নাই। উপাসকগণ বুদ্ধ 

তির নিকট কাষ্ঠ ফলকে রেহ নারিকেল পুষ্প; কেহ মল্লিকা পুষ্প রাখিয়া 

যান; বেহ ফেহ ধৃপ ও দীপ জানেন। কোন উপাসককে মন্ত্র পড়িতে 
গুনি নাই। বস্ত্বত বৌদ্ধদিগের মূলমন্ত্র অতি সংক্ষিপ্ত । নেপাল, সিকিগ্‌, 
ও ভোটের প্রচলিত মন্ত্র-“ও' পদম্‌ পাণি ও" *। সিংহলের বীজ মন্ত্র "বুদ্ধং 

সরণং গচ্ছামঃ) ধন্মং সরণং গচ্ছামঃ) সঙ্গৎ অরণং গছোমঃ 11 হিমবস্ত প্রদে- 

পের বৌদ্ধেরা মন্ত্রোচ্চারণ পর্যযস্ত করেন না। তাহাদের জগচক্রে মন্ত্র জস্কিত 

আঁছে; চক্র খুরাইলেই জপের ফল হয়। বুদ্ধ মন্দিরের পূর্ব্ব পার্থ্ে একটি 

দবগোচ অর্থাৎ বুষ্ধীস্থির সমাধি আছে। এ সমাধি মন্দির একটি অতি বৃহৎ 

শ্বেত গ্লোলার্দ। উপাকগণ সমাধির চারিপার্থে দীপ আালাইয় দিয়াছেন |& * 





বারের প্রণব আছে; কিন্ত আমরা ওক্কায়ের যে অর্থ কি 
(অ, ব্রহ্মা; উ,বিষুঃ; মৃ, শিব) বৌন্ধের! সে অর্থ করেন না। মন্ে বুদ্ধ পল্প- 
্ বলিয়া বণিত। 

1 পাঁলি বা মাগধী ভাষায় রেফ নাই এবং তালধ্য শ ও মূর্দন্য ষ নাই। 
শিঙ্গ' অর্থাৎ জন্প্রদায় যা সমাজ । 

* * বৌদ্ধগণ বুগ্গদেের অস্থিকে ধাতু বলে। উড়িষ্যার মন্দিরে বিফুপঞজর 


৯৫৬ নঘজীবন | 


বৃদ্ধ ম্দিরের পশ্চিমে একটি অতি যত্বে রক্ষিত অশ্বখ বৃক্ষ। উরবেলায 
নগরে (বুদ্ধগয়ায়) একটি অস্বথ বৃক্ষতলে শাক্যসিংহ তপস্য। ও পুণ্যবলে 
বদ্ধত্ গ্রাপ্ত হওয়ায়, অশ্বখের নাম বোধিক্রম হইয়াছে? কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে 
বোধিগ্রম কেবল অশ্বখেরই নাম নহে । শাক্যসিংহের পূর্বে দীপান্কর 
হইতে কশ্যপ পর্যন্ত ২৪ জন মহাপুরুষ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহাদের পৃথক 
পৃথক বোধিক্রমঘাছে।-_কাহার ও বট, কাহীরও শিরীষ, কাহারও চম্পক; 
ইত্যার্দি। কশ্যপ বুদ্ধ ন্যগ্রোধতলে সিন্ধার্থ হইয়াছিলেন। 

বোৌধিদ্রমের পশ্চিমে পানশাল (পর্ণশালা) অর্থাৎ বৌদ্ধ যাজ্সকদিগের 
আঁএম। ত্র পর্ণশাল| তৃণপত্রাচ্ছা্দিত কুটীর নহে। ইহা ইষ্টক নির্ষিত 
গৃহ) কেবল তাহার বারাগায় একটি চাল জআছে। পানশীলের মধ্যে 
অনেকগুলি বুদ্ধ-ধরম-শান্তের গ্রন্থ আছে। অধিকাংশই তালগ্রে লিখিত; 
কয়েক খানি মরকত পদ্মরাগাদি মণিদ্বারা খচিত। বৌদ্ধ পানশাণ গ্র্কত 
শান্তিনিকেতন । তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই বোধ হয় কোন শাস্তক্বভাব 
ভট্টাচার্যের টোলে আসিয়াছি। 

পীতান্বর, মু্ডিত-শির, বৌদ্ধ যাজকগণ যখন ভাঁলপত্রে লিখিত ব্রিিটক 
গ্রন্থ পাঠ করেন, তখন বোধ হয় যেন আমাদের ভট্টাচার্ষ্যের! গীতা পাঠ 
করিতেছেন। তাহারা খন ভিক্ষা-পাত্র হস্তে করিয়! ভিক্ষা করিতে বাহির 
হন, তখন তাহাদের কেবল ভূমির প্রতি দৃষ্টি থাকে, এ দিক্‌ ওদিক দৃষ্টিপাত 
করেন না এবং মুখেও কিছু যাচ্ঞা| করেন না । যাহার যে ইচ্ছা তাহাই 
দেয়; অনেকে সিদ্ধান্ন ও ব্যঞ্জন দরিয়া থাকে। সর্বপ্রধান যাককে মহাথেরো 
বলে। কল্যাণীর মহাথেরো। সংস্কৃত জানেন। আমি ত্বাহার সহিত ভাঙ্গা 
সংস্কতে আলাপ করিলাম । তাহার কথার ভূল ধরিতে পারি নাই) কিন্ত 
আমি নিজে 'ডাবতবর্যাৎ আগতোইস্মি” বলিতে গিয়া “ভারতবর্ধাৎ আগ- 
তান্মি, বলিলাম। ভারতবর্ষ কোন্‌ দেশকে বলে মহাথেরে! জানেন না। 
আমি বুধাইয়া বলিলাম ঘশ্মিন্‌ দেশে শীক্যসিংহম্ত জন্মভূমি । মহাথেরে। 
বলিলেন 'জন্ুদ্বীপাৎ। তাহার সংস্কার এই যে লক্কীন্বীপ জনুম্বীগের 
বাহিয়ে। আলাপের সময় আপন দেশকে লা বলিয়াই পরিচয় দিলেন। 
'সিংহল কি অন্ত্পর্ণী নামের উল্লেখ কারন নাই। পরে মগধের অশোক 
বলিয়া যে ধাতু অতি যদ্বে রক্ষিত হইরাছে, তাহা রি ভিন্ন আর কিছুই 
'নছে। 


নবজাবনে শক্তিসাধন।। ৯৫৭ 


রাজা, সিংহলের দেবাঁনাম্-পিয়তিসংস রাজা, ধর্মগ্রচারক মহে্গে। মেহেন্), 
ধর্ম গ্রচারিকা সঙ্গমিত্বা (সম্মিত্রা) ও অন্কুরাধপুরের বোধিক্রম সম্বন্ধে ছুই 
চারি কথ। হইবার পর আমি কণম্বো। নগরে ফিরিয়া! আদিলাম। কল্যাণীতে 
এন গাছ, কিন্ত ম্যালেরিয়া অর নাই। সাগরোখিত বায়ুতে ম্যালেরিয়া 
দুর করিয়। দেয়, বোধ হয়। 

ক্রমশ । 


নবজীবনে শক্তিনাধন] | 


গু 


১ ও 
কারে জাগা্টছ ভাই! জীবন স'পিয়ে 1 | সে ত ভূলিবার নয় অপূর্ব্ব কাহিনী-. 


আনন্দে, অধীর প্রাণে, ত্রেতীয়, করিয়া ভক্তি, 
এক মনে, এক ধ্যানে, জাগাইয়ে মহাশক্তি, 
বাল বৃদ্ধ শিশু যুবা নর নারী নিপে; | জানকী উদ্ধার করে রাম রঘুমণি। 
শঙ্খ ঘণ্টা ঘটারবে, নীলোৎপল বিনিময়ে, 
পুরিয়া মাকাশ ভবে, নীল আখি উপাড়িয়ে 
সম্্টরস-ধূম গন্ধে ভূবন ভরিয়ে, উদ্যত্ত উৎসর্গ দিতে ; অভয়! অমনি 


কারে জাগাইছ ভাই ! যতন করিয়ে? | দিল] বর, রাম নামে পুরিল ধরণী । 
চি ৪ 


কারে জাগাইতে চাও, জান কি সাধন ৫) রাখবের ম্হাত্রত ভারত ভিতরে 


মনে আছে মূল মন্ত্র? আজিও রয়েছে লেখা 
দেখেছ পুরাণ তন্ত্র? মুছিবে না সেই রেখা, 

কি উদ্দেশ্য বোধনের,কিবা সে কামনা ?| তন্ত্রে মন্ত্রে হদে হদে অনল অক্ষরে । 
ভূম«লে কেবা বল, আজিও কলির শেষে, 
এই প্রথ। প্রচারিল ; দীন হীন শীর্ণ বেশে, 


কি ফল পভিল! তিনি তুমি কি জানন11] শুন্য গেছে, শুন্যদেছে, অশক্ত অন্তরে 
ভুলেছ পুরাণ কথা পুরাণ ভাবনা! 1 অশক্ত বাঙ্গালি শক্তি পূজে ঘরে ঘরে 


৯2৮ 


€ 
ধাঙ্গাধি অধম জাতি ঘুচায়ে সকল; 
ছাড়ে নাই সেই বত, 
ডাকিতেছে অবিরত-_ 


নবজীৰস। 


৮ 
পূ্িয়াছি বার ধার ওধু কি ছাড়িব। 
শিরায় শোধিত কণা 
থাকিতে ত ছাড়িব না; 


«“আয়াহি বরদে দেখি” দেহে দাও বল?| কঙ্কালাশ্ি-সার-দেহে চরণ পুর্জিব। 


তোমার চরণে মতি 
রেখে, যেন পাই গতি) 


শ্মশান এ বঙ্গালয়ে, 
শশান হৃদয় লয়ে, 


এ ছুর্দিনে তোমা বিনে নাহি মা সম্বল )] শশানবাঁসিনী পদে পুশ্পাঞ্চলি দিব) 


তোমারি কপায় কার্য হইবে সফল। 
ঙ 


-জানকী হারায়ে রাম করিল; সাধন] । 
সর্বস্ব হারায়ে মোরা, 
ডাকি সেই সারাৎসারা- 
“উঠ জাগ জগদস্বা ঘুমালে হবে না) 
সাধুপদ চিহ্ন ধরি, 
দেহ প্রাণ পণ করি, 
অধম যাচিছে তব অপার করুণ|) 


“যখৈব রামেণ। যেন পুরে মা কামনা)” 


৭ 


বার বার বর্ষে বর্ষে যুগ যুগ ধরি, 
মানসে তোমার পুজা 
করিলাম দশতৃজা ; 

হৃদয়ের প্রীতিপুশ্পে দিয়ে অশ্রবারি। 
কৈ মা পাষাণ স্বৃতে ! 
অক্রধার! মুছাইতে, 

এখনে অভয় কর দিলে ন৷ গ্রসারি | 
সম্তাপ দাশিনী নামে ধলক্ক শঙ্করি ! 


শশীনে চন্দন কভু শোঠে কি দেখিব 


৪ 


যুগে যুগে তব পূজা; হইল প্রচায়। 
আগ নব যুগ বঙ্গে, 
নব জীবনের রঙ্গে, 

নিনীদে অবনী ব্যোম করিয়। বিদার 
কীপাইয়। সিন্ধুবারি, 
কাপাইয়। দিক চারি, 

কোটি কণ্ঠে করপুটে ডাকিব আবার 

“উঠ জাগ জগদন্থে ঘুমায়ো! না আর। 


১০ 


উঠ রবি-শশী-বহি-_্রিচক্ষু ধারিণী! 
রবিনেত্র প্রকাশিষেঃ 
আধারে আলোক দিয়ে, 
অশধার আধার পুরে.পোহাও রজনী । 
ডূবুকংকুগ্রহ তাঁরা, 
উঠ শীন্ত শিবদদারা, 
ভরুণ অরুণ-করে হান্ুক ধরণী 
ফুটুক স্রসী কোলে কনক নলিনী)। 


নবজীবনে শি লাধন] | ৯৫৯ 


১১ ১৪ 
'ার্দেদু শেখরা”জাগ/ইন্ুআধি মেলি, আজি নব যুগোৎসাহে, নবীন তরল 
অযার আধার রাশি, মাতার়ে পাগল প্রাণে, 
সুধা বরিষণে নীশি, নব জীবনের গানে, 
ছান্ুক্‌ পরতশশী দিগন্ত উজলি। নবমন্ত্রে মহাশক্তি আরাধিব রঙ্গে । 
এস এস শারদীয়ে ! কে আছ পরম ভক্ত-- 
প্রাবুটে বিদায় দিয়ে, ব্রতণর শ্বোর শাক্ত ;-_ 


প্রক্ৃতি-নয়ন-অক্র ঝরিছে উথ্থলি; ুর্গা নামে তুলি ডস্কা মাতাইয়! বঙ্গে 
মুছি ধারা, কর দুর কাণ মেঘাবলী। | এসহেস পিবে প্রাণ সাধন গ্রসঙ্গে। 


১২ ১৫ 


তৃতীয় নয়ন মাতঃ তেজোক্রপী তোর। | বুঝেছি সান্বিক ভাবে শক্তি আরাধনে 


তেজোহীন এই ভূমি, সফল হবে না ত্রত্ব, 
তেজদৃষ্টি দেহ তুমি, সঙ্কল্প হইবে হত, 

নিস্তেজ সন্তান দল নিদ্রায় থিতোর॥ | আতপ তুলে কিব। কুন্থম চণ্দনে। 
ভূমি অশখি মেল দুর্গে, মোদকে, পায়সে, ফলে, 
জাগ্ুক্‌ ভকতবর্ণে, পঞ্চামূতে, গম্ধাজলে। 


দেখুক্‌নিদ্রিতগুরে পশিয়াছে চোর) ; তুষিতে মারিবে শক্তি বিন! বলিদানে; 
র্স্ব হ'রেছে পাপী অবিশ্বাপী ঘোর); আত্ম বলিদান চাই শকতি প্রাঙ্ষণে। 


১৩ ১৬ 


জাগিয়া সগণে এস দরিদ্রের পুরে । | বাজ! ঢাক টোল কাড়া দুম্দূভি ৰাঁজনা 


কমল। কমলা সীনা,__ বাজ বলি-বাদ্য-বোল; 
বাগ্বাণী করে বীণ, দেশে দেশে উতরোল, 

চির সহী তব দুপাশে বিহরে । কেন্দ্রে কেন্দ্রে গ্রহে গ্রহে হাত ঝঞ্চন। 
সত গুহ গজানন জয় মাজয় মারবে, 
দৈত্য-বিস্ব বিনাশন, উন্মত্ত সাধক সবে, 


দানব দলনী তুমি শিব কান্ত শিরে;  উৎসাহ-পাগল প্রাণে প্রাঙ্গণে নাচ না 
কেশরী বাহন নাশ অনুরে অচিরে। (ও মা দিগম্থরি' বোলে মাতিয়ে গাহ না 


৯৬০ নবজীবন। 


১৭ ১৯ 
খরধার তরবার লও রে তুরিতে। প্রতিজ্ঞা অনল দীপ্ত জালিয়া মানসে, 
পণুরক্তে বন্থন্ধরা। হোঁমকার্ধ্য সম্পাদিব, 
আজিরে হইবে ভরা; কুমতি আহুতি দ্রিব-_ 
দুর্গার শোণিত তৃষা হবে নিবারিতে। | শৌক মোহ ভয় পাঁপ অজ্ঞান কলুষে। 
রুধির বহিবে খরে, পুষ্পাপ্তলি অতঃপর,-- 
রুধিরাক্ত কলেবরে, পাদ পন্মে দিয়ে কর, 


বলি-প্রিয়া পদে সবে হবে নিবেদিতে ) | বলিব “রেখো মা নিত্য ও পদ পরশে, 
“হয় ম! বিজয় দাও, নতুবা মরিতে।” আর যেন তোম! হারা হই না অলসে।* 


১৮ টা 


মন্ত্রের সাধন কিস্বা। শরীর পাতন”-__ ] এইরূপে মহাষজ্ঞ সমাধ! হইলে ; 


এই পণ রাখি মনে, বর্ষে বর্ষে প্রতিমায়, 
মহাশক্তি আরাধনে, পুরি সর্ব মজলাঁয়, 

জআবশ্য হইবে জয় সন্কর সাধন। শক্তি সাধনার তত্ব বুঝিবে সকলে। 
তখন আরতি রবে, হৃদয় মন্দির হতে, 
ভুবন মোছিত হবে; কিন্ত যেন কোন মতে, 


ভুবন মোহিনী কান্তি সহস্র কিরণে! | ডুবায়ো না শক্তিমৃত্তি বিস্বৃতির জলে। 
হাসাইবে, জুড়াইব চামর ব্যনে। | ভবের ভরসা পুন দিও না অতলে ! 


পপি পপ 


ষোড়শোপচারে পুজা । 


দেহ এবং মন দুইটি পৃথক পদার্থ কিনা) দেহ এবং মনের মধ্যে থে 
সম্পর্ক আছে, তাঁহা কি নিয়মে নির্ধারিত, এ সকল কথার আমি আলোচনা 
করিব না, আলোচন! করিবার প্রয়ৌজনও নাই । দেহ এবং মন দুই রকমের 
বন্ত। একটা ভাব বা চিন্তা যে রকম জিনিস, এক খণ্ড মাংস বা এক 
ফোটা রক্ত, সে রকম জিনিস নয়। গোড়ায় ছুই রকম জিনিস এক কি না 
বলিতে পারি না, 'এবং সে কথার মীমাংসাঁও এস্বলে নিশ্রয়োৌজন। কিন্তু 
গোডায় যাহাঈ হউক, আমরা যে আকারে দেখি বা অনুভব করি, মে 
আকারে ঢইটি জিনিস যে ছুই রকমে, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ অসম্ভব । 
টইটি জিনিস মানুষের, কাছে ছুই রকমের বোধ হয় বলিয়া,মান্যের মধ্যে ধর্দ, 
ঈশবব, পুজাপদ্ধতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয় লষঈয়া অনেক মণ্ডভেদ, অনেক 
বিবোধ, বিতগা হইয়াছে এবং হইতেছে। আমার ক্ষুন্্র বুদ্ধিতে এইরূপ 
বোঁধ হয যে, সেই সকল মতভেদ এবং বিরোধবিতও1 নিতাস্তই অমূলক 
ও অন্যায়। 

দেই এবং মন, জড়জগত এবং আত্মা, ছুইটি ভিন্ন রকম জিনিস বলিয়া 
অন্থভৃত হইলেও এমনি জড়িত, এমনি একটি সম্পর্ব বন্ধ, যে এবটি অপরটিকে 
ছাড়িতে গারে না, একটির পূর্ণতা অপরটি নহিলে হয় না, একটির চরিতার্থতা 
অপরটিতে। দেহ--মনের আকাজণর বগ্__ দেহকে পাইলে তবে মনের 
গবিতৃপ্তি হয়। সন্তান জননীর হৃদয়ের নিধি_ কিন্তু সম্তানকে কোঁলে করিলে 
তবে জননী-হদয়ের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ভয়। বন্ধুত্ব মনে মনে, হুদয়ে হদয়ে) কিন্তু 
মেই মনে মনে,সেই হৃদয়ে হৃদয়ে যত মিল,যত মিশামিশি, দেহে দেহে আহি- 
ঈন তত ঘন ঘন, তত গাঢ়, তত মিষ্ট। যত দিন মনের মিল, হৃদয়ের মিশী- 
মিশি অমন্পূ্ণ, তত দিন কেবল কথাবার্তা; যখন সেই মিল, সেই মিশামিশি 
যোলকলায় মন্পূর্ণ, তখন একাসনে বসিয়া এক পাত্রে ভোঈন। মনেব চরম 
তি-দেহ। মন যখন বড় মতিয়া উঠে, দেহ তখন তাহাকে মুগধকরিয়া 
(গলে, মন আর ফাটিয়া যাইতে পারে নাঁ। জড় জগৎ অন্তর্জগতের চরম 
্ এবং টরমকালের জীবন । গগ্নগ্রাণা জননী মৃত্যুকালে পুত্রের মুখ দেখিতে 
ূ ৫ 
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পাইলে পূর্ণপ্রাণে মরিয়! বান; অভিমানিনীর হৃদয়ের অসহনীয় তৃফান-াধ 
একটি ক্ষুদ্র চুম্বনে .মিলাইয়াযায়। আবার মন-_ দেহের আকাজ্জীর বন্ধ 
মনকে পাইলে তবে দেহের পরিতৃপ্তি হয়। স্ুসত্তীনকে কোলে করি! 
জননীর কোল যত পরিতৃপ্ত, কুসস্তানকে কোলে করিয়া তত নয়। 
দেহে সুন্দর মন না দেখিতে পাইলে সুন্দর দেহ বুকে করিয়া দেহের স্বখ 
না। অন্তর্জগৎ জড়ঙগতের জীবন ও চরমমুষ্তি। অতএব প্রকৃত তত্ব 
কাছে জগতে দুইটি জগৎ নাই-জগতে একটি মীত্র জগৎ। 

দেহ এবং মনের, জড়জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগতের বিমিশ্র ভাব ও 
গাঁ, তাহাদের পরম্পরের আকাজ্জ! এত প্রবল, তাহাদের পরস্পরের পরিণ 
এত অনিবা্ধ্য বলিয়াই মানুষের মনের ভাঁৰ কেবল মনে আবদ্ধ থাকিতে গা 
না, শুধু মানসিক আকারে থাকিয়া পরিতৃপ্ত হয় না এবং পূর্ণতা লাভ করে না 
প্রণয়ী প্রণযরিনীকে শুধু মনে ভাবিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, গ্রণয়িনীর হাঙ্গর 
্রতিমৃত্তি বা অঙ্গুরীয়ক দেখিয্া তৃণ্তি লাভ করে। পু গায় পিতাকে শুধু ঘঃ 
মনে স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, গিতার নামে দেবাঁলয় স্থাপন বা সবোর 
খনন করিয়া কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয়। জাতীয় ভাঁব মনে সীমাবদ্ধ, জাতী? 
পতাকায় উচ্ছলিত। ফরাসী "জাকবিণ” গণ 171-001087 098 দেখি 
ক্ষেপিয়া উঠিত। সমরক্ষেত্রে সৈন্যদল সামরিক ধজদণ্ দেখিতে পাই 
সিংহবিক্রমে জংগ্রাম করে।  [9100770 বলিলে স্বদেশীভিমানী, স্বদেশ 
গৌরব-গর্কিত জন্মীণের মনে যে অপূর্ব ভাব উদয় হয়, সেইভাব সে 
বালিন নগরে এক অপুর্র্ব ধাতৃ-নিশ্মিত মুর্টিতে ফটিয়া উঠিল। মহাক 
দান্তের সম্বন্ধে ফুরেন্সবাসীর হৃদয় সেই পকারে ফোটে নাই বলিয়া মহাক? 
বাইরণ ফরেন্পবাসীকে হৃদয়শুন্য বলিয়া তিরস্কার করিলেন। অন্তর্গণ্জে 
চরম মৃষ্তি এবং শেষ পরিণতি বহির্জগৎ। তাই এথেম্বাসীর তত সন 
পার্থিনন,পালমায়রার তত গর্কের কুষ্য-মন্দির, শলোমনের তত যত্তের ঈশ্বর 
বাস, গোপদিগের অনুপম শিক্পরত্র-শোভিত মাইকেল এপ্রেলোর অপুর্ব 
প্রতিভাপ্রস্থত সেণ্টপিটার্স, মুসলমান বাঁদশাহের মতি-মসজীদ৩ আ? 
হিন্দুর সেই অপূর্ব অলৌকিক অলোকসামান্য যোঁড়শোপচারে পৃগ। 
তাই ফিদিয়সের 'জুপিতর”, রোমান ক্যাথলিকের 'মেদনা',আর হিন্নুর দে 
দেবীর প্রতিমা । ইহার কোনটিই তুচ্চ নয় সকলগুলিই সত্য, সকল গুরিঃ 
মনুষ্যত্ব, মকলগুলিই মানব-গ্রককৃতির এবং জগণপ্রক্কতির গুঢ বহস্য এবং চর 
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ক্র স্বয়ং ভগবাঁনই জড়জগতে ব্যক্ত হইয়! মহিমাময় বাঁ পরশবধ্যশালী 
ইয়াছেন। 
মহ্যাদিরমহিমা তব। 
পৃথিবী প্রসৃতি তোমার খশ্বধ্য। (রদুবংশ-_-১*ম সর্গ ।) 

জড়জগতই অন্তর্জগতের শরশ্বর্্য। হৃদয়ের প্রতিমা বিনা হাদয় যথার্থ ই 
িগীন, ষশার্থ ই দরিদ্র, যথার্থই মরুভূমি; সে মরুতূমে ফলও ফোটে না, 
[নও ছোটে না, গাছও গজায় ন।, পাণীও গায় না, মেঘও খেলে না, বারিও 
দেন! পিপাপাম্ব হৃদয় ফাটিয়া গেলেও সে বিকট মরুভূমে একটা অলীক 
[গতঞ্জিকা বই আব কিছুই জুটে না। 

পৌন্তপিকতার মূল এবং উৎপত্তি মানব প্রককৃতিতে,জগণ্ প্রক্কতিতে, ঈশ্বর 
প্রকৃতিতে । এখন পৌন্ুলিকতার আবশ্যকতা! এবং উপকারিতা! বুঝাইবার 
/ষ্| করিব। ্‌ 

মাদিম অবস্থায় মনুষ্যের ধর্মজ্ঞান কিকপ এবং দেবত| কি রকম, ঠিক 
রিনা বলা বড় সহজ নয়) আদিম মন্ষোর ভাষ|! অতি অসম্পূর্ণ, তাহাতে 
ভা মনুষ্য প্রারই সে ভাষা বুঝিতে পারে না। মনেক স্থলে অসভ্য 
নধোব কাঁণ্য দেখিয়াই তাহার মনেব ভাব অনুমান করিতে হয়, তাহাতে 
ভুল ভ্রান্তি হওয়া সম্তব,__বুদ্ধিমীণ মাত্রেই বুঝিতে পারেন। তাই খ্যাত- 
[মা পুবাতন্বৰিদেবা ঠিক করিয়া বলিতে পারেন না যে, যে অসভ্য মনুষ্য 
ক্ষ পূজ। করে, সে বৃক্ষটাকেই পূজা করে, কি বৃক্ষন্থিত কোন কল্পিত দেব- 
ঢাকে গজ| কবে *। এই প্রপর্দে আমরা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি তাহা 
তে বোটামুট, এইরূপ সিদ্ধান্ত কর| যাইতে পারে যে, প্রথমে বৃক্ষটাই 
জিত হয়, তাঁহার পরে বৃক্ষে একটি শ্বতদ্ব দেবতা করিত হইয়া সেই 
বা পুজিত হন। একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষকে একটা প্রকাণ্ড শক্তি মনে 
নহে যতটুকু মানমিক শক্তি ও শিক্ষা আবশ্যক, বৃক্ষস্থিত অথচ বৃক্ষ হইতে 
তন্ব একটি শক্তি কল্পনা করিতে তরপেক্ষা বেশী মানমিক শক্তি ও শিক্ষা 
শ্যক। কারণ প্রথম ক্রিয়াটি মানসিক বিশ্লেষণ ব্যতীত সম্পন্ন হয়, 
তীথটি হয় না। কিন্তু বৃক্ষপূজায় বৃক্ষই পূজিত হউক বা ৃক্ম্থিত কল্পিত 
বতাই পুজিত হউন, সে পূজ| ঠিচ পৌন্তপিকতা নয়। পৌন্ুলিকতা 
তিমুনত ব্যহীত হয় না এবং প্রকৃত পৌত্তলিকতায় প্রতিমূর্তি মানব মূর্তির 
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অনুকরণে নির্মিত হয় *। অর্থাৎ পৌব্তলিকতাঁয় দেবতা একটা! অপরিষ্ষট. 
মানসিক ভাবের ন্যার একটি কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখ গড না হইয়া, একটি পরার 
পরিস্ক'ট ভাবের একটা পরিার পরিক্ষউ মৃত্তি। প্রথমত পরিষ্কটে এবং 
অপরি্কটে কত প্রভেদ, মানসিক শিক্ষা! এবং শক্তির কত বেশীকম, তাহ 
বুঝিয়া দেখিতে হইবে। বুঝিয়া দেখিলে, আদিম জড়-পুজ1 অপেক্ষ1 পৌন্ব 
লিকতা কত.উতকষ্ট এবং উন্নত তাহা জানা যাইবে। দ্বিতীয়ত পরিষ্কণট মনের 
ভাবকে পরিশ্ফট মৃষ্ধিতে ব্যক্ত করিতে মার৪ কত শিক্ষা, আরও কত উন্নতি 
আবশ্যক তাহা ুঝিয়া দেখিতে হইবে। মনের ভাবকে দেহেব ভঙ্গি বা মৃত্তিতে 
গ্রকাশ কবিতে হইলে, দেহ এবং মন উভরকেই কত ভক্তিভাবে,কত প্রেমভে, 
কত তদগতচিত্তে, কত বিচারশক্তি সহকারে অধ্যরন করা আবশ্যক এবং 
মানপিক শক্তি এবং শিক্ষা কত বেশী হইটে সে রকম অধ্যয়ন সত্ব হয়, 
তাহ! বুঝি! দেখিতে হইবে । বুঝিয়া দেখিলে তবে জানিতে পারিবে যে, 
পৌভুনিকতা মানুষের অবনতি-্যঞ্জক নয়, প্রভূত এবং প্রকৃত উন্নতিব্যগ্ক। 
এই জন্য গ্রষ্টধর্মাবল্থী পুরা তন্ববিদ্গণ পৌন্তপিকতা-বিদ্বেষী হইয়াও এইব্গ 
স্বীকার করিণ! থাকেন যে, পৌন্তপিকত। মানষের অধম অবস্থার ধর্ম নয় 
ফল কথা, মনের শক্তি বা গুণ জড়-মুরিতে প্রদাশ করার নাম পৌন্ 
লিকতা বা 1101901। শুধু তাই নন। যে মানসিক শক্তি বা গুণ পৌন্ 
লিকতায় জড়-মুদ্তিতে প্রকাশ কব! হয়, সে শক্তি বা গুণ, চক্ষে দেখিতে গাওয়া 
যায় এমন, কোন একটি ব্যক্তি বা বস্তবিণেষে অবস্থিত নয়। সেশক্তি বা 
গুণ পৌত্তলিক নিক্জ মনে নিজ মানসিক শক্তি দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 
কিন্ত সেইরূপ উপলব্ধি করার নাম 11971138800. বাঁ ভাবাভিনয়ন। 
অতএব 1191507 ব। পৌন্তলিকতার অর্থ ৪৮১6০ 11981196101 বা 
পিরব্যক্ত ভাবাভিনয়ন। এখন দেখিতে হইবে দে, পৌত্তলিকতা যদি 
ঠ615610 1016911580101) বা শিরপবান্ত ভাবাটিনয়নই হয়, তবে  ধর্মোনতির 
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810. নামক গ্রন্থের দ্দিতীনন সংস্করণের ২৫৬ পৃষ্ঠা। 
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নিমিত্ত মানুষের পৌত্তলিকতার আবশ্যক আছে কি না। বোধ হয় 
করেই স্বীকার করিবেন ষে, সর্ব প্রকার: মানসিক শিক্ষা এবং সকল 
শিক্ষা অপেক্ষা হৃদয়ের শিক্ষা, 10921159102 বা ভাঁবাভিনয়ন দ্বারা যত 
সাধিত হয়, তত আর কিছুরই দ্বারা হয় না। উচ্চ কাঁব্য পড়িয়া হৃদয়ের 
নে শিক্ষা হয়, দর্শন বা নীতিশান্ত্র পড়িয়। তাহার এক শতাংশও হয় না। 
দর্শন বা নীতি শান্ত্রের কার্ধ্য বুদ্ধিরৃত্বির উপর। কাব্যের কাধ্য হৃদয়ের 
উপর। দর্শন বা নীতিশীস্ত্বিচাঁর করার, তর্ক করার, বুবিবার ও বুঝা- 
ইবাঁৰ শক্তি দেয়। কাব্য হানায়, কীদাঘ, আহলাদে উৎফুল্ল করে, শোকে 
অভিভূত কবে, ছুঃখে গলাইয়া দেয়, রাগে আগুন করিয়া তুলে। যা করিতে 
পাঁরিলে মানুষের প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং মানুষ প্রবৃত্তির অন্ধুযায়ী কার্ষ্যের 
দিকে প্রধাবিত'হয়, কাব্য তাহাই করে; নীতি বা দর্শনশান্্ব তাহা করিতে 
পাঁরে না । ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে পারে, কিন্তু কাব্য যত, তত নয়। 
তা মাহিত্যে কাব্যের পদ সর্কোত্কৃষ্ট। তাই বাল্সীকির রামায়ণ, বেদ 
রামের মহাভারত, দত্তের ইন্ফার্ণো, সেক্ষপীয়রের নাটক, শেলির গীতি, 
বিদ্যাপতির পদাবলী সাহিত্যের সর্ধগ্রধান রত্ব। তাই অর্িরসেব 
সঙ্গীত, ফিদিয়সের প্রস্তর-ূর্তি, র্ণর, টিশিয়ান বা রাফেলের চিত্র মানুষের 
মানসিক সম্পত্তির মধ্যে এবং উন্নতির উপাদানের মধ্যে এতই অমূল্য । 
অত এব যে 101182602 ব| ভাবাভিনয়নের গুণে কাব্য, চিত্র এবং সঙ্গীত 
এত মহিমাময় এবং শিক্ষেপযোগী, সেই 116771976৩0 বা ভাবাভিনয়নের 
গুণে পৌত্তলিকতাই বা কেন মহিমীময় বা শিক্ষোপযোগী না হইবে? একটু 
খুলিয়া বলি। পতিভক্তি বা পাঁতিব্রত্য যে জিনিস, সকলেরই তাহার এক 
বকম ন] হর আর এক রকম জ্ঞান বা সংস্কার (097) মাঁছে। কিন্তু সকলের 
সংস্কার সমানও নয় এবং মন্পূর্ণও নয়। কেহ মনে করেন আপনি না খাইয়া 
গতিকে খাওয়ান পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা; কেহ মনে করেন প্রতিদিন পতির 
চরণামৃত পান করা পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা। কিন্তু পতিভক্তির আর একটি 
চিত্র দেখাই দেখ দেখি। পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়া- 
ছিলেন, কত লাঞুনা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা! আর কাহাকেও বলিয়া দিতে 
হইবে না। অবশেষে যখন পরীক্ষার পর পরীক্ষার নিমিত্ত দেবীকে রামচন্দ্রের 
সেই প্রজামগ্ডলী-পবিবেষ্টিত] বিরাট সভায় আনয়ন করা হইল, খন দেখীর 
মুখে একটি কথা নাই _রাঁগের, ক্ষোভের বা অভিমানের শব্দটি মাত্র নাই । 
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তখন দেবীর-- 
কাঁষায়পরিবীতেন স্বপদার্সিতচক্ষুষা | 
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শীস্তেন বপুষৈব সা । (রদুবংশ ১৫ সর্গ) 
রক্তবন্ত্রে তীহার শরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টিসংলগ্র, তিনি যে পবির- 
স্বভাবা তাহা তাহার সেই শান্ত মুর্িতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
তাহার শাস্ত মৃন্তি দেখিয়া উপস্থিত প্রজামগ্ুলী আপনাদের প্রচা- 
রিত নিন্দাবাদের কথা মন কবিরা লক্জায় মাথা হেট করিল। মহর্ষি 
বাঁজ্ীকি প্রজাগণের সন্দেহ নিঝাকৃত কধিতে দেবীকে অনুমতি করিলেন। 
কোমলতাময়ী কামিনী আর কত সহ্য করিবে! দেখী কহিলেন--'যদি আমি 
কায়মনোবাকো পতি হইতে বিচলিত ইয়া না থাকি ভবে দেপি বিশ্বস্তরে | 
আমাকে অন্তহিতি কর।” পৃগিবী বিদীর্ণ হইব! গেল, ভিতর হইতে বিদ্বযাৎ- 
গ্রভা উলিয় উঠিপ। সেই গরভাবাশির মধ্যে এক অপূর্ব সিংহাসনোপৰি 
স্বয়ং দেবী বনুব্ধবা উপবিঞ্1। দেবী বন্বদ্ধবা দুঃখিনী লীতাকে কোলে 
করিয়া শস্তর্থিত হইতেছেন | তখন সীঠাকি করিতেছেন? 
সা সীতামঞ্গমারোগ্য ভর্ুগ্রণিহিতেক্ষণাম্‌। 
মামেতি ব্যাহরত্যের তন্মিন গাতালমভ্যগাৎ ॥ 
তখন সীতার নয়নদ্বর পঠির প্রতি স্থিরীকৃত, বন্বন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে 
লইপ্লেন, এবং রাম, "না" “না” ইহা বণিহে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ 
করিলেন । 
তখনও দীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত !_. 
বল দেখি, পতিভক্তিৰ এমন চির, পতিভক্ভি্ এমন ভাঁব আমাদের কার মনে 
আছে? একি কমশিক্ষা? এ শিক্ষাৰ হেজে একটা মানুষ কি আর একটা 
মানুষ হইরা যার না? প্রতিভা কি মানুষ গড়ে না? আবার বল দেখি, প্রতিভা- 
শালী কবি যেভিব্ আঁকিলেন, প্রতিভাণালী চিত্রকব যর্দি সেই চিত্র, গটে 
ফুটা্টতে পাবেন, তাহা হইলে সে পটেই বাকি অপরূণ অপূর্ব কাব্য হইরা 
পড়ে, সে পটেঈ বা কত অমূল্য শিক্ষাল[ভ হয়! কাব্য অপেক্ষা চিত্র অনেক 
সময়ে, অনেক স্থলে এবং অনেকের পক্ষে শিক্ষাসন্ন্ধে বেশী উপযোগী । 
কেন না কাব্য শব্ববচিত; শব সঙ্কেত মাত্র, অতএব কাব্য বুঝিয়৷ লইতে 
হয়) চিন্্র শরীবী, অতএব চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই হয়। কাব্যে অনেক জিনিস 
বুঝান যায় না, বা বুঝান সহঙ্গ নয়,-েমন ম্বদয়ের অবস্থাবিশেষে দেহের 
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ূর্টিবিশেষ ; চিত্রে তাহা সহজেই বুঝান ষায়। কবি বলিয়া দিলেন- তখনও 
সীতার নয়নঘয় পত্র প্রতি স্থিরীরুত। ইহাতে গতিভন্তির তুমি একটি 
অপূর্ব আভাঁদ পাইলে। কিন্তু তখন সীঘার সেই মুখের, সেই নয়নের 
কিরূপ ভাব তাহা কবি ফুটাইযা দিতে অক্ষম, কিন্তু ভাহ| চিত্রিত দেখিলে 
পতিভক্তির মানসিক মুক্তি কত গাটতর, কত বেশী মুগ্ধকর হইয়া উঠে, বল 
দেখি? তুমি আমি কবির কথা কয়টি পড়িয়া সে মুখের, সে নয়নের, সে 
দৃষ্টির সম্যক চিত্র কি মনে ফুটাইতে পারি? কিন্তু রাফেলের সমতুল্য কৌন 
হিন্দ চিত্রকর যদি সেই মুখের, সেই নয়নের, সেইী দৃষ্টির অভিব্যক্তি চিত্রপটে 
আফিয়া দেখান, তাঁহা হইলে পতিভক্তির মানসিক মুষ্তি কেমন অগৌকিক 
ভাবে ুটিয়! মনকে মজাইয়া তুলে! এখন বোধ হয় বুঝা যাইতেছে 
যে হৃদয়ের শিক্ষা এবং উন্নতি সম্বন্ধে কাব্য বল, চিত্র বল, প্রাতিমা বল, 
যাহাতে 175018860)) বা ভাঝাভিনয়ন আছে, তাহাই মানুষের নিতাত্ত 
হাঁবমাক, উপযোগী ও উপকারী । আবার শুধু আবশ্যক, উপযোগী ও 
উপকারী নম্ব__অপুর্বব মহিমাময়। জ্ঞান বল, বুদ্ধি বল, যাঁহাই বল, 
প্রতিভার ন্যায় মহৎ কেহই নয়। পৃথিবীতে স্বর্গ দেখাইবার নিমিত্ত গ্রতি- 
ভার আবিাব হয়। ন্বর্গ কেমন? যেমন রাঁমায়ণে সীতা, ভারতে ভীগ্ম, 
মেঙ্গপীয়রে দিস্দেমনা, শিলরে থেক্লাঁ, সফক্লিসে অস্তাইগনি। আবার 
ভাবাভিনয়ন সেই এতিভাঁর একচেটিয়া বস্তু । তবেই দেখ ভাঁবাভিনয়নমূলক 
কাব্য বা চিত্র থা গ্রস্তরমুি কিরূপ শ্র্গীয় বস্ত-_কিরূপ মহিমাময়! তাই বলি 
যদি শি্ব্যক্ত ভাবাভিনয়ন এতই মহিমাঁময় হর, আর হৃদয়ের অপরাপর 
ভাব পবিপোষণ ও পরিবর্থনার্থ এতই আবশ্যক, উপযোগী এবং উপকারী 
হয়) তবে ধশ্মের বেল! কেনই বা মহিমাশুন্য হবে এবং হৃদয়ের ঈশ্বর-ভাব 
বা ধর্মুভাব পরিপোষণ ও পরিবর্ধন বিষয়ে অনীবশ্যক, অনুপযোগী এবং 
অপকারী হইবে? মানবের গুণ আমি নিঃজ যেমন ঝুঝিয়া উঠিতে পারি, 
প্রতিভা যদি আমাকে তদপেক্ষা বেশী বুঝাইয়া দিতে পারে, তবে ঈশ্বরের 
গুণ আমি নিজে যেমন বুঝিংা উঠিতে পারি, গরতিভা কেন আমাকে তদপেক্ষা 
বেশী বুঝাইতে পারিবে না? আর গতিভা দি তাহাই পারে-_কাঁব্যে হউক, 
চিত্রে হউক, গ্রস্তরপ্রতিমাতে হউক-_গ্রতিভা যদ্দি তাহাই পারে,তবে কি জন্য 
আমি প্রতিভার কাছে তাহা বুঝিয়া না লইব-কি জন্য আমি আপনাকে 
সে শিক্ষায় বঞ্চিত করিব? মাঁনবগকৃতি সম্বন্ধে গুতিভার কাছে শিক্ষা! গ্রহণ 
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না করিলে, আমি যেমন গাপগ্রন্ত হই, ঈশ্বর প্রক্কৃতি সম্বন্ধে প্রতিভার কাছে 
শিক্ষা গ্রহ্ণ না করিলে আমিকি তেমনি পাগগ্রন্ত হইব না? কাব্য বা, 
চিত্র বল, প্রতিমা বল, সকলই 16911886100 বা ভাঁবাতিনয়ন-_ হৃদয়ের 
শিক্ষার প্রধান উপায়। ঈশ্বর-ভাব উপলব্ধি করা হৃদয়ের কাজ। ইশ্বর 
সম্বন্ধে হৃদয়ের শিক্ষার গ্ররূত উপায় জ্ঞান বা বিচাঁর নহে, ভাবাভিনয়নই 
গ্রকৃত উপায় । আবার যদি ভাবিয়া! দেখ! যায় যে, জ্ঞান-পথ অপেক্ষা ভাবাভি- 
নয়ম-পথ শ্রেঠ এবং সেই জন্য মন্ুষ্য-সমাজে কবি চিরকালই দীর্শনিক, 
ইতিহাসবেন্ত| প্রভৃতি সকলের অপেক্ষা বড়;_হোমর আরিষ্টটেল অগেক্ষ 
বড়, বর্জিল লিবি অপেক্ষা বড়, সেক্ষপীয়র বর্কলি, হিউম, স্পেন্দর অপে্গ 
বড়, বনিয়ন জেরমি টেলর অপেক্ষা বড়, বান্দীকি কপিল গৌতম অপেক্ষ। 
বড়;__তাঁহা হইলে প্রতিভা-গস্থত-ভাবময়-কীর্ডি-অধ্যয়নইী যে ঈশ্বর-ভাব 
পরিপোষণ এবৎ পরিস্ফোটনের সর্বোৎকৃষ্ট এব সর্বাঁপেক্গী মহিমাময় পথ বা 

প্রণালী,ইহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। অর্থাৎ জ্ঞান-পথ অপেক্ষা কল্সনা, 
পথ শ্লাঘনীয়। অতএব ঈশ্বর-ভাব * ফুটাইতে ভাব ব| কল্পনা পথ অনুসরণ 
করা,জ্ঞান-পণ অনুসরণীপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় এবং বেশী গৌরবের কার্যয। 
তাই বলি পৌত্ভলিকতা অপরিষাঁষ্য, পৌ্লিকতা নহিলে মানুষের চনে 

ন1 এবং চলিবে না, পৌগুলিকত! ব্যতীত ঈশ্বর জ্ঞান হয় না__হদয়ের ঈশর- 
ভাঁব পরিপুষ্ট এবৎ পরিবদ্ধিত হয়.না- মানুষের ধর্মুশিক্ষা স্ববঠিন। সেই 
জন্যই যেখানে ঈশ্বরের মুর্ঠি গড়া নাই,সেখানে হয় বীতুত্রীষ্ট। নয় মহ্দ। আর 
যেখানে তাহাও নাই, সেখানে হয় কিছুই নাই নয় আপনিই সর্কস্ব। কিন্ত 
গ্রকৃত পৌত্তলিক এখনও জন্মে নাই; যে এতিভা অনন্তের অনস্ত গুণ কথক্চিং 
মঠে পটে ফুটাইয়! দেখাইবে, সে অসাধারণ গ্রতিভার আবির্ভাব এখনও হয 
নাই। কিন্ত হইবে। রস্কিণ (]89910) বলিতেছেনা £-3800ণ ৪ 8০ মিঃ 
101) 10100 ০ঠ71903660, 198 76৮ 60 8৮911) 0) 00910109076 0 
15 11017051175001108 ) 00 0006 00910 01. 1071511050) 7০৮ 10112108 
10117001010, 60 1109000 80) 81 চ1010]) ৪1181] 799 2 0009 617011) 
910100] 8110 610011017 961,076, * * * 16911910053 ৪7 8৮ 0008 ০017 
101০৮ 800 3117006, 19০06 1088 031890. 7% %%10 ৫19. তাই বঙ্ধি। 
পৌগুলিকতার গৌরবের দিন এখনও আসে নাই- উন্নত ধর্ঘুশিক্ষা এখনও 


মি 


ঈীশ্বর-জ্ঞান নয়। +17100071,-72%7777%৭ গার ৩ ঝালম ৫১৯৮০ পঠ1। 


যোঁড়শোপচারে পুজা । ১৬৯ 


হয় নাই_ঈশ্বর-ভাঁব বা ঈশ্বর-মূর্তি মানব-হৃদয়ে ভাল করিয়া এখমও ফোটে 
নাই। সে গুভ দিনের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। পৌন্তলিকতার পূর্ণ 
মহিমা ভবিষ্যতে বিকশিত হইবে। মানুষের অদৃষ্টে এখনও অপূর্ব জুখ- 
সৌভাগ্য সঞ্চিত রহিয়াছে। 

কেহ কেহ বলিবেন, জড়বস্ত দ্বারা সকলেরই প্রতিমূর্তি গড়িতে পারি, 
ঈশ্বরেব কেমন করিয়া গড়িব? ঈশ্বর চিন্নায়__বড়ই উত্তম, বড়ই পবিক্র; 
পুশ্তপিকা জড়--বড়ই অধম, বড়ই অপবিভত্র। ইহার প্রথম উত্তর- যেমন 
করিয়াই ঈশ্বরের ধ্যান কব, মনে মনেই কর, আর পট পুুল দেখিয়াই কর, 
তাহাকে আকার বিশিষ্ট না করিলে ত চলে না। আন্মাপ্রধান মহাযোগীরা 
যোগে তাহাকে মুত্তিময় দেখেন। 

অভ্যাস নিগৃহীতেন মনসা হ্ৃদয়াশ্রয়ম্‌। 
জ্যোতির্য়ৎ বিচিন্বত্তি যোগিনসৃত্বাং বিমুক্তযে ॥ (রদু₹_১০ম সর্গ) 

যোগিগণ মোক্ষ-কামনায় অভ্যাস দ্বাব। চিত্ত নং্যম করিয়া, হৃদয় .মধ্যে 
তদীয় জ্যোতির্শয়ী মুত্তি ভাবনা! করিয়। থাকেন। 

অত এব যদি মৃদ্তিই গডিতে হইল, তবে মনে মনে গড়িলেই বা ন্যাধ্য কেন, 
জড়বন্ত্র দ্বাবা গড়িলেই বা অন্যাধ্য কেন? দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ঈশ্বরের 
ভডমৃত্তি গড়িলে কেমন করিয়া তাহার অবমাননা করা হয় এবং কেমন করিয়া 
অপবন্ম্ম কর! হয়, বুঝিতে পারি না। দেহ এবং মনে, আম্মায় এবং জড়ে যে 
ছাপূর্ব সম্বন্ধ থাকার কথ! প্রথমেই বলিয়াছি, তাহা যদি সত্য হয়, অর্থাৎ জড় 
যদি মান্মার'আকাজ্ষা এবং চরম মৃত্তি হয়, তবে জড়ের সাহায্যে আম্মা চিত্রিত 
কবিলে কেমন করিয়া আাত্মার অবমানন! করা হয় বুঝিতে পারি না। তুমি 
মুখে বল ড় অতি অপকৃষ্ট এবং অপবিভ্র। কিন্ত তোমার আআাত জড়ের 
আকাঙ্ষা করে, জড়ে পরিণত হইয়া চবিতার্থ হয় । তোমার আম্মার কাছে 
জড় ততাহা হইলে মপরুষ্ট এবং অপবিত্র নয়। তবে কেন জড়ের দ্বারা 
আত্মার মৃত্তি গঠিত হইবে না? আরো এক কথা। তুমি কেমন করিয়] 
বল যে জড় অপবিত্র এবং অপকৃষ্ট ? জড় জগতে জগদীশ্বরের কত তব, কত 
প্রেম, কত শক্কি-ঞ্চার তাহা কি দেখিতেছ না? একটি গাছের পাতা কত 
যত্পে, কত প্রেমভরে, কত শক্তি সহকারে রচিত বল দেখি? ভাল, তুমি যে 
গাছের পাতাটাকে অপরৃষ্ট জড় বলিয়! ঈশ্বর পূজায় ঈশ্বর পদে অর্পণ করিতে 
স্পা বোধ কর, তুমিই সেই রকম একট! গাছের পাতা গড় দেখি। আচ্ছা, 


৬ 


৯৭৩ নবজীধন। 


পাঁতা ত বড় জিনিদ-_একটি বাঁণির কণা গড় দেখি। তুমি কি বুঝ না, যে 
অনস্ভ-শক্তি হইতে আত্মা উদ্ভূত হয়, সেই অনস্ত শক্তির কণামাত্র হাস প্রার্ধ 
হইলে একটি' বালির কণাও গঠিত হইতে পারে না? তবে কেন আত্মা 
অপেক্ষা জড়কে এত নিকৃষ্ট দেখ? যে জড়ের কণামাত্র নির্মাণ করিতে 
অনন্ত পুরুষের অনস্ত শক্তির প্রয়োজন, তুমি আমি কে, ষে সেই জড়কেনিকষ্ট 
বা অপবিত্র বলিয়া দ্বণা করিব? তুমি আমি মানষ। মানুষের মধ্যে ধাহার 
শ্রেষ্ঠ তাহার! কি করেন, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। বান্মীকি, দেক্ষপীয়র, 
কালিদাস, দান্তে, হোমর, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ সকলেই নর-দেবতা। কিন্তু সকলেই 
আজীবন জড়জগৎ অধ্যয়ন করিয়া অসীম যত্ব সহকারে এবং গ্রীতিভরে 
জঙ$জগৎ চিত্রিত করিয়া আপন আপন জীবন চরিতার্থ এবং অসাধারণ 
গ্রতিতা অতুল মহিমায় মণ্ডিত করিয়া গায়াছেন। আজিও নরশিরো" 
মণিরাঁ_টিনডাল, হঝ্সলি, ডারবিণ, প্রভৃতি পণ্ডিতের জড়জগং 
অধ্যয়ন করিয়। পবিত্র হইয়া যাইতেছেন ' যে জড় অধ্যঘননে নরদেবতা 
দিগের এত যত, মাগ্রহ, আকাজ্কা এবং স্পর্দা, যে জড় অধ্যয়ন করিয়া নর. 
দেবতাগণ এত মহত্ব লাভ করিয়াছেন, কি বলিয়া তুমি সেই জড়কে অপর 
এবং অপবিত্র বলিয়া তুচ্ছ কর? কি বলিয়া তুমি সেই জড়ের সাহায্যে ঈবর' 
মুনি নির্মাণ করিতে দ্ণা বোধ কর? আমি এ কথা ক্বীকার করি, যে ঈশ্বর 
ন্তি নির্মাণ করিয়া সেই মুষ্টিটিকে পূজা করা কর্তব্য নয়, সেই মুষ্ঠিতে যে 
ঈশ্বর-গুণ ব্যক্ত থাকে তাহাই পুজা করা বর্তব্য। সকল উৎকষ্ট ধর্শপৃস্তকের 
শিক্ষাও তাই। এমন কি বাইবেলেও তাই বলে। বাইবেলে প্রকৃত পক্ষে 
পৌত্বলিকতা নিষিদ্ধ নয়। বাইবেলে বলে-পৌত্তলিকদিগের সহিত সং 
রাখিও না, কারণ তাহা! হইলে “৮০ মা] 00 ৪9 680 800৪ 9] 
10110100 096, 809৮ 00০] 2০20 ৪910৩ ০11১৫" ৪০৫৪. (দিউতারনমি, ৭১৪) 
গ্রতিমূর্তিতে ঈশ্বর ভুলিয়া অন্য দেবতার পূজ! করাই দোষ। ঈশ্বরের গ্রতি- 
র্তিতে ঈশ্বরকে পুজা করা দোষ নয়। ইসরায়েলের ঈশ্বর আপনাকে 16104 
দেবতা বলিয়া (এক্সোদস ১ ২*--৫) পরিচয় দিয়া ইস্বায়েলকে গ্রতিমুষঠ 
পূজা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি কেবল অন্য দেবতার 
ভয়ে পৌত্ুলিকতা নিষেধ করিয়াছিলেন । পাছে দুর্ধল-মতি ইসরায়েল সোগা' 
রূপার প্রতিমূর্তি পাইয়া সোণারূপায় মঙজিয়া সোণারূপাকে দেবতা বলি! 
পুজা করে, সেই তয়ে ঈশ্বর ইদ্রায়েলকে সোগীরূপার প্রতিসৃর্তি গোড়ার 


যোড়শোপচারে পৃজ।। ৯৭৯ 


ফেলিতে অনুমতি করেন। লৌণারূপায় না মজিলে, সোণারূপার মূর্তি গড়িয়। 
ঈশ্বর পূজা] করিতে কোন দোষ নাই। যে হুর্বল, সেই মুর্তি-ব্যক্ত ভাবে না 
মঞিয়, মূর্তিতে মগে। মূর্তি পূজা বা পৌত্তপিকতা দুষণীনন নয়, তবে শিক্ষিত, 
সংযতচিন্ত, উন্নত মন্ুষ্যের পক্ষেই বিহিত। 
তাই বলি, ভাই, জড়ে আত্মা ইতরবিশেষ করিও না। যেজড়ে-যে 

ফুলে-ে বৃক্ষপত্রে_যে বৃক্ষফলে ঈশ্বর অথিষ্টিত, প্রেমভরে বিরাজিত, 
তাহাকে শপবিত্র বা অপরুষ্ট বলা দ্বধা করিও না। সে সকলই ঈশ্বরের 
বসত, ঈশ্বরের স্কু্তি, ঈশ্বরের অভিব্যনতি, ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি । অতএব 
আইস এ পুণ্যপুবী জগন্নাথক্ষেত্রে-যেখানে সম্মুখে ঈশ্বরের মহাঁসমুদ্র, 
পশ্চাতে ঈশ্বরের মহাগিরি, উপরে ঈশ্বরের মহাকাঁশ-__তাহে নান! বর্ণের নান! 
কঠের ঈশ্বরের সঙ্গীতআবী পক্ষী,_-যেখানে চারিদিকে ঈশ্বরের গাছ, ঈশ্বরের 
পাতা, ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল_-মাইদ এ পুণ্যক্ষেত্র মাঝে, অপুর্ব্ব অলৌ- 
কিক কবি.প্রতিভা-নিশ্শিত ঈশ্বরের অনন্ত স্থন্দর অনস্ত-প্রেমময় মুস্তি স্থাপন 
করিয়া উচ্ছ সিত হৃদয়ে গলদশ্র নয়নে ঈশ্বরের ফুল, ঈশ্বরের ফল, ঈশ্বরের 
পাতা, ঈপ্বরের লতা, ঈগ্বরের ধৃূপ,ঈশ্বরের দীপ, অনস্ত ঈশ্বরের অগশ্য নিধি» 
আর এ মহাসমুদ্র, মহাগিরি, মহা কাশ, বৃক্ষ, লতা, পশু; পক্ষী, কীট, গতঙ্গ, 
ফুল, ফল, গ্রহ, নক্ষত্র সমন্তই হৃদয় ভরিয়া অঞ্জলি পুরিয়া উপহার দিয়া 
অনস্ত ঈশ্বরের যোড়শে।পচারে পৃঙ্গা করি! অথবা আইস আবি বঙ্গের 
গুভদিনে অনস্ত পুরুষের অনস্ত শক্তিরূপিণী দশভূজার পদে অনস্ত শক্তি 
হইতে উত্তুত-ফুল, ফল, ধুপ, দীপ, অন্ন, জল, বন্ সকলই উৎসর্ম করিয়া 
অনস্তের যোড়শোপচারে পূজা করি ! 

ষোড়শপচারে পুজ। 'মামাদের হিন্দু পিতৃ পুরুষগণ ব্যতীত আর কেহ 
কখনও করে নাই। ষোঁড়শ্রোপচারে পৃজ। প্রকাণ্ড হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কার্য 
- প্রকাণ্ড হিন্দুর একটা প্রকাণ্ড কথা। কাল, প্রকাণ্ড হিন্দুর গ্রকাস্বব্যগ্রক 
এক্কট প্রকাণ্ড কথা শুনিয়াছিলাম-তুষধানল। আজ প্রকাও হিন্দুর প্রকা- 
শুত্ব-ব্যঞ্জক আর একটা প্রকাণ্ড কথা গুনিলাম-_যাড়শোপ্চারে পুজা । 
আইস, তৃষাললে এবং যোডুশোপচার পুজার, আবার সেই প্রকা্ হিন্দু 
সেই অলৌকিক অলোক-সামান্য প্রকাণ্ত্ব পুনলাভ করি। 





পি ০ 


হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ | 


ধর্শের সহিত সমাজের নিগৃঢ সম্বন্ধ । ধর্ম বন্ধনই সমাজ বন্ধনের মূল। 
সমাজের ধর্্মবন্ধন শিথিল হইলে, সমাজ শোচনীয় দশাগ্রস্ত হয়, অনাচার 
যথেচ্ছাচার তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে । যে সমাজে ধন্ম শাসন নাই) 
সে সমাজের লোকের আচার ব্যবহারের কোন প্রকার নিয়ম থাকে না। 
যাহার যেরূপ ইচ্ছা সে সেই,ভাবে সমাজ মধ্যে বিচরণ করে, কিসে সমাজন্থ 
গ্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গল হইবে, এচিস্ত। তাহাদিগের মনে স্থান পায় না। 
কোন্‌ কার্ষ্যে সমাজের ইষ্ট হইবে, কিসেই বা অনিষ্ট ঘটিবে, ইহা কেহ 
ভাবিতে চেষ্টা করে না। সকলেই আপনার সুবিধা ও ইচ্ছান্ুমারে কার্য্য 
করে। ধন্মণিয়মে সমাজ-বদ্ধ থাকিলে এইরূপ যথেচ্ছাচার ঘটে না। 
সকলেই একই নিয়মে কাধ্য করে, একই ভাবে সমাজে বিচরণ ঝরে, সেই 
একতায় সমাঁজেব বল বৃদ্ধি হইতে থাকে ও তদ্বাবা সমাজের অশেষ মঙ্গল 
সাধিত হয়। 

ধর্মদ্বারা সমান্কে বাধিলে সমাজের উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যস্তাবী বটে, 
কিন্তু সেই ধর্মবিধি যণি সমাছের অবস্থার উপযোগী না হয়, তাহ! হইলে 
সমাজকে সে নিয়ম দ্বার! অন্ুশাসিত করা স্বকঠিন। কালের অনতিক্রমণীয় 
শক্তির অধীন হইয়া সমাজস্থ জনগণ সমাজকে যে ভাবে পরিচালিত করিতে 
চাহেন, সমাজের ধর্ম যদি তাহার অনুকুল না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে 
বিষম ফল উৎপন্ন হইতে থাকে । সমাজের প্রচলিত ধর্ম অপেক্ষা সমাদস্থ 
ব্যক্তিগণের বল যদি অধিক হয়, তাহা হইলে ধন্ম সে সমাজকে শাসন করিতে 
পারে না। দুর্বল ধন, বলবান সমাজবাসীগণেব নিকটে খণ্ড বিখও হইয়া 
গড়ে। এই জন্য দেখা যায়, সমাজ যেরূপ অবস্থাপন্ন ধর্মও ঠিক 
তাহার অনুরূপ হইয়া থাকে। ধর্ম এইরূপ পরিবর্তনশীল হওয়াতে ধর্মের 
মূল ন& হয় না। ধর্ঘে যে সকল অবিসম্বাদী সত্য আছে, তাহা 
সষ্টিকাল হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং অনস্ত কাপ পর্য্ত্ত 
তাহা থাকিবে। তবে ধর্মের আম্ুসঙ্গিক যে সকল অবাস্তরধন্মনিয়ম 
থাকে, সমান্সের অবস্থান্থসায়ে তাহারই পরিবর্তন সাধিত হয়। আমার 


হিন্দুধর্ম ও হিন্দুনমাজ। ৯৭৩ 


ক্তব্য বিষয়টি আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতেছি। জগতের 
ল্যাবস্থাতে মন্ুষ্যের ধর্মের অবস্থা যেরূপ ছিল, আজ উনবিংশ 
'ার্বীতে আমরা তাহার কোন নিদর্শনই পাই না। কিন্তু সেই সময়ে 
শের যে মূল ভাব ছিল, আজিও যে সেই ভাব বর্তমান আছে, এ কথা বলিলে 
বাঁধ হয় কেহই আশ্চর্ধ্য হইবেন না। পুর্মে আমাদিগের পূর্ব পুরুষগণ এই 
াশত্ধ্য কৌশল রচিত ব্রন্ধীণ্ড দেখিয়া যেমন প্রত্যেক পদার্থকে ঈশ্বর জ্ঞানে 
[জা করিয়াছিলেন, আঙ্গ আমরা ঠিক সেই ভাবে ঈশ্বরের পূজ। করি না। 
কন্ তাহার! প্রত্যেক বস্তর মধ্যে যে মহাশক্তির অবস্থান দেখিয়া সেই বাহ্য 
স্ততে মহাশক্তির পূজ। করিষাছিগেন, আমরাও আগ্গ সেই মহাশক্তির পূজা 
$রিতেছি। ইহাতে ধর্দভাবেব মূলগত একতা দেখা যাইতেছে। অথচ 
ষ্টিকাল হইতে এই অবিনশ্বর একমাত্র ধর, সমাজের অবস্থান্থপারে ভিন্ন 
উন্ন পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইতেছে । সমাঞ্গের অবস্থানূসারে ধন্মের 
বাহ্যিক প্রক্কৃতির যে পরিবর্তন হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টাস্ত বিরল নহে। 
আধ্য খষিদিগের সময় হইতে ভারতে এক হিন্দুধন্দ কত প্রকার পরিচ্ছদে 
প্রকাশমান হইীরাছে, তাহ! কাহারও অবিদিত নাই। বৈদিক, পৌরাণিক, 
তান্তিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত যে হিন্দু-সমাঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
গ্রচলিত হইয়াছে, ইহ! সকগেই অবগত আছেন। সমাজের অবস্থা" 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের বাহ্যিক প্রকৃতির পরিবর্তন ষে কেবল ভার- 
তেষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা নহে। জগতের সর্বত্রই একই নিয়মে কার্ধ্য হইয়া 
আমিতেছে। উনিশ শত বংসর মাত্র যে গ্রীষ্টধর্ম প্রচারিত হইয়াছে, সেই 
টান ধর্ের পরিবর্তন-শীলতাঁর বিষয় আলোচন! করিয়া! দেখিলে বিশেষ 
রূপে প্রতিতী হইবে যে, সমাজের অবস্থ৷ ও গতি অনুসারে ধর্ম নিয়মিত 
হইয়া থাকে। যে অবস্থায় বোমান ক্যাথপিক মত চলিরাছিল, সে অব- 
স্থার পরিবর্তন ঘটে বলিয়াই প্রোটেষ্টাণ্ট মতের আবির্ভাব হয়। আবার যে 
অবস্থায় প্রোটেষ্টান্ট মতের আবির্ভাব হইয়াছিল, সে অবস্থার ব্যত্যয় ঘটি- 
তেছে বলিয়া ক্রমে প্রোটেষ্টান্ট মত পুনঃসংস্কৃত হইতেছে। ইহাতে 
বুঝা যাইতেছে যে, সমাজের অবস্থ! পরিবর্ভনের সঙ্গে ধর্মের বাহ্যিক প্রক্কাতির 
পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী। পূর্বে বলা হইয়াছে যে হিন্দু সমাঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন অব- 
স্থায় ধর্মের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে । কিন্ত চৈতন্যদেবের 
প্রবঞ্তিত ধর্মমত প্রচলিত হওয়ার পর হইতে মমাজের অবস্থা অন্ায়ী ধর্ম আর 


৯৭৪ নবজীবন 


প্রচলিত হয় নাই । চৈতন্যদেখের ধর্ম ও হিন্দুসমাজ সাক্ষাৎ সন্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে 
গ্রহণ করেন নাই। ইহার কারণ এই যে,ঠৈতন্যদেব ঠিক ধর্মসংস্কার কার্যে 
নিযুক্ত হন নাই, তিনি ভক্ষিবিপ্লব সাধন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সমাজের 
সকল তবের গুঢ় ভাব ঠিক সেই সময়ে বুঝিতে পারেন নাই, তাহাতেই দম 
হিন্দুসমাজ তাহার আজ্ঞানুবর্তী হন নাই। তথাপি তাহার প্রচারিত ধর 
অনেক পরিমাণে যে হিন্দুসমাজে প্রবেশলাঁভ করিয়াছিল, তাহার কারণ এই 
যে,সে সময়ে হিন্দু সমাজ এক অবস্থা হইতে আর এক অবস্থার মধ্যে প্রবেশ 
করিতেহিল। অধ্যাপকদিগের মুখে নীরম জ্ঞানমুলক ধর্মের ব্যাখ্যা শ্রবণ 
করিয়।, ধশ্মশাস্ত্ব্যবসায়ী অনেক পণ্ডতগণের মধ্যে নাস্তিকতার থাছুর্ভাব 
দেখিয়া, যাক্গক ব্রাহ্মণগণের ধর্দাপেক্ষা অর্থপিগ্লা অধিক দেখিয়া, লোকের 
মন বিরক্ত হইয়! উঠে। ঠিক সেই সময়ে চৈতন্যদেব আবির্ভত হইয়া 
প্রেমমূলক বৈষম্য-বিরোধী ধর্মমত প্রচার করিলেন। জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত, 
গণ তীহাদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় দেখিয়া তাহার! চৈতন্যদেবকে অগানস্থ 
করিবার জন্য চেঠার ক্রটি করিলেন না। কিন্ত তথাপি তাহার! কৃতকার্য 
হইতে পারিলেন না। দলে দলে লোক চৈতন্যদেবের ধর্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 
লাগিল। ফাহারা আত্মীয় বন্ধুগণের ভয়ে প্রকাশ্যে যোগ দিতে পারিলেম না, 
তাহারা গোপনে যোগ দিতে লাগিলেন । হিন্দুসমাজ টলমল করিতে 
লাগিল। পঙ্ডিতের গ্রমাদ গণিতে লাগিলেন। সমাজস্থ লোকের হৃদ 
যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, চৈহন্যদেবের ধর্শামত অনেক পরিমাণে 
তাহার উপযোগী হইয়াছিল বলিয়াই সকলে হিন্দুধর্মের কঠোর শাদনকে 
উপেক্ষা করিয়া এই নবধর্ম্ে দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুদমাজে? 
নেতাগণ দেখিলেন যে, সমাজের অবস্থা যেরূপ দীড়াইয়াছে, তাহাতে 
লৌককে ধর্শশীলনে শাসিত করা ছুরূহ ধ্যাপার। তাহারা সমাজবদ্ধণ 
শিথিল করিয়া দিলেন, স্মার্্ রঘুনন্দন ধর্মশাস্্ের নৃতন টাকা করিবেন, 
সমাঁজবাসীগণকে সময়োপযোগী স্বাধীনতা দিলেন, স্ৃতরাৎ সমাজে আবায 
শাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল । সেই সময়ে রধুনন্দন যদি ধর্শীস্তের নু, 
টীকা সমাজের অবস্থা বুঝিয়া প্রণয়ন না করিতেন, তাহা হইলে নিশ্তরই 
হিন্দু সমাজে একটি বিষমতর বিপ্লব উপস্থিত হইত। 

ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হঈতেছে যে, সমাজের অবস্থামুসারে উপধরধি(ি 
পরিবর্তন করা গ্রয়োজন। এক্ষণে হিলুসমাজের যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে 


হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ। ৯৭৫ 


তাহাতে পূর্ব প্রচলিত হিন্দুধর্ম যে সমাজের উপযোগী নহে, ইহা! গৌড়াগণ 
বাতীত পকলেই ্বীকার করিবেন । পূর্ব্রচপিত হিন্দুধর্ম যদি সমাজের উপ- 
যোগী হইত, ইছার বিধিব্যবস্থ। যদি দমাজস্থ ব্যক্তিবৃূনোর অনুমোদনীয় 
হইত, তাহা হইলে সমাঁজ হইতে দলে দূলে লোক বাহির হইয়া ধন্মাস্তর গ্রহণ 
করিত ন1। ৃষ্টধর্ম এ দেশে প্রচারিত হইতে আরস্ত হইবামীত্র, যে লোকে 
বিমুগ্ধ হইয়া! তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য প্ীবমান হুইতে লাগিল, 
ইহার অভ্যন্তরে কি কোন কারণ নাই? খুষ্টধর্মের নীতি কি হিন্দুধর্মনীতি 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যে সেই জন্য লোকে সে ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্যগ্র 
হ্য়াছিল। পূর্বপ্রচলিত হিন্দু উপধর্মের অপেক্ষা খুষ্টধর্ষের বাহ উদারতা 
দেখিয়াই যে লোকে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এ কথা বলিবাঁর প্রয়ো- 
জন করেনা । ঠিক এই সমদ্বে রাজা রামেমাহন রায় বন্ধ সমাদক্ষেত্রে 
আবির্ভত হইলেন। হিন্দুসমাজের শোকের হৃদয়ের গতি কোন দিকে 
তিনি তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া ঠিনি তছুপযোগাঁ ধর্মমত হিন্দৃশান্্র হইতেই 


প্রচার করিলেন। একটি দুটি করিয়! ক্রমে ক্রমে বু লোক তাহার প্রচা- 
রিত মত গ্রহণ করিতে লাগিল। কেহ প্রকাশ্যে, কেহ অপ্রকাশ্যে সেই ধর্ম 


গ্রহণ করিল। পঞ্চাশ বংসরের মধ্যে বঙ্থদেশের সকল স্কানের লোকই খ্রষ্ট 


 ধর্মেবীতশ্রদ্ধ হইলেন। 


ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইয়াঙ্গে 
তাহাতে লোকের মন সরল ও উদ্দারভাব-পূর্ণ ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। 
যেরূপ ধর্শের দ্বার হৃদয়ের আকাক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন হইতে পারে, ষে 
ধর্মের সাধনপ্রণালী সহঙ্জে আয়ন্ত হইতে পারে, যাহাতে প্রত্যেকের 
ব্ক্িগত স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পাবে, যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ সাধিত 
হইতে পারে, যে ধর্ম সংসারকে উপেক্ষা করিয়া যখন তখন বনে গমন 
করিতে উপদেশ প্রদান করেন না, অথবা। সংসারীর জন্য স্বতন্ত্র প্রকার 
শিথিল বিধি নির্দেশ করেন না,-_এইরূপ ধর্মের প্রতি সাধারণের চিত্ত 
প্রধাবিত হইয়াছে। পূর্বপ্রচলিত হিন্দু উপধর্ম হিন্দু সম্তানদিগের চিত্তের 
এই সকল বাসনা মিটাইতেছেন না, সুতরাং পূর্ধবপ্রচলিত হিন্দু উপধর্ধের 
প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমেই হাস হইয়া আসিতেছে। প্রকৃত হিন্দু- 
ধর্শ যদি হিন্দু সম্তানদিগের হৃদয়ের এই আকাঙ্কার 'পরিতৃপ্তি সাধনে 
সক্ষম না হন, ভাহা। হইলে ক্রমে যে হিন্দুধ্পের প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা 


ঈগও নব ভ্রীবন। 


হাস হবে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অনেকে বলেন হিন্দুধর্মের 
নীতি যেরূপ উচ্চ, তাহাতে এ ধর্ম চিরদিন জগতে মস্তকোত্তলন করিয়া 
থাকিবে। আমরা এইরূপ মন্তাবলম্বীদিগের মতের প্রতিবাদ করিতে চাহি 
না। কিন্ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, যে এই ধর্মের নীতি খুব উচ্চ, ইহার 
উপদেশ খুব গভীর ভাঁবপূর্ণ, একথা জানিয়! বা! শুনিয়! কি ধর্ম পিপান্থুর হা 
তৃণ্তিলাঁভ করিতে পারে? শান্বোক্ত বাক্য বাঁ উপদেশের মর্ম আপনার জীবনে 
কার্যে পরিণত কবিতে ন! পাবিলে,কোন ধর্ম জিজ্ঞাস বাক্তি শাস্তিলীভ করিতে 
পাঁরেন না । এইখানে কথ। এই-হিন্দুর উপধর্ম কি হিন্দুসস্তীনদিগের এইরগ 
পিপাসা মিটাইতে সমর্থ হঈতেছেন? হিন্দসস্তান কি শান্পসাগর মন্থন করিয়া 
ধর্মমত পানে পরিতৃপ্ত হইতে সমর্থ হঈতেছেন ?£--এ যে হিন্দুসস্তান ভাগা 
দোষে শৃদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহ্হার এ সাগর মন্থনে কি অধিকার 
আছে? এ ব্যক্তি যদি সাহস করিয়া & কার্দ্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হউলে এ 
মুণ্ডিত-মন্তক, কুঞ্ষিত-ললাঁট. শিখা ধারী, যন্ধস্থত্র-অধিকারী হিন্দুধর্মের রক্ষক, 
উহাকে পাষণ্ড অভিধানে অভিঠিত করিয়া! নরকে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। 
হতভাগ্য শূদ্র যজ্ঞহথ্ধারী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে যদিও সহঅ ও 
শ্রে্ঠতা লাভ করেন, তথাপি তাহার শাস্ত চর্চার অধিকার নাই, তাহাকে এ 
হস্তিমূর্খ ব্রাহ্মণের পদসেবা করিয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত কবিতে হইবে। ইহাতে 
কি তাহার পিপাস। শাস্তি হইতে পারে? এইজন্যই বলিতেছি, পূর্ব প্রচলিত 
হিন্দুর উপধর্মম বর্ধমান সময়ের লোকদিগের আকাজ্ষা মিটাইতে অসমর্থ। 
এখন হিন্দুর উপধন্ম যদি এই কার্ধ্য সাধনে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহাকে 
বিদায় দিয়া যে ধর্ণে অমাদিগের আধ্যাজিক আকাঙ্ষা মিটিতে পারে, তাহার 
অন্থুরণ করিতে হইবে । এইস্থানে একবার একটু চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন 
হইতেছে। “পূর্ব প্রচলিত” হিন্দুর উপধর্ম সমগ্র হিন্দুস্তানের ধর্ম" 
পিপাসা মিটাইতে অক্ষম, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুধর্ম ইহাতে অসমর্থ কি না, 
তাহা একবার ভাবিয়া চিত্তিয হিন্দুধর্মের নিকট হইতে চিরবিদায় লইবে 
ভাল হয়। 


, বাঙ্গালির দুর্গোৎসব । 


ই 


বাঙ্গালির ছুর্গেংমব বড়ই বৃহস্যাপার । বালক কাল হইতে বর্ষে বর্ষে 
নিত্য ক্রিয়ার মত, দ্রিবাঁকরের উদয়াস্তের মত এই ছুর্গোৎসব আমরা দেখিস! 
আসিতেছি তাহাতেই ছুর্গোংসবের প্রকৃত গৌরব আমরা দেখিয়াও দেখি 
না,বুঝিয়াও বুঝি না। শারদীবা মহাপুজার প্রতিমার সর্বকালিক উপাস্য 
দেবতার মৃষ্ঠি সমষ্টি ছে, পদ্ধতিতে সকল সম্প্রদায়ের প্রণালী অস্তর্নিবিষ্ট 
আছে, এবং মানব কলে কালে যত প্রকার উপকরণের আয়োজনে দেব 
তক্তি পরিপোষণের চেষ্টা করিয়াছে, দুর্গোৎসবের উপকরণে তাহার সকল 
গুলিরই প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালির দুর্গোৎসব সকল কালের সকল প্রকার 
গৃজার সংকলন বা (3500)6913)। শারদীয় পূজা _প্রকৃতই মহাপুক্জা ৷ এরূপ 
পুজা আর কোন দেশে নাই; ইহা পুজার কল্পদ্রুম বা (000)61018115)। 
্বার্থচালিত জুবর্ট সাহেনের প্ররোচনায় যেমন জন কতক সাহেব গুণে! 
কলিকাতাব গড়ের মাঠে নানা দেশের শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করিয়(ছিলেন, 
প্নেবপ ভাবে জন কতক মুনিখষির খেয়ালে, বা জন কতক স্বার্থপর পুরোহিতের 
প্ররোচনায় এক সময়ে একেবারে এই মহান্ষ্ঠান সঙ্গ হীত ময় নাই। যে ভাবে 
মহাকাল এই বিশাল ধরণী পৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, যে ভাষে 
কাল মাহাত্্যে হিন্দুধর্ম স্তরের উপর স্তর উঠিয়াছে, সেই ভাবে বাঙ্গালির 
ছর্দোৌৎসবে নানা রূপ উপাসনা এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে; 
অতীত-ভক্ত বঙ্গবানী অতীত সাক্ষীর পরামর্শ মত সেই সকল সংগ্রহ করি- 
সাছেন। ষে বিবর্তন-বিকাশ জড়-জীব-জগতের মূল নিয়ম, সেই নিয়ম বঞ্লেই, 
সেই বৈদিক কালের শক্তিরূপা' অতমী বর্ণময়ী উজ্জ্বল! অনল-শিথা, আজি 
এই অধঃপতনের দুর্দিনে সর্বদেব-পরিবেষ্টিতা মহাশক্তিতে চণ্তীমণ্ডপ মণ্ডিত 
করিতেছেন। বেদের সেই দীপ্ত-শক্তি, উপনিষদের শব্-শক্তি, পুরাপের দ্বেব- 
শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি, তন্ত্রের মাতৃ-শক্তি, বাঙ্গালির কন্যা-শক্তি, আর 
কত কালের কতরূপ শক্তি, আছি ইতিহাসের মহা রাসায়নিক সংযোগে 
ভীত অথচ বিবর্নে বিকশিত হইয়া ছুর্দোৎমবের কেন্দ্রীভূত! নহাঁশকি 
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রূপে বিরাজ করিতেছেন । ধনপক্তি, জানশক্তি__গণ-শক্তি, রণ-শক্তি-_ গাঁশৰ 
শক্তি, দানবশকি--বৃক্ষঃশক্তি, শিলাশক্তি_অগণিত দেবশক্তি--মেই মহা 
কেন্দ্রের মহাবৃত্ত ভাবে মহাশক্তির শক্তিপৌষণ, শোভামদীর শৌভাবর্দম 
করিতেছেন। এমন দালানভর! ঠাকুর, এমন হৃদয়ভরা গরাতিমা, এমন 
কাঁলভরা পদ্ধতি, এমন জগতভরা উপকরণ, এমন মানসভরা পৃ, এমন 
গ্রবৃত্বিভরা উৎসৰ_-আঁর কোন দেশে নাই বাঙ্গালির দুর্গোৎসব মানবের 
হগায়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বাঙ্গীলির পরম গৌরবের পরিচয়। 

নিতাত্ত অসভ্য মানবমগ্ডলী হইতে,পরিস্ফ.ট চিত্তরৃত্তি সভ্য জাতি পর্যায় 
সফল জাতিই সকল সময়ে সকল দেশে বিশেষ বিশেষ শক্তিকে বা একটি 
বিশেষশক্তিকে জড় জগতের জীবন বলিয়া মনে করিয়া,_-ভয়,ক্তি__সাস্ত না 
রঞ্জনা, আরাধনা, উপাঁসন| করিয়া থাঁকে। প্রথমে মানবের কিরূপে পতি 
জ্ঞান হয়, প্রথমে কোন্‌ শক্তির আরাধনা করিতে আরস্ত করে, পরে ক্রমেই 
ৰা কোন্‌ শক্কির স্বত্তা মনুষ্য উপলব্ধি করে, এ সকল কথার আলোচনা 
করায় আমাদের অদ্য কোন প্রয়োজনই নাই; মানবহৃদয়ে দেবোগাসনার 
ক্রমবিকাঁশের ইতিহান চর্চায় অদ্য মামবা প্রবৃত্ত নহি। উপাসকগণ 
সময়ে সময়ে যে যে পদার্থে যে ভাবে জগজ্জীবনী শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন, 
এবং যে ভাবে সেই শক্তির উপাসন! করিষাছেন, তাহারই কতক কতক 
বুঝ! অদ্য আমাদের আবশ্যক। 

সকল দেশেই বোধহয় উপাসনার প্রথম অঙ্কুর ভীতি-জড়িত। তৃত, গ্রে 
_ দৈত্য, দানব)পিংহ, শীর্দ ল_শঙ্, সর্প₹-এই সকল সেই সময়ের 
উপাস্য দেবতা অথবা দেবতার জীবন্ত প্রতিমা । এরূপ দেবতার রন! বা 
সান্তনা করাই সেই সময়ের উপাসনা । শারদীয়া মহাপুায় এই ভীতির 
উপাসনার সকল রূপ উপাদ্যই আছেন, সকল রূপ আলম্বনই ইহাতে বিদা 
মান। আর ষেই অসত্য কালের উপাসনাই কি আমরা ছাড়িতে গারিয়াছি! 
এই বিশাল শ্বশীন ক্ষেত্রে অগণিত ভূত-প্রেত আজিও বীভৎস ভাবে, বিকট 
মূর্তিতে আমীদের অজ্ঞানতার ঘোরতর অন্ধকাঁর মধ্যে স্বেচ্ছা বিচরণ করি' 
তেছে, এ-ং স্থানে স্থানে চিতাবদ্ধির ধূসর আলোক প্রতিফলিত হওয়া 
ভীবণকে আরও ভীষধতর বৌধ হইতেছে। প্রেতগণের বিকটমৃষ্ঠি, অষ্টহামা 
বীভৎসলীগা, পৈশাচিক ব্যবহাঁরে আমর! মকলেই ভীত, স্তব্ধ, স্পন্দ-রহিতত। 
কাজেই ভয়-জড়িভ হৃদয়ে নিতান্ত অসড্যের মত আমরা সেই প্রেতগণ্যে ৰ 
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উপাসনা করিতেছি । তাহার উপর, সকল দৈত্য দানবের দাকণ দলন,লিংছ 
শার্দলের ভয়ঙ্কর গর্জন, এবং রক্ত মাংস লোভে নিয়ত পরিভ্রমণ, বিরাট 
অন্তর সকলের প্রতিনিয়ত রক্তলালসার ঝঞ্ধনা, জার এ তীব্রচক্ষু কণ্ট ক- 
জিহব খল সর্পের কালকুট বিস্তারণ।। কাজেই আমর! পিশীচ-পীড়িভ, 
দৈত্য-দপিত, সিংহ-হিংসিত, শঙ্ত্রশামিত, এবং সর্প-বিষে জর্জরিত হইয়া 
তীতিভরে গলবস্ত্রে গলদশ্র হইয়া এই প্রেত-পণ্ু-দীনব-সর্প-শক্তির নিয়ত 
উপাযনা করিতেছি। অসভ্যের দেবপুজ1 আমাদের নিত্যক্রিয়া হইয়! উঠিগ্নাছে। 
এক সময়ে একটু উন্নত মনে মানব পর্ব তঃবৃক্ষ,নদ নদীর উপাদক। বাল্য- 
ক্রীড়ারত অপোগপ্ড মানব দেখিল-_ সম্মুখে মহান্‌ হিমালয়, উত্তুজ শূঙ্গসহ্র 
প্ইয়। অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান । হূর্ধ্যরশ্মিতে মন্তকের কিরীটিপুঞ্জ বকমক 
করিতেছে । মেঘের পর মেষ আসিয়া বিশাল স্কন্ধদেশে আশ্রয় লইতেছে? 
পর্বতের বিরাগ নাই, বিকম্প নাই। সস! পর্বত ভ্রকুটি করিল,স্ক,লিঙ্গ ছুটিল, 
পরক্ষণেই ভীষশ গর্জন। গুড় গুড় শব্দে আকাশ পাতাল সেই গর্জনে 
গ্রতিধ্বনি করিতেছে । মানব তখন বুঝিল,--পর্বত রাগে, পর্বত গর্জায়, 
পর্বত হাসে, পরত কাদে। পর্ধত তাহারই মত। তবে তাহ! অপেক্ষা 
গ্রভৃত বলশ।লী এবং বিশাল আয়ত। মানব বলিল এ দেবতা। প্রকাণ্ড 
বটবৃক্ষ,_বঞ্ধার সমর আশ্রর দেয়, রৌদ্রে ছায়। দান করে, কত পাখী ডাকিয়া 
আনিরা গান শোনায়, কত জটা ঝুলাইয়া দিয়া দোন থাওয়ায়; মানব 
বুঝিল এই এক দেবতা! । নদী-_তৃষ্ণার সময় শাস্তিদায়িনী,_রৌদ্রের সময় 
অবগাহনে নিগ্চকারিণী, কিন্তু রাগিলে খরজ্রোতে কুলপ্লাবনে সর্বস্ব ভাগই 
লইয়া যায়-মানবের চক্ষে নদী আর এক দেবতা। 
আর একটু সভ্য হইলে মানধ শসা পূজা] করে। যাহা জীবনের অব- 
লগ্ধন, তাহাই উপাসনার সামগ্রী। ক্রমে সকল বৃক্ষেরই উপকারিতা মন্ষ্য 
উপলব্ধি করিতে থাকে, কাজেই উত্তিছুপাসক হয়। ছুর্গোংসবে ইহার 
সকলগুণিই আছে। হুর্গোৎসবে পর্বতের প্রতিনিধি রূপে শিলাখণ্ডের 
পুজা করিতে হয়) নদ নদীর পুজ! করিতে হয়; বিশেষ করিয়া শস্যের পুজা 
করিতে হয়, এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত উত্ভিদ্্‌ জাতির প্রতিনিধি লইয়! 
উড়িদের উপাসনা করিতে হয়। ইহারই নান নবপত্জিকা পূজা। 
রস্তা, কচী, হরিদ্রাচ, জয়ন্তী, বিব, দাঁড়িমৌ, 
অশোকো, মানকশ্চৈব, ধান্যধ, নবপত্রিক1! 
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নবপত্রিকার এই পরিচয় গুনিলে মনে হয়, যে এত গাছ পালা থাবিষ্কে 
এই নয়টিরই বা কেন পুজা হয়? 

এ প্রশ্নের তিন প্রকার উত্তর আছে। ধতিহাসিক,বৈষয়িক,এবৎ আধ্যাত্বিক। 
$তিহাসিক ব্যাধ্যার তাৎপর্য এই যে, কালে কালে মানব ঘত প্রকার 
উদ্ভিদের পূজা করিয়াছে, তাহার সকল প্রকার এ নয়টিতে আছে । বৈষ. 
ফিক ব্যাখা! এই যে, যে যে কার্ষ্যে মানবের উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়, তাহার 
সকল কার্ধ্যের উপযোগী এক এক উদ্চি্র নমুনার মত এ নয়টিডে 
আছে। অন্নের জন্য ধান্য আছে; তরকারির জন্য কী আছে; মসলার 
জন্য হরিদ্র। আছে; মণ্ডের জন্য মাণ আছে? খিষ্টের জন্য রম্তা আছে। 
ভায়ের জন্য দাড়িত্ব আছে; ওষধের জন্য বিল আছে; শোভার জন্য অশোক 
অছে; উৎসবের জন্য জয়স্তী আছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অন্যরূপ। এক এক 
প্রকার উত্ভিদ্‌ দর্শনে মনে এক এক রূপ ভাবের উদয় হয়? উদ্ভিদ্‌ অবশঙ্নে 
মনে যে কয়প্রকার ভাবের উদয় হইতে পারে, নবপত্রিকাঁয় তাহার সকল- 
গুপিই হয়। গ্রন্থে আছে,রস্তা শাস্তি-প্রদায়িনী। আমাদের সত্য সত্যই 
বোধ হয়) কলা গাছগুলির বড়ই ঠাণ্ডা মুত্তি। কেমন জল ভরা ভাব, স্থুগোর 
বলন, মস্থণ ত্বচ্‌, শীতল স্পর্শ; ঠা্ডা-সবুজ চৌড়া পাতাগুলি_যেন চিরদিনই 
ধীরে ধীরে দুরস্থিত আর্তজনগণকে বীন্গন করিতেছে; কোথাও যেন রগ 
ভাবের একটু ছায়াও নাই, যথার্থ শাস্তমৃত্তি। জয়স্তীর জয়শ্রীতাব। কা. 
লীর শাস্তিময়ী শোভা জয়স্তীতে এক বিন্দু নাই; অথচ জয়স্তীতে শোভার 
অতাঁব নাই; ছোট ছোট পাতাগুলি কেমন সাজান গোছান, অল্প বাতা 
কেমন ফুর ফুর করিয়া উড়িতেছে; তাহার সকলগুলিই' চঞ্চল, সকলগুপিই 
উল্লসিত । জয়গ্রী এমনই বটে। অশোকে শোকশী্ত হয়। সেই যে ফুলের 
ভরে, বৃক্ষ নত হইয়াছে, শৌভা ধরে না, তবু অহঙ্কার নাই, দর্প নাই--তাহাতে 
শোকার্তের শোকশীস্তি হর কি না, আমরা জানি না, কিন্তু প্রাচীনেরা এব্রগ 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শাকের সকল ব্যাখ্যার অনুশীলন করিবার শ্পর্ধ 
আমাদের নাই, কিন্তু আমবা এই পর্যন্ত বলিতে চাই, যে এইরূপ ছুর্গোধসৰ 
পর্যালোচনা করিবে, দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাঙ্গালির দুর্গোৎসবে নান 
বিষয়ের সমন নান! ভাবে বিন্যস্ত আছে। 

মনুষ্য আবার সময় বিশেষে চন্ত্র, হুর্ধয, গ্রহ নক্ষত্রাদির উপাসক। 
এমনও অনেকে অন্থমান করেন) যে এক সময়ে পৃথিবীর সম্ভ্ স্থানের র্যা 


বালালিন ছুর্গোতসব। ৯৮৯, 


নর্ঠযোপাসন! প্রচলিত হইয়াছি্। আপিরি, মিসর, যুনানী, রোমক সর্বত্রই 
ূর্ঘ্যোপামনা ছিল) আপিয়ার আর্ধ্যগণের মধ্যে বিশেষ রূপেই ছিল। অতি 
প্রাচীন কালে, আধ্যখধিগণ হিমালয়ের সান্গদেশে দণ্ডায়মান হইয়া উষারঞ্জিত 
নভোপটে নয়নক্ষেপ করিয়া সুর্যযাগমন প্রতীক্ষায়)তৃতূবিস্ব রবে দিক্‌ পরিপুরিত 
করত কৃর্যয-ন্তোত্র পাঠ করিয়াছেন) মধ্যকালে তন্থুমিত্র স্বধর্মৃত্যাগ করিয়াও হৃর্যয 
মৃহিম। তুলিতে পারেন নাই; দিন্বীর নিকটস্থ যমুনা পুলিনে একাকী দণ্ডায়- 
মান হইয়। ভৈরবরাগে হু্যবনানা করিরাছেন।* ইদানীত্তন কালে ফরাসী 
দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলটেয়ার নাস্তিক বলিয়াই প্রমিদ্ধ। মৃত্যুর পূর্বে 
সেই বল্টেয়ার একবার হূর্য/পানে চাহিয়। দেখিলেন, সেই জগচ্চক্ষুঃ জ্যোভিতে 
তাহার চক্ষু ধখদিয়া গল) তাহার মানস ভরিয়া উঠিল) হৃদয় গলিল) 
বলটেয়ার ধীরে ধীরে বলিলেন, “যদি জগদীশ্বর থাঞ্েন, তবে এ তাহার 
প্রতিমূর্তি; আমি এ মুত্তিকে নমস্কার করি।” এইরূপে দেখাযায়, বে 
জগচ্ছবির উজ্জল শোভাকেন্দ্র চিরদিনই কোন না কোন মন্ুষ্যের উপাসণীয়। 
নবশ্রহ পূজ। ছুর্গোতসবের অন্তর্গত। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের মু্তি ভিন্ন ভিন্ন; 
পুজার পদ্ধতি ভিন্ন, উপকরণ স্বতন্ত্র। এরূপ বিভের্দেরও উতিহাসি ক, বৈষয়িক, 
এবং আধ্যাম্মিক কোন যুক্ত আছে কিনা, তাহা আমাদের বুঝিবার কথা, 
তাবিবার কথ|। প্রত্ব-তবের গ.বধণ।, ধাহাদের পগুএ্রম ব'লযা। ধারণা নাই, 
তাহারা যদি এইরূপ সকল বিষযবে, আপনার বুদ্ধিিবেচনার ব্যায়াম করেন, 
তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি, যে বাঙ্গালির এই বিষম ব্যাপার ছুর্গোৎসব 
বান্তবিক কি প্রকাণ্ড কা । আপাতত ভাস! ভাসা আমরা যতদুর বুঝিয়াছি, 
তাহাই পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি আমাদিগের এই ক্ষীণ 
চেষ্টায়, এই উৎসবের প্রকৃত গোরব বাঙ্গালি হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রতিভাত 
ই, তাহা হইলেই আমাদের যত্ধ ফল হইবে। 
* তানসেনের গান ;-- 

প্রভাকর ভাস্কর, দিনকর দিবাকর, ভাম্ প্রথট বিহান।, 

তেরি উদগ্িতে, পাপতাপ ছুটে, 

ধর্ম কর্ম নি(য়)ম হোয়, গুরুজ্ঞান ধ্যান ॥ 

ঝকমকায়ত জগতপর, জগচক্ষু জ্যোতিরূপ, 

কশ্যপন্থৃত, জগতেকি প্রাণ। 

কহে তানসেন, প্রভূ, জগত-কবাট খুলত, 

দিষে বিদ্যা দান ॥ 


৯৮২ নবজীবন। 


মনুষ্য কর্তৃক মনুষ্যপূজা ছুই প্রকারের । অবতারে মনুষ্য পুজা; 
কুমারীতে নারী পৃগগী। অনাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগরণ মধ্যে মধ্যে 
অবনীতে অবতীর্ণ হন। পুণ্যতৃমি তারতক্ষেত্রে এমন অনেক মহাপুরুষ জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারাই নরজাতির আদর্শ। এই সকল আদর্শ চরিত্রে 
ভারতভূমি উজ্জ্লীকৃত আছে। এই সকল অবতার মৃত্তি ছু্গোৎসবের চালচিত্র 
চিত্রিত থাকে, এবং তাহাদের পুজা হয়। 
আমাদের তন্ত্রে নারী পূজা । বিদেশের কোম.তে নারী পুজা । নারীই 
সাক্ষাৎ মুতে প্রকৃতি-শক্কি, প্রবৃত্তি-শক্তি এবং নিবৃপ্ধিশক্তি। নারী 
জন্মদাত্রী, পালগ্ি রী, জগন্ধা ধী, গৃহকত্রী। নারী ভবসাগরের তরণী, 
জীবনের বন্ধনী। নারী হইতেই হৃদয়ের শিক্ষা এবং মনের বল। নারী 
ইহলোকে সাক্ষাৎ দেখভা-ম্বরূপাঁ। মারীর মধ্যে কুমারী সর্ধশ্রেষ্টা। কুমারী 
শাস্তির প্রতিম!, সরলতার ছবি, পবিত্রতা মৃদ্তিমতী। অনম্ত কোটি মানবের 
গ্রসবিনী শক্তি কুমারীতে অন্তর্নিহিত) কুমারী জগদদ্বা-শক্তি। কুমারী সরমের 
সরলতা, আদরের কোমলতা । কুমারী লজ্জা শক্তি, দয়া শক্তি, শ্রথারপা। 
ভঞ্চিরূপা। কুমারী পূজা, কুমারী ভোজন ছুগোতসবের অঙ্গ । সেইরূপ মাতৃকা 
পুজা ছুর্গোৎ্সবের অঙ্গ। সকলরূপ পৃঙজাই দুর্গোৎনবে আছে। 
সকল দেবতা পুজাও ছুর্গোতসবে আছে। ঈশ্বরের স্থজন-পালন-সংহ- 
রণ মুর্ঠিতে ব্রহ্মা বিঞু মহেশ্বর | এবং ধনশক্তি, জ্ঞানশক্তি, রণশক্তি, গণশস্তি, 
ইহাদের সকলেরই পৃথক চিত্র ঝা মৃত্তি আছে। পৃথক পূজা হইয়া থাকে। 
ততিন্ন ব্রহ্ধাণী, কদ্রাণী, সাবিত্রী, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্য। প্রভৃতি সকলেরই স্থান 
আছে, ধ্যান আছে, অর্চনা আছে, আরাধনা আছে। আর সব 
শক্তির সমষ্টিভাবে কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তিব মহাপুজ1 আছে। 
মহাশক্তি অনন্ত মূত্তিতে অনন্ত সংসারে বিরাজিতা ; গ্রস্থকারেরা তাহার 
কথঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন-_- 
«“ সা বাণী সাচ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত্‌ দেবত|। 
বন সা দাহিকা শক্তিঃ  প্রভাশপ্জিশ্চ ভাস্করে ॥ 
শৌভাশক্তিঃ পূর্ণচন্ত্রে ' জলে শক্তিন্চ শীতলা। 
শস্য প্রহ্থতিশক্তিশ্চ ধারণ! চ ধরাম্থ সা॥ 
্রাঙ্গণ্য শক্তিরবিপ্রেমু দেবশক্তিঃ সুরেষু সা'। 
তপস্থিনাং তপস্যা সা গৃহীণাং গৃহদেবচা ॥ 


বাঙগ।লির ছুগোৎদব । ৯৮৩ 


সুক্তিশক্তিন্চ মুক্তানাং মায় সাংসারিকস্য সা। 
মদ্তক্তীনাৎ ভক্তি-শক্তি ময়ি ভক্তি গ্রদা সদ ॥ 
নৃপানাৎ রাজলক্ষমীশ্চ বণিজাৎ লত্যরূপিণী। 
পারে সংসার দিন্ধনাং ত্রয়ী ছুন্তারতারিণী ॥ 
সৎন্থ স্ুবুদ্ধিরূপাচ মেধাশক্তি স্বরূপিণী। 
ব্যাখ্যাশক্তি ও দাড়শক্তিশ্চ দাতৃযু॥ 
ক্ষ্রাদিনাং বিগ্রভক্তিঃ পতিভক্তি সতীষু চ। 
এবং রূপাচ যা শক্তি ময়! দন্ত শিবায় সা ॥” 
এইরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি সমষ্টির সহিত সমগ্র জড়শক্ত এবং দৈবশক্তি 
মলিত হইলে, তবে ছূর্ণা প্রতিমা হয়। জড় জগতের দৈত্য দানব._তৃত পেত, 
_সিহহ শার্দ,ল”_ শক্ষ সর্প,_মযূর মৃষিক, বৃক্ষ গুল্._নদ নদী,_শিলা- 
মনত গ্রহ নক্ষর, চন্দ্র তাবকা প্র ভৃতি-_আব মাধ্যান্সিক জগতের প্রভা, 
শোঁভা,_-ধন, পণ,জ্ঞান) মান,_বিদাা, বুদ্ধিধৃতি, ক্ষমা, দয়াঃ লজ্জা, 
শৌর্ধ্য বীরধ্য,- স্থৈ্য গালতীর্ষয গ্রভৃতি । আর দেবজগতের রন্ধা বিষু মহেশ্বর 
প্রভৃতি ঈশ্বরের অনস্ত শক্তি | ছুর্গোংসবের প্রতিমায় এই ত্রিজগতের 
জাঁজ্ল্য মতী মহাঁমূতি। ছুর্গো্সব বিশ্বপুজা 
এখন আবার ভাবির দেখ দেখি, এই ক্ষুদ্র বাঙ্গালি তাহার অণুমাণ 
হৃদয়ে কি মহতী কল্পনার ধারণ! করিয়াছে! অন্য কোন দশের কৌন কবি, 
কৌন দার্শনিক, কোন শাস্বকার এরপ ত্রিগ্গনেব সমষ্টিতে হগজ্জীবনের পুজা 
কখন করনাতেও আনিয়াছেন কি? সকল দেশেইত ধন্মোপাসনায় যুগের পর 
যুগান্তব হইয়াছে। স্তবেব পর স্তব উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। পশুপুজা, বৃক্ষপূজা। 
নরপুজা, দেবপুজ! দকল দেশেই ত হইয়াছে,কিন্ত দুর্মোংদবের মত এমন 
অতুল্য 01১০৫) এবং অমূল্য 140190৮0: আব কোথাও আছে কি? ব্ 
বাদী মহাকালের সাহায্য লইয়া এ অপুর্ব যাদুঘরে জগতের ধর্মবোপাসনার 
সকল স্তর গুলি একত্র করিয়াছে; আপনাব প্রঠিভাময়ী কল্পনা? রাসায়নিক 
দানে তাহাঁর অনেকগুলি গলাইয়াছে ; গলাইয়া, এক অপূর্ব মৃত্তি গড়িয়াছে, 
যেগুলি গলে নাই, সেগুলিকে সেই মৃষ্তির অপঙ্কাররূপে বড়ই মুন্দিয়ানাস় 
সাছাইয়াছে। ধন্য বলি, এই বিশ্বময়ী ধারণা) আর ধন্য খলি, এই বিশ্ব- 
ময়ী কল্পনা । ূ 
যেমন হবিশ্বময়ী করনা গ্রহুতা পরী বিশ্বমযী মুস্তি) পুঙ্গার প্রকরণ পদ্ধ ডিও 


৯৮8 নবজীবম। 


গছুপফোগিনী। ঘট পট গঠনে মৃত্ধির কর্ন]; জ্ঞানে, ধ্যানে, হদলে ধারগা। 
মহাপূজা “চতু্ূরময়ী” এবং ত্রিবিধা। সাস্বিকী, রাজন্ী চৈব তামসী চেঙি 
বিশ্রাতিঃ। সকল ভাবেই দেবীর পূজা হষ্টতে পারে)_- 
লিঙ্গস্তাং পূজয়েদদেবী মগ্ুডলস্থাং তটখবচ। 
পুস্তকন্থাং মহাদেবীং পাবকে গ্রতিমাসুচ। 
চিত্রে চ বিশিধে খড় জলম্থা্চাপি পূজয়েৎ। 
সর্ধকাঁলেই দেবীর পূজা হইবে। 
যাবত াঁযুরাকাশং জলং বহি শশিগ্রহাঃ। 
তাবচ্চ চগ্ডিকাপূজ। ভবিষ্যতি সদা ভূবি॥ 
পূজায় সকল প্রকরণই আছে ;--গুদ্ধি, সিদ্ধি”_আচমন, প্রাণীয়াম, 
মুদ্রা, মন্ক। বলি, হোম সকলই আবশাক। অধিবাঁস, অধিষ্ঠান,_আরা- 
ত্রিক, আবাধনা, সকলই করিতে হয়। ধৃপ জাল, দীপ্মাল সকলই অনুমন্গ। 
বিশ্বপৃজাঁর উপকবণ বিশ্ব সং গ্রহ)--ফলজল,_-পত্রপুষ্প,_স্বত্তিক সিক্দুর,_ গন্ধ 
চন্দন,_কষায় ওষধি,_শসা গবা,মণি রত্ব.__ভোজ্য ভোগ, নৈবেদ 
শীতল, সকল পুজাব সকল উপকরণ আহরণ করিতে হয়) মালির মালঝ। 
বনিকের বিপণী, মণিহারীব মণিছার, গোলদারের গোলা, আহরণ কবিণে 
তবে দ্রর্গোৎসব হয়। বিশ্বতাগারের নমুনা! লইয়া বিশ্ব গ্রচলি ত পদ্ধতিমত 
বিশ্বশক্তিরপূজ11-- 
হা ভগবান আমার দরিদ্রের অনৃষ্টে বে কি তোমার বিশ্বশকতি মূর্তি 
পৃজ| হইবে না? না, এমন কখন হইতে পারে না, আমাদের শান্ত্রত 
পক্ষপাঁতের শান্ত্র নহে। শান্ম্ের বিধান বড়ই উদার; 
সম্যক কল্লোদিতাং পুজাং যদি কর্ত.ং ন শক্যতে, 
উপচারাং তদা দাতৃং পঠৈতান্‌ বিতরেত্বদা। 
কিকি1-- গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধুপঞ্চ দীপৎ নৈবেদ্যমেবচ। 
তাও যদি নাজুটে। অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং 
তাও ষদ্দ আহরণ করিতে না পারি,_তদভাবে ভক্তিতঃ | 
এমন কল্পনাও কখন হবে নাঃ এমন উদার শান্জ্ও আর কোথাও পাঁধ 
না।_বিছু না পারি আঙ্ধি গুভদিনে_-আইস ভাই, একবার ভক্তিতরে 
বিশ্বশক্তি ত্রন্মময়ীর ধ্যান করি। 





যার 
যার 
যার, 
যার 
যার 
যার 
আহ] 
আর 
যার 
যার 
যার 
যার 
যার 
মার 
যার 
যার 
যাৰ 
যার 
যার 
যার 
যার 


আহ 


হুতোম প্যাচার গান। 





সহর বন্দনা । 

কলির সহর কলকাতাটীর পায়ে নমস্কার ! 
জখক্জমকে ভাগীরথীর ছূ-ধার গুলজার, 
কোলের কাছে যাসের মাঠে হাওয়া খাবার স্থান, 
মাঠের ধারে বাড়ীর বাহার দেখলে জুড়োয় প্রাণ, 
পাথর-ইটে পথ কাধানো “ফুট পাথ” দৌধারি, 
পথের গায়ে. মাঠের মাঝে গাছের কত সারি, 
তিন্দিকে জল সহুর ঘেরা__ উত্তরে বাহালি 
বাগবাজারের খালের সীমা, অগ্নিকোণে কালী, 
অলদখীণে আদিগঙ্গা টালির নাল! হালি! 
মাথার দ্রকে পাইকপাডা খুরে খিদিরপুর, 
পৃবব ঘেসে স্ৃড়োটালি ঘোঁজে আলিপুর, 
ইটদ্রালানে খোলার চালে ঠেকাঠেকি গায়, 
গির্জে মমীদ ঠাকুর বাড়ীর চুডোয় আকাশ ছায়, 
বাজার গলি বিষ্টেনলি বাইরেজলেঝাড়, ' 
বুকের ওপোর বেশ্যাপাড়া, মেথর হীাকায় ষাঁড়! 

. টাউন যোড়া পল্ীছুটী সাহেব নেটিব পাড়া, 
চৌরঙ্গী সোণার থালা সহর ধুলোর হাড়! 
গ্যাসের আলো! রাত্রিকালে চক্ষে লাগায় ধাধা, 
কোলে দোলে লোহার সাকো এদ্দিক ওদিক বাধা ! 
রাস্তা ঘরে সহরফুঁড়ে কলের পানি ছোটে, 
ছুধের কেঁড়েয় খাটিপানি তিন্গো ছেড়ে ওঠে ! 
দেশের ছেলে মিথ্যেবাদী ফাহেব রাজাই সাচা, 
লম্বাটে গোচ চেহারাটা ফজ লি আমের চাঁচা; 
ভাগীরথীর দুকুলযোড়া পের ছটা যার, 

কলির পহর কলকাতা' তোর পায়ে নমস্কার! 
তোর পায়ে নমস্কার! 
তুই-রাজার নগর আজব সর 


ভারত-ভূমির হার! 


তোতে-_মুক্তগল। 


কতই আছে 


শালুক্‌ শোৌলা আর! 
জাজ, তূলে তুলে 


দেখবো খুলে 


চিকণতা কি কার !. 


৯৮৬ 


নবজীবন। 


দ্বেখবো?রে তোর ভোগ্গের বাজী, 
'ফবেখবো রে তোর ফুলের সাগী, 
দেখবো রে তোর রাংতা-মারা চাল্খানির বাহার! 
কলির সহর কল্কাঁতা তোর পায়ে নমস্কার !! 


তোর গুণে নমক্কার -ও তোর গুণে নমস্কার! 


স্কোর 
তোর 
যেন 
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তোর 
তোর ॥ 
তোর 
তোর 
তোর 
তোর 
তোর 
ও তোর 
ভোর 
তোর 
তোর 
তোর 
তোর 
ওরে 


কঁলির সর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার !! 
সভ্যগীয়ের বাতাসে হয় দ্বিপদ অবতার; 
কোলে পীঠে সাদা! কালো মহাবীরের মেলা, 
কলির মাঝে আবার ফিরে ত্রেতাধুগের খেলা ! 
কড়ির গুণে শৃগাল সাজে সিংহ বাঘের ছালে? 
ভক্তি গুণে ভাগীরথী .“পেশাব”-নলে চলে! 
বাজার হাটে শোতা করে সকল ফুলের সাজি; 
রাঁজপসারে] সমাজমাঝে সদাই দড়াবাজি ! 
এলেমগোল। ইংরিজিতে খোঁচে গায়ের মলা; 
হালের রীতি গরু খাওয়া বাবার ভাষা বলা! 
জলের গুণে জাত পিরিলি ধুয়ে মুছে খারা; 
মাটার গুণে দাপ্কৈবৎ  বেণে সমাজ সেরা; 
ভজন্-গুণে ' ভোজন-কালে সব হাড়ী মমান_-. 
খেষ্ট'ভজা বেদ্ধাচাচা হিছু মুসলমান! 
'নব্য কেতা দাড়ি-রাখা সভ্য প্রথ| জারি; 
ফুল বাবুদের ঘাড়ে ছটা সদরে কেয়ারি 
তুড়ীর জোরে রায়বাহাছুর-_কুস্তিগিরি ভীজা ) 
নেকনজরে আন্তেকুড়ে আস্কেগোণা রাজা ! 
সভ্যমুখে বাংল| লি ঠন্ঠনে পয়জার ! 
কলির সহর কলকাতা তোর গুণে নমস্কার ! 
ডুই রাজারমগর আজব সহর 
ভারত ভূমির হার! 
তৌতে মুক্ত-পলা! কতই আছে 
শানুক শোলা আর ! 
আব্ব তুলেতুলে দেখবো খুলে 
চিকণ্তা কি ক্কার! 


দেখবে! রে তোর রাংতা হালি, 
“ দেখবো রে তোর. কন্ধা চালি, 


হুতোম গ্যাঁচার গান। ৯৮৯ 


দেখবো রে তোর চিত্রিকর1 পুতুলগুলি আর; 
একবার--একে একে এগিয়ে এসো! আদরে যে ষার॥ 


আসর বর্ণন | 


এসে। এসো. সবার আগে ঠাকুর বাড়ীর ঠাই, 
বুলবুলি পাগ্‌ শিরে বাধা  তালপাতা-সেগ।ই । 
পাথর ত্বাটায় রাজগীজারি “সার” মহারাজ নাম, 
মুন্দীআনায় জেঁকে গেছে ছ্যাতলা ধরা থাম। 
মিতির মাঠে কুগুবিহার দীপ্ত মরকত, 
কুণ্পমাঝে «গ্রটো” গহ্বর মাটীতে পর্বত ! 
বংশ যশে “লেজিস লেটিভ” রখমহলে চড়ে 
রাজ-মহারাজ নাগরাপিটে মাথার পগগ নেড়ে ! 
মিষ্টবোলে .: মিছরি ঘোটা জরটুকু সে ছাঁকা) 
যার অভ্যুদ্রয়ের ছাঁয়া লেগে সহর থানা ঢাকা £ 
এসে। এসো ভারত-মাশী কসে ধরে হাল, 
বিলিতি বাঁভাসে ভ্যালা উড়ায়েছ পাঁল !! 


এসো এসো দাদীর পরে গলায় পরে হার, 
অদ্বিতীয় ধরা মাঝে “মিউজিক্-ডাক্তার” ! 
“অর্ডার অফ. সিমাইই আযাও রাজা-কম্‌)% 
“অর্ডার অফ, লিওপোন্ড কিংডম্‌ বেলজিয়ম্‌,। 
“অর্ডার অফ র্রাসে জোসেফ এস্পাইয়ার অষ্টি, যা”! 
“অর্ডার অফ ডনার ব্রোগত. ডেন্মার্ক নিয়া, 
“অর্ডার অফ আলবার্ট আ্যাও স্যাক্সনী; 
“অর্ডার অফ মেলুসাইন্‌ মেরি লুসিগনানী ১, 
“অর্ডার অফ মল্টা-রোড্স ফ্রাঙ্ক সিতেলার,”? 
“অর্ডার ডিউ টেল্পেল ডিউ  সেপ্ট সেপলকার” 
“ইন্পিরিয়েল অর্ডার অফ... পাউ পিং” চাইনার» 
“সেকেন্‌ ক্লোন ইনম্পিরিয়েল লাইয়ন আযাণ্ড সন্, 
“সেকেন কেলাদ্‌ ইম্পিরিয়েল মেহেদিড়ি সুলতান, 
“অর্ডার অফ রয়েল ক্রাই&",  রাঙ্গ্য পর্ত,গাল, 


“অর্ডার অফ?” প্র্খ।-তারা দিয়েছে নেপাল, 


১৮. নবজীবন 
শযামদেশের - বসবামালা ; পারস্য সা-জাদা; 
এর ওপরে আরো কত এট্সেটেরা.গাদ!1!! 
সত্যই এ সকল গুলি রাজশ্রীর ছার? 
সাক্ষী দেখে সব কেতাবের মলাটে বিস্তার ॥ 
এখন সরে! সরো ছোটো বড় রাজ] মহাশয়, 


আমর নিতে “আউআর কজিন" হচ্ছেন উদয়! 


এসো! এসো দেব অংশ এসো শীঘ্র করে, 
ভুমি না আসিলে শোভা হয় কি আসরে ? 
ক্বয়ংলিদ্ধ মহারাজা-জহর শোভন ; 

যথা গিরি গোবদ্ধন গোকুলের ধন ! 
তোমার তুলনা দেব তুমিই আপনি; 

গঙ্গার উপম1 আহ। গঞ্জাই যেমনি! 
সভাস্থলে টাউন্হলে বক্তৃতার চোটে, 
ভাছুরে নদীর জলে ফেণ। যেন ফোটে! 
সেকেলে কেষ্টের মত ধড়া পরা ঠিক, 

খালি সে চুড়োটী নাই--ভিলক কৌলিক! 
মাথার চুলের ভাজে থেলে জৌয়াব ভাটা, 
সমুখে বাগানে! তেড়ি ঘাড়ে দেখি ছটা! 
ভীহরি গ্রীহরি স্মরি ঠাওরে না পাই, 

কাশী মক্কা পাশাপাশি_কোন্‌ দিকে তাকাই ! 
এসো এসে মহারাজ--.আরো থেসে যাও; 
আতর-গোলাপ-পাস্বলে-মাও লে-আও ! 
এসোতে। বণিকপতি এসোতো। এবার, 
করতে] জাকাগে বসে আসর গুলজার: 
নেটিবের স্দাগর, বেণেদের নাকি 

কমলার কল.কাটা, মোগার মৌচাক ! 
দেশ-কুল-মুখোজ্জল ব্যাপারে হুন্ুরি) 
.স্বাজারে যাহার হালে বড়ই জাহিরি ! 

বড় ''লবী” জাছুগীর্‌ ঈ(ত বীধ। «০যাপ”, 
হাঁনা-বাঁড়ী হাতে নিলে হয় সোণাঁচাপ ! 
এর কাঁছে আর যত ঝুটো পোখরাজ, 
গিল্টি-সৌণা দাগী-চুনি ঝকে মারে লাজ! 


 সহরে সবাৰ কাছে শুনি এর নাম, 


আকৃবরী আস রফী যেন দরে ছুনো দাম 


? 


হতাম পাঁার গান। - - উিতছি। 


ভল্লভাধী “নৌভো হোমো” কীচামিঠে ঝাঝ, 
গরমে পচেনি আজে। টাটকা আছে মাজ ॥ 
তারি মভ ছোট ভাই গায়ে নাহি তাং) 
সাবাস ত্রিমুত্ত লাহা__কেগাবাৎ কেয়া | 
তারপর গুড়িগুড়ি এসে! বুড়ো শিব, 
গঙ্গার ওপারে বাড়ী _অন্তুত “নসীব” | 
জমিদারি মিন্টে ঢানা আদোৎ “মডেল, 
বাঙ্গালার ধাদাহোড়ে পাথুরে পাটকেল ! 
বয়েসে অনাদি লিঙ্গ “জরাসিন্ধ' বলে; 
দ্রাপোটে এখনো যার হুগলি জেল! লে ।। 
মাল-আইনে তোদর-মল, রোখে হাইদর-মালী, 
কৌশলে চাণক্য দ্বিজ, বিদ্যাদানে বলি ! 
গুপ্তা বনু, বাস্তভৃমি যেন লঙ্কাপুরী, 

ইন্দ্রজৎ সম পুত্র কৌন্সলে মুহুরি ! 
দিগ্বি্য়ী দণ্ধর রা যুড়ে নাম, 
ইহাগচ্ছ__ইহাগস্ছ, চরণে প্রণাম ! 


উস রর ভা 


এই ত গেলো কল্কাঁতা তোর কন্কা' পরার দল, 
দেখবো এবার গোটাকত দিক্পান আদল! 
দেখখেো এবার আসর মাঝে মনের রাজা যারা, 
সব আদরে যাদের শি.র জলে সোণার তার! ! 
তফাৎ মরেো তফাত সরো। ফড়িং ফিঙ্গের পাল, 
আসর নিতে আসছে এবে বাজ-পাখী “রয়াপ” | 


আসছে দেখো সবার আগে বুদ্ধ সুগভীর, 
বিদ্যের সাগর খ্যাতি, জ্ঞানের মিহির ! 
বঙ্গের সাহিত্যগডর শিষ্ট সদালাপী, 
দীক্ষাপথে বুগ্ধঠাকুর স্নেহে জ্ঞান ব্যাপী ! 
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দ্রাত্যে শালকড়ি, 
কাঙাল-বিধবা-বন্ধু অনাথের নড়ি ! 
গ্রতিজ্ঞায় পরুশরাম, দাতা কর্ণ দানে, 
স্বতন্্ে শেকুল-কাটা -পারিজাত ভ্রাণে! 
ইংরিজির ঘিয়ে ভাঙা সংস্কৃত «ডিন ৮) 
টোল-স্কুলী-মধ্যাপক ছুয়েরই “ফিনিস? | 
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নবজীষন, 


এসো হে দ্বিজের চূড়া বজ অগঙ্কায়,' 


পদিকৃপাল” তোমার মত দেশে নাই আর! 


দেখাও দেখি সাহেব-চাটা সহুরে রাজায়, 
কার শৌভাতে জলুম বেশী আদর মুড়ে যার? 
কার শোৌভাতে জলুম বেশী আসর যুড়ে যায়? 
পাওলাগে বাচম্পত্তি এসোতো সভা! 
জীবস্ত ভাষার কোষ, পাণিনির মই, 

শান্ত্েতে স্পক্রুই-_নহে টুলো কই! 
স্থৃতি-দরশনে-ৃষ্টি তর্কের মাজ্জার, 

“মোক্ষমূলর্ঠ “ল্যাসেনের” মুণ্ডের টোপর ! 
ব্যাকরণে ব্যোপদেব-ভ্রাতর-মামাতো, 

সংস্কৃত বিদ্যা দাড়ে হরবোলা কীকাভো; 
শিক্কাধারী থর্বদেহ দর্শনে ছুর্বাসা, 

আলাপে তালের সস কিন্বা ক্সীরে স'স1! 

পাতা পেতে ছানা ক্ষীর দিতে সাধ যায়; 

এসো! এসো! বাচম্পতি-পাও লাগে পায়! 
অনেকে তো নৈবিদ্যির ভাগ সরাতে জড়, 
ব্লোতো। জলুস কার সভার মাঝে বড়? 


বলোছে। সভার শোভ। এবার কেমন, 

নমস্কার - নমস্কার ন্যায়ের রতন! 

ফুটেছ ব্রাঙ্মণকুলে আপনার বাসে, 

বুকেতে বেধেছে “চাগ” প্রকৃতির “পাসে” 1” 
থানের-চাদর-পরা থান-ধুতি মোটা) 

কালোমুখে জলে আলো প্রতিভার ছটা ! 

নিজ গুণে নিজ পণে রাঁট়ে বঙ্গে মান, 

পৈতৃক মকরধবঙ্গে নহ অশ্থপান ! 

সাহেব করেছে বশ বিদ্যারসে তাজা, 

বাদে তব ভাসে কত “ফেদার”*ধারী রাজ।। 
স্বভাবে মিঠেন প্রাণ মিঠেন বচন, 

গুমোরে গৃহিণী পাশে করো না গর্জন! 

মুখে মিঠে বুকে কটু নহ নিন্দাভাষী, 

উপদেশে পরজনে প্রকৃত বিশ্বাসী ॥ . 
মজলিসেতে বাবুর পোষাক্‌--এঁটি কেলেস্কার, 
তবুহ্যাদে খাটিবাসে তুঙ্য কে তোমার? 
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এসো! এসো তাহার পরে রেভারেও্ড সাজ, 
বন্দ্যকুল-চুড়ামণি “মানোআরী” জাহাজ! 
শুভ্র ভুরু, শুভ্র কেশ, গুত্র দাড়ি চেরা, 
গিরীকৃ-ল্যাটিন-হিক্র-ইংরিজি-ফোয়ারা ! 
মাকাল-বনের-মাঝে পাকা আত্ম ফল, 
্বধর্ম তেয়াগী তবু শ্বজাতীর দল! 
মিষ্টভাষী বঙ্গঠি হৃদে মাখা চিনি, 
বয়েস খু'জিতে গেলে চক্ষে ধরে বিনি! 
দ্বাপুরে ভূষুগ্ডী বুড়ো সবেতে মহৎ 
বাঙ্গালীর মাঝে যেন ধবল! পর্বত ! 
রাংতা-জরি-চাকৃতি-পরা নকিব ফ.কার 
বলোতো। এমন আলো! তোমাদের কার? 
গথ ছাঁড়ো--পথ ছাড়ো -আসিছে এবার, 
গর্দাধর-পাদপদ্মে মতি গতি যাঁর ! ৃ 
তাল-পত্র) তাঁত্পত্র, পুথিপর থোকা, 
বগলে পুঁটিলি বীধা কেতাবের পৌকা। 
এসো! মিত্র লালেলা মজলিস জাকাও, 
কেদার1 ঠেসান দিয়ে মোড়াস। হেলাগ্। 
প্রত্বতত্ব তল্লাসিতে দীগগজ মসনদ? 
খড়ি মাড় নাই খাপে-_আধোয়! গরদ । 
আচার, আমের সত্ব, কুলকুটে। ভাজ, 
যখন ষে দিকে হাত তাঁতে ধড়িবাজ। 
বাক্যুদ্ধে, বাগীতায়. লেখার লড়ায়ে, 
রাজনীতি, রচনায়, স্থুর বাজখেয়ে ! 
ইংরিজি-বিদ্যা-বাগানে “ফাষ্টরেট” মাঁলী, 
ইউরোপের কালীঘাটে পড়ে যার ডালি । 
সকল বিদ্যার থই-_বুদ্ধি ভাজাখোলা।, 
বিধি বিড়গ্বনে আজ কাণে গৌঁজ! শোলা ! 
অহংত্ব বড় বেশী নহিলে হাজার 
রাজার মাথার চুড়ো-তুল্য কে উহার ! 





, আসর জাকায়ে বসোতুমি অতঃপর, 
গাল্জোড়া ফ্যাসা গৌপ- বুড়ো,গ্যাগণ্থর ! 
চু'চুড়ার কিনারায় যার পীঠস্থান, 

হৃদয় স্ষীরের খনি- আকারে পাঠান! 


৯৯২ 


নব জাবন 


হাসারও! খাসা বুড়ো মাথা-জ্ঞান-গুড়ে। 
নিরেট বেউড় বাঁশ ব্রাহ্মণের ঝাড়ে ! 
ইংরিজি শিক্ষার ফুল বাঁঙাঁলি-শিকড়ে 
্বাতজে উঠেছে উচ্চ শিগরের চড়ে! - 
র্দেতে ্ষক যেন) তকে তেজপাতা, 
শিক্ষান্রতে সিদ্ধকাীম শিক্ষকের মাথ| ! 

বচন বটের ফল ধীরে ধীবে পড়ে, 

দেশের দোছোট বটো- মোদ্দা কথ! গড়ে। 
ধনে মানে কলে যশ পদে পাকা-তাল 
সেকেলের মাঝে এক স্বন্দর প্রবাল! 
নবগ্রহ পৃজাকালে আগে যাঁর ভাগ, 

(দৃখে| ছে পুতুলরাগ-_বাঙালীর বাঘ! 
তূমিও আসরে এসে বসো এক্বার, 

কলিতে কাসারী কুলে প্রভা জলে যাঁর! 
কণে তৃলসীর মাল! দীনহীন বেশ, 

কাধেতে চাদর ফেলা পোষাকের শেষ । 
সহরের দীনদুঃখী দরিদ্র অনাথ 

আনন্দে দু'হাত তোে যখনি সাক্ষাৎ; 
চাহিয়া! তোমার দিকে তাঁকায় আকাশে-- 
শিশুর চক্ষর ধারা মুণ্ছ চীর-বাসে। 

ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার 
বসিতে এদের পাশে “ছাড় বিধাতার) 
কি হবে কোমব পেটী, কে চায় চাঁপরাস.! 
অনাথ-তারক নামে পেয়েছে! ষে “পাত 
তরে যাবে তারি গুণে সকল ছুয়ার !_- 
আসর বর্ণনা আজ “ষ্টপ' আমার ॥ 

বড বড় বুছে। বুড়ো ছুনে নিম কটা, 
ফিরে আবার আসর নেবো মাখায় বেধে ফ্যাটা ॥ 
গাব তখন আবার শুনো গুন্টা ঘেমন যাঁর; 
আল্লীগৌর  বলোএখন বেলা ছুপুর গার! 
শ্রপাঠ কলকাতা তবে অধ্যায় গ্রথম, 
হুতোম্‌ প্যাচার গান নরম গরম 1! 
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ব্রততত্ব। 
২। সুখ । 


বততবের প্রথম বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সমাজের মৃলীভূত নিষ, 
জীবন পরের দ্বাবা যাপন করিতে হয়, আর এই গ্ৃতিজ্ঞাটির অব্যবহিত 
ফল এই যে, ভীবন পরের জন্যে যাপন করিতে হইবে। কিন্তু শেষোক্ত 
নিয়মটি মনে করিলেই এত অপাঁধা বলিয়া বোধ চয় যে কেহই উহাকে প্রশস্ত 
নিয়ম বলিয়া শ্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। বস্তত নিদ্বমটি কোন কারণ 
বশত ব্যত্তগত চৈতন্যের নিশাস্ত বিরোধী। সুতরাং বিবেচনা করিতে 
হইবে ষে, ব্যক্তিগণের নিকট উহা গ্রাহ্য হইবার উপায় কি? সুর্য পূর্বদিকে 
উদয় হইয়া পশ্চিমে অস্তগ্ত হন; এই বিষয় সকলেরই প্রত্যক্ষ মনে হয় 
জধচ কথাটি ভ্রম বটে। হুরর্য চলেন না; পৃথিবী ঘুরেন। ব্যক্িগণের 
এই ব্রঘট অপনয়ন করিবার জন্য নানাবিধ বিগ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান 
করিতে হয়। তাহাতে স্থর্য্যের গতিবিষয়ক জনসাধারণের এই কুসংস্কীরটি 
সমপর্ণকূপে বিনষ্ট হইয়াছে বলা যায় না। ইহার তুলনায় আমি যে নিয়মের 
কথা বনিয়াছি তথবিষয়ক ভ্রম দূবীকরণ কয়া নিতান্ত কঠিন গণ্য হইবে। 
জীবন পরের জন্যে স্বাপন করিতে হইবে এই নিরমটি সমানতন্ক: হইতে 
শ বটে কিন্ত সমাগত এখনও জ্যোতিষতত্বের ন্যায় বিশ্বাসভাজন 

হ নাই বিশেষত ঈমাজীতব হজম করিবার জন্য উহ! নানা বিজ্ঞান 
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শাস্ত্রের সহিত একজে পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক । জ্যোতিষতত্ব অতি কঠিন 
হইলেও সমাজতদ্বের ন্যায় জটিল নৃহো। মামি এই নিমিত অনেক 
বাহুল্য উদ্ধি করিয়াছি. বটে তথাচ প্রন্তাধিত নিয়মটি বৈজ্ঞানিক দৃঢ়ত। 
সম্পর় হইল বলিয়া মনে করিতে সাহঙ্গ হয় নাঁ। কিন্তু বাস্তবিক এ নিয়মের 
সব অন্যান্য বৈজ্ঞানিক নিয়মের সহিত নিতাস্ত অন্গরূপ বটে। এবং তাহাতে 
পাঠকের সম্যক বিশখীদ হওয়! আবশ্যক। কুর্ধ্যের গণবিষয়ক কুসংস্কার 
দূরীকরণের নিমিত্ত কেবল পৃথিবীর দৈনিক গতির কথ! শুনিলেই যথেষ্ট 
হয় না, তাহার বিষয় হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক। সেইরূপ সমাজত্ব 
অনুযায়ী পরার্থপরতা! বিষয়ক নিয়ম জানিলেই হইবে না; তাহা এমন করিয়া 
বুঝা আবশ্যক যে ব্যক্তিগণের মতি ও তদমুরূপ হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্য 
পাঠকের নিজের চেষ্টা ব্যতীত তাহা স্সম্পন্ন হইতে পারে লা। 

অনন্তর বিবেচনা করা যাউ ক যে.কি জন্য নিয়মটি এত উৎকট বলিয়া মনে হয়। 
ইহার এক কারণ এই যে, লোকে সহসা বৈজ্ঞানিক প্রণালিতে সকল বিষয়ের 
আলোচন! করিতে পারে না) আমাদিগের স্ব স্ব মনের গতি অনুসারে ইন্জরিয 
গৌচির, বিষয়মাত্রেরই নানাধিধ বিভিন্ন চৈতন্য জন্মিতে পারে । আমিবে 


নিয়মটির কথা বলিয়াছি তাহা যদ্দি প্রতোকের চিন্তবৃণ্ির ক্রিয়ীঙ্গাত হইত 
কিন্বা গ্রকষটকনপে ও ক্রিয়া সংস্ষ্ট হইত, তাহ! হঈলে মকলেই অনায়াসে উ্ 
হৃদয়ঙম করিতে পারিত। কিন্তু যেখানে প্রথমত নানা বস্তুগত ব্যাগার 
ুদ্ধিবৃত্তির আয়ত্ত করিতে হয়, যেখানে চিন্তবৃত্তি স্চালনের তাদৃশ স্থল নাই | 


ম্েখানে & সকল বিভিন্ন ব্যাপারের শৃঙ্খলাবিশিষ্ট সংস্কার উদ্দীপন কবণীর্ধ 
বিশেষ যত্ব অথবা ব্যাপক কাল আবশ্যক হয়, ভাঁহা ব্যতীত ব্যাপার গুলির 
সম্বন্ধে যথাযোগ্য বুদ্ধিক্ষন্তি হয় না! এসডি প্রস্তাবিত ব্যাঘাতের আর 
একটি কারণ আছে। ব্যক্তিগত চরিত্রে এরূপ একটী নিয়ম আছ যে 
তাহ! প্রাপ্ত্তসমাজ উদ্ধীরিত নিয়মের বিরুদ্ধাচিরণ.করিয়া থাকে এরং কোন 
রিশি্ কারণ বশত সেই ব্যক্তিগত নিয়ম আবার অপেক্ষা্কাত বঙ্গবং 
টৈভন্য-প্রদায়কও হইয়া থাকে। বিরুদ্ধ নিয়মটি মন্ৃষ্যের সথরসস্থীয়, এবং 
| ভাহা, ব্যক্তিগণের চিত্তৃত্তিমূলক বলিয়। অনায়াসে উপনন্ধ হন) এমন কি; 
কব আঁপনাপন মনের অপরিজ্ঞাত রূপে & নিয়মের অনবরত হই 
খাকে। এক্ষণ সেই হুখোৎপত্তি স্বীয় নিয়ম বুঝিতে-চেষ্ট! বরা বাউক। 


সন কা এই যেসমাহ তর হইতে উদ্ধারিত কর্তব্য বিধানটি-সমুয্যের সুখ 
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মনে হত না। কিন্ত কিনে কর্তব্যধিধান ও সুখদাঁধমবিধানের সমবারী ব্যবস্থা 
স্থিরী্কৃত হইতে পারে তাহাই আমাদিগের অনুসন্ধানের স্থ্লা। এতদর্থে 
সারা এখন নুধ বিধানের লক্ষণ শালোচসা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

মুথ ব্যক্তিগত ব্যাপার বটে কিন্তু উহা আবার জীবধর্দেরও নিতাপ্ত 
অনুবর্তী। বদি জীবংর্ান্্যায়ী ধের নিয়মাদি জীবতত্ব হইতে পুত্ঘানপু 
রূপে স্থিরীক্ৃত হইত তাহা হইলে আমাদিগ্ের পরিশ্রমের অনেক লাবব হইতে 
পারিত। কিন্তু জীবধর্্মানুযায়ী সুখবিষয়ক নিয়মের কথা দুরে থাকুক, 
আমাদিগের বর্তমান অবস্থামতে এ সুখের সহিত ব্যক্কিগ্রত ও সমাঁজগত 
মুখের বিতেদ আছে বশ্লিয্া মহজে বোধগম্য হয় না। 

্ষুধাঞ্জনিত যন্ত্রণা এবং উহার পরিতোষজনিত সুখ জীবধ্থাক্রাস্ত। 
ব্রত পূর্বক উপণাঁম করিলে যে সুখ লাভ হয় তাহা ব্যক্তিগত। ুধার্ত 
ব্যক্তির যন্ত্রণা মোচন জনিত সুখ সমাজ সঙ্গত এবং ব্যক্তিগত। আত্মীয় 
বন্ুগণের সহিত একত্রে আহার করিলে যে সুখ হয়,তাহীও বোধ হয় এরূপ 
বিবিধশ্রেণিতুক্ত। কিন্তু আমরা শ্রাদ্ধ বিবাহাদি উপলক্ষে বহু আগ্নাস দ্বারা কোন 
দূ গ্রাম বা পিস্থিত শক্রমিত্র সংগ্রহ পূর্বক তাহাদিগকে নিষ্ষ'টকে ভোজন 
করাইয়। যে সুখলাত করিয়া থাঁকি, তাহা সমাজব্যাপী নিষ্নম বিশেষের ফল। 
ইথাতে ব্যক্তিমত সখ নাই বপিলেও হয়। ফে কএকটি উদাহরণ দেওয়া গেল 
ভরস| করি, তাহাতে নানাবিধ সুখের বিভেদ কতদূর স্পষ্টাকারে ব্যক্ত হইবে, 
কিন্তু অনেক স্থলে সুখবিশেষ নিতান্ত জটিলভাবে একাধিক শ্রেণিভুক্ত 
হইয়া থাকে,এবং তাদৃশ স্থল সখ বিধানের খুক্তান লাভ করা অতি কঠিন 
ব্যাপার। অতএব পাঠক মনে রাখিবেন যে, আমরা সর্ধগ্রকাঁর সুখের 
আলোচনা করিতৈছি নাঁ, যাহ! কেবল ব্যক্তিগত বিধানের অনুবর্তী ভাহারই 
আলোচনা! করিতেছি। 

বযক্কিগত সু্থহ্ঃখ, চিত্ববৃত্তির, চালনা ও অবরোধের ফল। কিন্ত চিতৃতি 
গুলি নির্বাচন কর কঠিন কার্ধ্ট। যদি কখন [59085 ফ্রেনলজি শান 
ুপ্রঠিষঠিত হয়, তাহা হইলে বোধ করি, নরমন্তিষবের লক্ষণাদি নির্দিষ্ট হইয়া 
এই বিষয়ের সহজ উপায় আশ্রয় করা যাইতে পারিবে। কিন্তু বিজ্ঞানশীস্ত্ের 
বর্ধমান অবস্থাতে বুদ্ধিবৃত্তির ও চিন্ুবৃত্তির বিভিন্নতা উপগন্ধ করাও ছুষ্ধর) ঃ 
নরমস্তিকের অগ্রতেদ এবং চি্তবৃত্ি সমূহের ডেদােদের কথা আর কি 
ঝলিব। অতএব চিত্তবৃত্তির বিভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আমরা বন্তগণ্ত 
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ব্যাপারের পরিবর্তে প্রজ্ঞাগত ব্যাপার সংক্রান্ত বিচার প্রণালি- অবলম্বদ করি 
ভেছি। প্রথমত পাঠক দেখিবেন যে. ব্যক্তিগণ সকলেই স্বীয় বুদ্ধিমতে 
অহং-গর ছুটি বিষয়ের ভেদ সততই করিয়া থাকে । আর. কোন কোন চিত 
বৃত্তি সঞ্চাণিত হইলে অং পদার্থ হ্ধী হয়। এ কথার প্রমাণ বস্তুগত ব্যাপা- 
রেওদৃষ্ট হইয়া! থাকে বটে কিন্তু আমরা গ্র্জাগত প্রণালি মতে ইহার পক্ষে এই 
মাত্র বলিব যে সকলেই আপন মনে বুঝিতে পারেন এই স্থলে অহং পদার্থ 
স্থথী হইল এবং এই সুখের হেতু, অমুক চিত্তবৃত্তির চালনা । সকলেই যে 
এরপ স্থলে চিত্তবৃত্তিটির লক্ষণ বিষয়ে একবাক্য হইবেন, তাহা! বলিতেছি 
না। কিন্ত কোন একটি চিন্তবৃঙ্তি ঞ্চাপিত হষঈল এবং তাহা। হইতে অহং 
পদ্দার্থ সুখী হইল, এই ছুটি বিকাশ দময়ে সময়ে স্লেরই প্রজ্ঞীধীন হইয় 
থাকে । অতএব এই শ্রেণীস্থ চিত্তবৃত্তি ও সুখগুলিকে স্বার্থপর বলিয়। আখ্যা- 
গলিত কর! যাঁউক। অহং পদার্থের সথিত “পর” পদবাচ্য মনুষ্য বা জীব শ্রেণীর 
ভেদ সম্যক পরিমাণে অনাবৃত। অতএব এখন বিবেচন। করিতে হইবে যে 
মন্থষ্যের পরার্থপর চিন্তবৃ্তি আছে কি না অর্থাৎ সকল ব্যাক্তরচিত্ে 
এমন কোন বৃত্তি আছে কিন! যে তাহা সঞ্চালন স্থলে প্রধান করে পরের 
সুখ কামন! হয় এবং সেই কামনা পরিতোষ হেতু গৌণ করে স্বকীয় সুখোং 
পতি হয়। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে মন্ুষ্যের দয়াবৃত্তি শ্বভাবসিদ্ধ বটে। 
এইরূপে চিত্ববৃত্তি মধ্যে স্বার্থপর পরার্৫থপর নামক ছুটি শ্রেণী সহগেই 
স্থিরীককৃত হইতেছে। 

সমাজতন্ব অন্সাঁরে যে কর্তব্য বিধান উদ্ধীর কর] গিয়াছে, তাহা প্রতি, 
পালন দ্বার! ব্যক্তিগণের পরার্থপর চিত্ববৃন্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে কিন্ত স্বার্থ 
গর চিত্তবৃত্তিগুলি প্রাগুক্ত বিধানের নিতান্ত বিরোধী । *তএব কর্তব্য বিধান 
ব্যক্তিগত ব্যাপারে নিয়োজিত করণ পক্ষে এই এক মহাসঙ্কট স্থল উপস্থিত 
হছইতেছে। সমাজতত্ব মতে পরার্থপর কাধ্যগুলি নিতাস্ত কর্তব্য। কিন্ত 
ব্যক্তিগত নিয়ম মতে তাহ সকপ সময়ে সখপ্রদ হয় না। সমাজগত সুখ এবং 
ব্যঞ্গত স্থথ মধ্যে স্বাভাবিক এঁক্য নাই। এই স্কট আবার আর একটি. 
কারণে বিলক্ষণ পরিবর্ধিত হইয়।.আছে। স্বার্থপর চিন্তবৃতিগুলি শ্বভাব 
পরার্থপর বৃত্তি অপেক্ষা প্রবল। এবং এই প্রবলতা এত গাঁড় যে, ব্যক্তিগত 
গরার্থপরত]| যতই পরিবর্ধিত হউক কিছুতেই এ শ্রেশিশ্স্বার্থপরতাকে গরা 
জয় করিতে পারে না। তৃতীয়ত এ স্বার্থপরতার আধিক্যই.আআবার জীব 
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রক্ষায় উপযোগী । সুতরাং গাসয় সর্ব গ্রকায়েই স্বার্থপর পাঁশে অতি 
রূপে নিবদ্ধ হইঝ| আাছি। ছুর্ধ্যর গতি বিষ/ক কুসংস্কার দূরীকরণের 
তূণনাতে সমাজ উদ্ধারিত কর্তধ্য বিধানটি হৃদয়নম করা কত দুঃসাধ্য ঠাহা 
এখন অগ্নভূত হইতে পারিবে । 
পাঠচ যদি এ পর্যন্ত সব্যকৃরূপে অন্থধবন করিয়া থাকেন, তবে বুঝিতে 
পারিবেন ষে, শাশি কি খ্ষি সঙ্কটের কথ! ব্যক্ত করিরাহি। কিন্ত 
এই সঙ্কট অভিনব কিন্বা অজ্ঞাত নহে। ফলত জগতে পাপের ছড়া- 
ছড়ি যথেষ্টই রহিয়াছে ) আব পুণ্যাম্মাগণের ঢেষ্টা। এবং উতকঞ্ঠাও বিরণ 
নহে। তথাচ পাপ পুণ্যের বৈষম্য চিরকালই আছে। স্থৃতরাৎ সমা্জ- 
তৰ ও ব্যক্ততন্ব হইতে যে পরম্পর বিরুদ্ধ নিয়ম প্রদর্শন করা গেল, তাহা 
এই চিরপ্রসিদ্ধ বৈষম্যের সাক্ষী মাত্র। বরং এই বৈষম্য দেখিয়। আশ্চর্য্য 
বোধ করাই অসঙ্গত। যদ্দি এইবূপ সঙ্কট না থাকিবে তবে পাপ পুথ্যের 
বিরোধ এত প্রগাঢ় কেন হইবে? জগতে 'পাপের আতিশয্য এবং 
পুণের সঙ্কুচিত অবস্থা মনে করিলে উ্পখিত বিরুদ্ধ নিয়মাদির দা সন্যক্‌ 
রূপেই সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং সমাধর্মান্যায়ী পরার্থপরতার বিধান 
ব্যক্তগত ধন্মানুযারী সুখসাধন বিধান, এই বিধানদ্বয়ের বৈষম্য বিষয়ে কৃত- 
নশ্চয় হইয়া উভয়ের সমবামী ব্যবস্থা অন্বেষণ করিতে হইতেছে । 
স্বধ বিধান বিভাগের উপসংহার করিবার পূর্ধে আর কতিপয় নিয়মের - 
নেখ করা আবশ্যক। এগুলি আপাতত উপরোক্ত কথার সহিত সংস্থষ্ 
পিয়। বোধ হইবে না কিন্তু পরে যে সকল কথা বপিতে হইবে তাহার জন্য 
ত্যাবশ্যক। ব্যক্তিগত সুখ ত্রিিধ। তাগার মধ্যে দ্বিবিধ সুখের উল্লেখ 
রা গিয়াঙ্চে ) যথা স্বার্থপরতা ও পরার্থপরত। জনিত স্ুথ। তৃতীয় প্রেণীস্থ 
খ, ক্রিয়াজনিত। অর্থাৎ দ্বিবিধ চিত্তংন্তির পরিতোষ হেতু যে সুখোৎপত্তি 
যর তাহা ব্যহীত আর এক প্রকার স্থখ আছে। আমাদিগের চিত্ত বাঁ বুদ্ধি 
ক্ীস্ত মনোবৃপ্তির কথা বগ, কিম্বা বহিরিক্ট্রিয়ের কথা বল,কেবল ইহাদিগের 
কালন হইতেই: এক প্রকার মধ হইয়া] থাকে । যৌবন ও বাল্যাৎস্থায় যে 
কল স্খলাভ করিয়াছ তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে উৎসাহ 
্বক যেকোন বিষয়ে উদ্যম কর তাহাতেই স্থখোৎপত্তি হয়। কিন্ধু ন্থধ : 
কান চিন্তব্ত্তি পরিভোধের ফল নহে। যুগয়ার সুখ মৃগলাত সুখের ছারা 
রিমিত ছয় না উভয়, এক শ্রেণী -বলিহাও গণ্য নহে। যে কোন উন্যম 


টি নহজীধদ | 

ধল তাঁইা তন হইলে ধেরপ টুইখ হইয়া খাকে এধহ তাহার অঙুরণ কে 
ঘে কুধলান হয়) তাগর সহিত উদ্দিষ্ট বিষয়ের লাগালাভ নিত 
দুঃখে! ইশনা করাও কঠিন। বাস্তবিক মুখ যে এত ুর্পড বস তাহার 
প্রধাও কাদণ এই যে ইহা এধানত উদ্দেশ।২সরণেরই অঙ্গ, শিরুদ্যম হট 
স্কয় খাণসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ কছিলে শ্বথের টৈ হন্য প্রায় (বলুপ্ত হয় 
ঘায়। আর নিণীস্ত পীাপীড়ি করিলে তন্বিষক স্্ঠিমাঞ উপলঞধ হইয় 
থাকে। অর্থাৎ সুখের সব, সুখ অতীত হইলেই বুঝা যার অস্তিত্ব কাশে তা 
বাক চৈতন্য লাভ করা অতীব ছুষ্ধর। এই কথার একটি পোষক প্রম[ণ হি 
মীহেরই স্মরণ হইবে, কেননা শাস্ত্রমতে আত্যত্তক সুখবোধ মোহম্বরগ 
বলিয়া গণ্য । যে চেতন! যথাকালে লক্ষিত হয় না, যাহা কেবল স্থৃতি মধ 
অবস্থান করে, তাহা স্বপ্রবৎ এবং মোহ-নিদ্রা জনিত ভিন্ন আর কি হইবে! 
বস্তরত; এই শান্ত্রোক্ত কথার সুক্ষত ₹ কেৰল উল্লিখিত ভেদজ্ঞান মূল ক। চিত 
বৃত্তির পরিতোষ হইতে এক শ্রেণী সুখ হয় মার সেই সুখ লাতের না 
নানাবিধ কামনা মনে উদয় হঈয়া খাকে। কিন্তযে কোন কামনা মন 
স্থান পায় তাহার অনুসরণ দ্বারাই আর এক প্রকীর সুখলাঁভ হইবে । এমন 


কি ছুঃখ লাভের কামনা অভাবনীয় বিষয় নহে। সর্বপ্রকার কচ্ছ নে 
এই কামনা দৃষ্ট হয়। এবং এই স্থত্রে ছঃখভোগও স্বধপ্রদ হইয়া থাকে 


এইবনপ স্থুখ, যত্ব্ীরা লন্ধ দুঃখের সহিত অভিন্ন নহে। উহ! ছুঃখরূপ কামন! 
বিশেষ মনুষরণ করিবার ফলমাত্ত্। 

আর একটি কথা৷ এই যে জীবমীত্র সাধারণত এবং ব্যপ্জিগণ বিশিষ্টনূপে 
অভ্যাসের বশবর্তী । যেসকল মমোৰৃত্তি সঞ্চালিত হয় তাহা অভ্যা? 
সঃকারে সতেল হইয়া থাকে এবং যাহা উপ পরি অবরুষ্ হয ভাগ 
& গরণে হীনতেজ হইয়। উঠে । অতএব অভ্যাস প্রক্রিয়া দ্বারা গরম 
মন্তুসরণ মূলক স্ুখোদয় হইয়া থাকে, আর ত ্তপ্ন বিশেষ বিশেষ চিত্র 
হাস বৃদ্ধি টিয়া, তত্তৎ বিষরক পরিতোষ গনিত সুখের ভারতম্য হয 
এই নিয্মগ্ুণি স্বতঃপিদ্ধ নহে, কিন্তু ষে সকণ ব্যাপার হতে উহা! উদ্ধার 
হইরাছে তাহাতে সর্ধসাধারণেরই অভিজ্ঞতা মাছে সকলেই স্ব স্ব ঘি 
ভ্ত। অনুসন্ধান করিলে এই সকল নিরমের শস্ততথ শ্রীকার করিবেন 
এবং শ্ীকার করিলে উহ] অবলন্বন করিতে জাপণ্ত করিতে পারিবেন না 
।.. অতএব দেখা, গেল যে ব্যজিগত ব্যাপার সুধ-সাধল বিষয়ক গা 
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নবম আছে] ভাতার সহিত সমাগত: নিরমাুছাকজি বর্তর্য'বিধাঁন বিভিন্ন। 
এই বৈষম্য দূরীকরণ কর! আবশ্যক । এদ্তর্থে মাব কতিপন্ন নিয়ম অবলম্বন 
ঈর! যাইতে পারে। প্রথমত, ব্যক্তিগত স্থার্থপরতা ও পরার্থপবতা বিষয়ক 
দপ্ঞান, দ্বিতীয়ত অভ্যাসের ফলাঁফল তৃতীয়ন্ঠ এই সকল বিষয়ের কোন 
নমবারী নিয়ম । আর চতুর্থতঃ অন্ুলরণ সুখ বিষয়ক নিয়ম । আগামী বিভাগে 
উপরোক্ত তবগীয় বিষধের মালো?না করা যাঈবে। ব্যক্তিগণ এই নকল কথ। 
ুঝিয়। স্ব স্ব কার্ধ্য সন্গন্ধে সমবায়ী নিয়ম করিলেই সকল দিক রক্ষ। হইতে 
পারে। ততিন্ন লোৌকালরের বিশৃঙ্খলা বিমোচন হইবে না। 





অন্ধকার ক্রোড়ে। 


গভীবেণান্ধকারেণ প্রচ্ছন্নে হদষে হি যৎ। 
ত্বমসি ত্বমজসি ত্যন্তা বাচে। ব্যাহরণৈ মুন্থঃ 
এই অন্ধকারেই নিগুন ঈশ্বর । গুণাধার হইয়া কেবল সন্তারূপে 
প্রকাশিত। 
৬ (কশবচন্দ্র সেন। 
কাপ রজনি! মহা নিশি! ঢাল, ঢাল। আরও ঢাঁল) অন্ধকারের উপর 
চন্ধশাঁর আরও দাঁল; নিবিড় কাপিমাময় দিগান্ত-ব্যাপী- অতুগ্য অনস্থ 
ঘগ্ষকার। মনি ঠি সুন্দর, কি ভয়ানক, ভয়ানকের ভয়ানক, আম্মা-্পর্শী 
এই চহান্দৃহা !। তরজের উপর তরঙ্গ; তরঙ্গায়িত, পীবিত, পৃথিবা মাজ 
অন্ধকারে; গা গভীর সর্দগ্রাপী ভীম অন্ধকারে ; বামে দক্ষিণে, উচ্ছে, 
নিয়ে, সন্ষখে পণ্চাতে, পার্্বদেশে ছুটিতেছে ভ্রকুটি করিয়া! ওই অন্ধকার 7 
টুটিতেগে নাঁচিতেছে। প্রবাহিত হইতেছে--গাঢ় অন্ধকার- শ্রোত। ধরে না, 
ঘামিনি | আার ধরে না এই. পৃথিবীতে. তোমার অঙ্গয় .ভিমিব রাশি । 'দগ্রৎ, 
ঠাবিত হইয়া, প্রবেশ করিয়াছে, প্রত্যেক পরমাগূতে এঁ-.ঘার অন্ধ গার) 
নিখিড় নীরদ. জালে 'জড়িভ নক্ষত্র বিরহিত- আকাশ-মগ্ডল, _উচ্ছবাসিত 
ইতেছে অন্ধকারে). তবুও ঢাবিতেছে, অবিশ্লাস্ত অবিরত মূক্ ধারে ঢালি- 
₹.তিমির। রাশির: উদর, ভিমির--রাশি ঢাব, ঢার,. কালরাকি, 


২৯৪. | .. মযজীবন 


আঁরও ঢাল তোমার অক্ষয় জনত্ত সম্পাদ! মপুষ্য! তোমার কি তরি 
তুমি এই অসীম অন্ধকার রাশি আলোকিত করিতে চাও। ইহার..কোন' 
অংশ তুমি আলোকিত করিবে? ইহার একটি পরমাণুকেও উজ্জল করি: 
বার ক্ষমতা ত তোমার ন্লাই। তোমার এই “দেওয়ালী” উৎসব বালকের 
ক্রীড়া; উচ্চ অষ্টাপিকা-নিচয় দীপ মালায় সুশোভিত করিয়াছ, রাজ পথে। 
বিপণি-স্থলে, দীপপুঞ্জ সংস্থাপিত করিয়াছ ; ক্ষধেকের জন্য অতি সুন্দর দেখি- 
লাম, একটি, দুই, তিনটি, ভাই! তোমার প্রদত্ত সমস্ত দীপ নিবিল 
রাজপথে, অট্টালিকা পরে, বিপনি স্থলে সংস্থাপিত দীপ-পুঞ্জ অন্ধকারে গ্রাম 
করিয়াছে। দুই একটি নিভৃত কক্ষ হষ্টতে বাতায়ন পথে মৃছ আলোকের 
এক আধটা ক্ষীণ রশ্মি দৃষ্টি গোচর হইতেছিল, তাহা ও ক্রমে অনৃষ্ত প্রীয়। 
হায়! এইরূপ, মন্থুষ্যের ক্রিয়া মাত্রই ক্ষণস্থায়ী বাল্য ক্রীড়া। ছুই মিনিট 
মধ্যে তাহার দীপালোক নির্বাপিত হুইল 7 ছুই ঘণ্টা পরে তাহার জীবনা- 
লোক নিবিবে ; ছুই দ্রিন পরে তাহার নাম মাত্রও পৃথিবীতে রহিবে না। 
অথগ্ড পুর্ণ অন্ধকাঁরে তাহার অস্তিত্ব মিশিয়া যাইবে! 
ভীম, নিবিড়, দুর্জয়, অন্ধকার-রাশির মধ্যে আমি একাধী। নিত 
নীরব, সুপ, মৃতপ্রায় প্রাবী জগৎ, ওই যে কি শব । অঙ্গকারের শব ! ডাকি: 
তেছে, গর্জিতেছে অন্ধকার !! +ক দিকে ভীষণ, আতঙ্কময়, অন্ত তিমির 
পারাবার, অপর দিকে একটি পর, কীটাণুকীট, ক্ষুদ্র পরমাণুর পরমাণু কণা 
মনুষ্যাধম আমি। কি বিসদৃশ অবস্থা |! কোনও মন্থষ্যের জীবনে এরূপ অবস্থা 
ক্ষণেকের জন্যও হয় নাই! 
আমি এই নিবিড় আকার শোতে ভাসিয়। যাইব_আলোক চাই না? 
আলোক চঞ্চল; অন্ধকার অচঞ্চল) আমি অচঞ্চল ভালবাসি; অন্ধকার ভালবামি। 
প্রিয়তম সুর অন্ধকার! আমি তোমাতে ভানিয়। ধাঈ, তোমার উপর অস্তরণ 
করি, আইন তোমাকে অন্তব করি, স্পর্শ করি, চত্বন করি, আলিঙ্গন করি। 
আমাকে তোমার অনন্ত আলোতে অন্ধকার! ভীদাইয়া। লইয়! চল অনস্তের দিকে) 
আমি আর ফিরিব না;_অনস্ভের জোতে ভাসিতে ভাসিতে জনন্তে খাইয়া 
মিলিব। ঈশ্বর অন্ত ; অন্ধকারও অন্ত, আমি অন্ধকারের অঙ্গে সেই 
'অনস্ত বিধাতার দিকে কি যাতে পারিবন|? কিন্ত হার | 'জমি যে ভুবিতেছি) 
এই গভীর তিমির রাশির অতল গর্ভে আমি যে ভুবিতেছি,--শরীর, ডুবির, 
গ্রহ ভুবিল ) জায়! আছ আতমগ, জন্ধকারে! হায় একি আমার না 





নাই, তি হা 0] ব বে জনন শাবি, বগ 
এক অংশ ; 1 আমিও কি. তবে অন্ধকার 1 হাবইকি? মহযয জীবন অক রঃ 
ধই আর-কি? পূর্বে অদ্গকার, পরে অন্ধকার, মধ্য ভাগে অন্ধকানর সহিত | 
কঠিন সংগ্রাম সংগ্রামে কে জয়ী? মনুষ্য ? না, অীকার জয়ী। কিন্তু যামিনি 
্রিয়তমে, আমাকে ভূবাইও ন1; গভীর আঁধার রাশিতে আমি ভূবিব না) আঙ্গি 
তোষার আধার জ্বোতে ভামিতে ভাসিতে অনস্তের দিকে যাইব যামিনি 
আমাকে লইয়া চল। তাই বা কেন? আমি ডুবিব। যদি না ডুষিলাম। 
তাহা হইলে ত কেবল ভাসিতেই থাঁকিলাম। ভিতরের সকল কা 
নই রইল। ভুবিলাম না, বাহিরের আোতের উপর ভামিতে থাকির্বাম ! তা 
নন, ভুবিব অর্ধীকারের মধ্যে,_অনস্তের মধ্যে ডুব দিব গভীর হইতে গরীর- 
তর র্ডে প্রবেশ করিব; তথায় যাইয়া প্রাণভরে অনন্ত অনুভব করিব, স্পর্শ 
করিব, অনস্তের সহিত আলাপ করিব, অনস্তে হৃদয় মিশাইব। আহ! অনন্ত 
ঘা মিশীন কি আরাম, কি শীস্তি, কি সুখ প্রদ) স্বর্গীয় শাস্তি, পবিত্র আরা, 
অপার্থিব সুখ ! অন্ধকার মধ্যে হৃদয় পূর্ণ, বিমোহিত, প্রসন্ন, উদ্বেলিত, অন্ধ" 
কার উপলক্ধি করিয়া | অন্ধকারের ঢেউ আসিয়! হৃদয়ে লাগিল । হৃদ 
উলিল, সংসারর্বপ বেলাতৃমি অতিক্রম করিয়া! হদয় শত মুখে, সহ ধারায় 
ধাবিত হইল; উচ্ছ,ামের উপর উচ্ছাস, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, দ্বঘস্কের তর 
ধাইয়া অন্ধকারের তরঙ্গে ঠেকিল, উভয়ে একত্র হইয়া অনন্তের দিকে চূটিব। 

অন্ধকার হৃদয়স্পর্শী) অন্ধকারে হৃদয় উথলে, হৃদয় তন্্রী বিদৃদিত হয়, 
আত্মা জাগরিত হয়, জড় জগতের দুর্নসময় বায়ু পারাবার ভেদ করিয়া 
আত্ম! অনন্তের দিকে অগ্রসর হয়; আধ্যাত্মিক দ্গগতে প্রবেশ করে? আসাদ 
আয্মায় সাক্ষাৎ হয়; আত্মায় পরমাত্মায় সশ্মিলন হয়। হায় এত রহস্য 
অন্ধকার মধ্যে! এত ধন্রজালিক আকর্ষণ অন্ধকারের | এক মিনিট পুর্বে 
থে হৃদয় লীচভার মথগভীর, দংবীর্ণ পঞ্ধিল কৃপের পক্কিলতম স্থানে নিপতিত 
হইয়া সহ কাদর্্য পৈশাচিক কার্য্ের অনুষ্ঠানে তৎপর ছিল, মলিনতার উপর 
মশিনত1 উদশীর্ণ হইতে ছিল যে জদয় হইতে, মুহূর্ত মধ্যে সে স্বদয়ের সম্পূর্ণ 
পরীবর্থন সংঘটিত হইল | নিবিড় গভীর অন্ধকার. হৃদয়কে টানিয়া আমিল 
মলিনতা হইতে ির্লিতা়/নীচতা হইতে মহস্বভাবে, সংকীর্দতা হইতে খন 
টানিযন্জিনিল ইদযকে অন্ধকার? দর মংসারের চি ১০ অন্ধঝার 
মধ্যেজধকি হা তের ধ্যানে নিম হছল 1 ++ ৮ 
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খীউিমর, ভয়্াদক, তক্বানকের ভত়ীনব কার! কৈ ধা, কৌগমদুধ- 
হার অন্ধকাররাশি দেখিয়া, তাহার গ্রাণম্পর্শা শব শুনি আতঙ্কে ব্যাকুলিতত 
মাহয়? কেন ও আতঙ্ক, কেন এ ব্যাকুলতা? নিশীথ নরহস্তা তৃঙ্কর ২) 
চুবিদিগের কথা বলিতোক্ছি না,কুসংস্কারাপন্ন তীরুপ্রাণ কাপুরুষদিগের কথাও 
দুপিতেছি না; তাহাদের তাস মধিনতা-ছনিত ও অক্ঞানতা*নিবন্ধন। তাহাদের 
মাস্ক! দু্ব-ততা-মুলক, অতএব তাহাদের কথাও বলিতেঙি ন1কিস্ত কুসং্ীর, 
বিধীন, নির্শলশ্বভাব, মাহমী, বলশালী, বীরশ্রেষ্ঠ মনুষ্য-প্রবর ও-কেন অন্ধ- 
কাঁয দর্শন সষ্কোচিত হন? কেন তাহার হৃদয় এক প্রকার অনির্বচনশর 
জাতষ্কে আলোড়িত হর? কেন তিনি ক্ষণকালের জন্যও চমকিত ছয়] 
ঘডায়মান হল ও শ্ছিনন অথচ বিশ্বিতনেত্রে নিবিড় অন্ধকার রাশিপ্ন গ্রতি সভয়ে 
দৃষ্টিপাত করেন? কোন নির্দি& ভয়ে তিনি ভীত নন, তাহার আস,_ব্যক্তি বত 
বা বিষগত নহে? অন্ধকারের করাল মুদ্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়ের যে 
আস্থা! সম্পাদিত হয় তাহা সামান্য ভয় বাত্রাস বলিয়া অভিহিত হইতে 
পায়ে না; সে অবস্থা! সাধারণ ভগ ৰাত্রাসের উন্ততর গ্রামে স্থিত 7 তাহা 
অসীম অনির্দি্ 'াতগ্ক__ইহাই অস্তঃকরণ আচ্ছন্ন করে, মনপ্রাপ ব্যাকুল 
করে। .কিত্ত অন্ধকার দেখিয়া কেন এই হৃদয়বিকপ্পনকর আঁ উপস্থিত 
ঠ্ধ? অন্ধকার মধ্যে এমন কি ত্রব্য আছে, যে মনুষ্য তাঠা সহ্য করিতে 
পারে না, ধারণ করিতে পাঁরে না? যাহা হইতে মনুষ্যৃহদয় বিকম্পিত হইয়া, 
ব্যাকুলিত হইয়া, দুরে পলায়ন করিতে চার, সে পদার্থ কি? অন্ধকার মধ্যে 
শ্রম কি-পরদার্থ আছে, যন্দীরা এবন্তত আতঙ্ক সমুখ্পাদিত হয়? বোধ হয, 
গাহ। সেই হৃদয়-বিষ্লথকর পদার্থ, সেই ভয়দ বস্ত-_ মনন্ত | নিবিড় অন্ধকার" 
নিহিত অনস্তের গণীর মূর্তি অবলোকন করিয়! মনুষ্য অজ্ঞাতসারে নিষ্ষের 
কষুপ্রতা, উপায়হীনতা উপলব্ধি করে, তাহার প্রাণ কীপিয়া উঠে, মে আপনার 
পদশকে আপনিই চমকিত হয়। “অকুল অনস্ত অন্ধকার পাঁরাঁধারে আমি 
উপায়হীন, আমি একাকী,আমি একটি ক্ষুত্র হইতেও কষুত্রতর পরমীগ্বৎ ; 
আমার বলবীর্ঘা, বৃদ্ধিতা_হায় ! এ সকল কিছুই নর, সমুদ্র মধ্যে জলবিষ- 
ধংস ইত্যাকার চিন্তা তাড়িত গতিতে মন্য্য-হ্বদয়ে উদিত হইয়া ক্ষণেকের 
. মধ্যেই বিলুপ্ত হয়, মনুষ্য তখন ভয়ে বিহ্বল হয়। নিজের সংকীর্ণ শক্তি বা 
 শক্তিহীনতা ক্ষণেকের জন্যও সপ্ূর্ণদপে শন্ুতব করিয়া সে অন্য ক্টীকিটুর” 
"রতি নির্ভর করিতে ব্যগর হয়. কিন্ত সে অন্য “কিছু” কি, আয় মুত 
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ঠোমাকে গালা! করিবে, রানে টহল দেখিলে বোধ াঃ 
তুমি উভয়ই সও--৪ ৪০৫ তোমাতে নির্নল দেরভাব'ও নারকীগ ফীটত্ব_ 
উততয়ই বর্তমান। শ্বণের দেবতা ও নরকের কীট,ক্কুমি একাধারে উয়ং.।; 
মনুষ্য! হোমার জীবন, তোমার প্রতি; এক অপূর্ব অজয় রহস্য। 
তুমি কি তাহা জানি না । হায়! তবে কে বপিবে) তিনি কি, ধিনি তোমাকে": 
স্জন করিয়াছেন। তুমি ধাহার স্থষ্টি, প্রতি পনক্ষেপে ইচ্ছায় হউক, 
অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানেই হউক, তুমি বাহার প্রতি নির্ভর 
না করিয়া থাকিতে পার না, তিনি কি!!! 

তিনি জ্যোতি না অন্ধকার! হায় ক্ষুদ্র অধম মন্গুষ্য, তুমি কিন্নপে জানিৰে 
তিনি কি? তিনি তোমার বুদ্ধির,জ্ঞানের,কল্পনারও অতীত। তিনি তিনিই 1. 
তুমি তোমার নিজের রঙে তাহাকে রঞজজিত কারতে ক্ষান্ত হ৪। তাহার 
বলিয়া তোমার নিগ্গের ছবি আর জগতে দেখাইও না। ৰ 

হৃদয়ের অস্তস্তল-স্পর্শী সৌন্দধ্য অন্ধকারের আছে। এ দেখ আঁধারের 
কালিম! রাশি হইতে সৌন্দণ্য ছট1 কেমন উহ্লিয়া পড়িতেছে, অখধারের এই 
অহুল মাধুরী যে নিরাক্ষণ না করিএাছ, সে সোন্দধ্যের এক অংশ দেখে, 
নীই। সৌনর্ষে;র যে অংশে নিবিড়তা, যে অংশে গাভীরধর্য, সে অংশে সে' 
অন্ধ। মনুষ্য! অন্ধকারের রূপরাশি একটি বার নয়ন ভরিয়া, হৃদয় ভরিয়া 
দেখ--মার ভি নিবে না, ভূপিতে পারিবে না। ৃ 

গুন, এ শব্ধ গুন--মশাধার ডাকিতেছে,কি "ভয়ানক রশ শব্বা. 
আধার ডাকিতেছে, বলিতেছে-মনুষ্য সাবধান !--ম্গালোকের পর অন্ধকার, 
দগ্মের পর মৃত্যু কিন্ত মৃত্যুর পর কি? অন্ধকার বলিল--আমাতে ডূব, তবে 
জানিবে। হায় ! অন্ধকারে ডুবিব, তবে জানিতে পাইব, মৃত্যুর পর কি? মৃত্যু, 
হইবে তবে জানিব মৃত্যুর পর কি, জার মৃত্যুই বাকি? ইহার পূর্বে জানিতে. 
গাইব না, জানার অধিকার নাই ? ভাল আলোকের পর যেমন, অন্ধকার 
অন্ধকারের পরেও ত তেমনি আলোক। জন্মের পর নৃত্য, মৃত্যুর পরেও 
+কি তেমনি জন্ম ?__জগ্মমৃহ্য চত্র-গ্রায় কি তবে ঘুরিধচ ছ? হায়! অন্ধ-. 
কারের ফেই একই শবশ্য“আমাতে ভূবঃতবেঞ্জানিবেশ হা অন্ধকার ! তোমার 
গূজব্ি হইলে গনী কি আর [তোমার সীমা পার ছইন্তে পরে? 


র্‌ 





মর্মাকথা । 


প্রায় আটশত বৎসর হতভাগ্য ভারত কঠিন অধীনতা শৃর্ঘলে বধ 
রহিয়াছে। ইহার পূর্বব হইতেই ভারতবাসীগণ ক্রমে ক্রমে হীনবীর্য হ্ই্রা 
আসিতেছিল, নহুব! ধে দেশ বিজয়-মদোন্মত্ত সেকেনদর সাছের প্রচও আক্ত- 
মণও অটলভাবে সহিয়্াছিল, সে দেশ অপেক্ষাকৃত অসভ্য ধর্টোন্ত্ত ইসলাম্‌- 
 দিগের আক্রমণ কেন প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি না? বৈদিক সময়ের 
সারল্য ও ওজস্থিতা, মহাভারত ও রামায়ণের সময়ের বীরত্ব ও মহিমা, 
দর্শন ও পুরাণ প্কর্তির সময়ের মাননিক পূর্থবিকাশ, পরে বিক্রমাদিত্য 
প্রড়তি রাজাগণের সময়ের গৌরব ও কীর্ডিগ্রচার,_পুক্র ও সেকেন্দরের 
ুদ্ধ হইতেই ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইয়া আসিতেছিল। তাহার পর থানেশ্বর 
ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সহিত আমাদের মনুষ্যত্ব ও আমাদের সমস্ত পূর্ব 
গৌরব একেবারে নুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই আট শত বৎসরের অধীনতাঃ 
আমাদের যেরূপ দুর্দশা ও যেব্ধপ অবনতি হইয়াছে, তাহাতে আমরা ৫ 
আর কখন আমাদের অবস্থার উন্নতি বা পরীবর্তন করিতে পারিব,তাছা সহথে 
' আমাদের উপলব্ধি হয় না। আবার এই সময়ের মধ্যে রাজ পরিবর্তনে 
মুস্শমানের পর ইংরেজদের অবীনতায়,_আমাদের অবস্থার অনেক বিপর্যযঃ 
ত্ষটিয়াছে। | 
যখন এদেশ মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল, তখন এদেশের একরূপ 
অবস্থা হইয়া আসিতেছিল। মুসলমানদিগের শ্বতন্ত্র দেশ ছিল না) 
তাহারা ভারতবর্মকেইঠাহাদের শ্বদেশ নলিয়া মনে করিতেন। তাহার গর 
থহুদ্দীন একে থাকায় পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষে উভয় জাতির মধ্যে কতকটা 
সাম্মলন হইয়। আসিতেছিল। পশ্চিমেই মুসলমানদিগের প্রভা অধিক 
ছিল, বাক্গালায় ভীহার! ততদুর আধিপত্য করেন নাই; সেই জন্যই 
পশ্চিম দেশীয় হিনুর্দিগের আচার ব্যবহার বাঙ্গালীদিগের হইতে গৃথৰ 
ও অনেকটা মুমলমনিদিগের অনুরূপ । তথায় হিন্দু মুসলমানে বিবাহ গরধ্যত্$ 
সিরা গি্াছিগ। এতদূর মিস হইলেও আমরা চিরকাল মুসপমানদিগের 
বীনা তাঁহাদের স্টিত কখনই একজাতি হইয়া যায দা। 
মহাহী়গণ তখন বেয়া দৃপ্তসিংহের তেজে উন্নতির পথে ধা ইইঞডে 


ছিব. ৬. 
ছিল-রাজপুত, মহারাইীয়, ও. শিখ, জাতি মধ্যে আর্যদের থে লি 
মানত অবশিষ্ট ছিল, তাহ কালসহকারে ক্রমে প্রললিত হইয়া যেন্ধপে 
বিশ্তুত হইতেছিল, তাহাতেই মুসলষান রাজের জ্াহুতি হইত। ডাক্তার 
হন্টার সাহেব বণিয়াছেন যে 'হিদুস্থানে ইংরাজের অধিকার স্থাপনের 
গুর্ধেই মোগল মান্তরাজ্যের উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভার ত রাজ্য সংস্থাপনের 
জন্য শিল্পীর থাদসাহ বা কোন মুপলমান শাসনকগার সহিঠ ইংরাঞ্দিগের 
দ্ধ করিতে হয় নাই। কেবল মহারাস্ত্ীয় ও শিখ জাতির সিত বছদিন 
ধরিয়া ঘোরতর নংগ্রাম করিতে হুইগাহিল। বাত বক কেখল হিন্দুরাই 
ইংরজেদিগের ভারত জয়ে বাধ! দিয়াছিল।”' দে বাথ ছউক, মুসলমান 
রাজগণ এতিহাসিক পরিণামের কোন চিহ্ন রাখিবার পূর্বেই কালের 
ক্রোতে কোথায় ভাসিষ। গেলেন--ইরাজের। আগিঞ] এদেশ অধিকার করিয়া 
লঈটগেন। মুপ্লমানদিগের ন্যাএ ইংরাগের ভারতাধিকার অন্য জাতি 
কর্তৃক বিচ্যুত হইবে না এই ধারণা করিলেও, ইংরাজ!ধিকারে আমাদের 
কি পরিণাম হইবে সম ইতিহাস শাস্ত্র মস্থন করিয়াও এ প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়। সহজ নহে। ভার.তর তবিষ্যৎ মতি ভয়ানক । বিজ্ঞ রাক্গনীতিজ- 
গণ অতী,তর ইতিহাস পধ্যালোচন। করিয়! যে সকল তন্ব আবিষ্কার কার" 
স্বাছেন, সেই তত্ব অবলঙ্বন করির| আমাদের হতভাগা দেশের ভবিষ্যৎ সন্ধে 
অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। পুর্ধে আমাদের যেরূপ 
অবস্থাই থাকুক ন| কেন, এক্ষণে যে আমাদের অবস্থ--ধিশেষত দাধি- 
ভীতিক অবস্থী__বিশেষ অবনত এবং ধন, সমুদ্ধি, ব্যবমা, বাণিগ্য প্রস্ৃতি 
বিষয়ে আমর! ইংরাজের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে অনুন্নত, তাহা! আর 
প্রমাণের দ্বার প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই। এখন কেখল ভাখিবার 
কথা৷ আমাদের পরিণাম কি? 

যদি জেতৃ-জি ত-তাব চিননদিন থাকা! সম্ভব না হয়-যদি এক জাতি আর 
এক জাতির চিরদিন অধীন থাকা সন্ত না হর যদ এক জাতির চিরদিন 
আর এক জাতির অধীন থাঁকা রতিণসিক সত্য-সঙ্গত না হয়, তবে এই হু" 
ভাগ্য ভারতের কি পরিণাম হইবে? ভারতবাসীরা কি পরিণামে ধ্বংস হইবে? 
. আমর] কি কালসহকারে ভূপৃষ্ঠ হইতে একেবারে উদ্মুলিত হইব? তাহা 
হইবন|। যদি আমর] একেবারে অসভ্য বর্ধর হইতাম-যদি আমরা এত উন্নত 
ছাতি না/হটুতাম-_থবা যদি আমরা কালচক্কের পরিবর্তনের সহিত, অবস্থা 


ত 
্ 
সত 





অধীন গায় এত কোগা। ন॥ রি গান। তত এত নে আ দর 
ভধিব্যং তের সপ্ত .ই- হশুন।াগ অত, ও দঃ ঘও সাজেক ত্র 
এজি? শণ্যন্ত মত বুদদেও হইতে চৈতন্য পথ্যস্ত কত কত ধর্মনংস্কারক 
ও মাজ নংস্কারকণে; এত চেই্। ও যত্ব সত্বেও হিন্দুসমাজের উপর 
তাার। কেহই ফোন “বিশেষ দাগ বসাতে পারেন নাই। মুসলমানের 
কেও ও শী. ণ ও ৩রখারি--এ সমাঙকে বড় অধিক বিচ্ছিন্ন ও বিজ 
করিতে পাপে না | এখন ইংরেজের বিজ্ঞান, ইংরাজিশিক্ষা, ইংরেজের 
বার্থপ৭ র[্রশী'ত ও ইংরাজের খ্ৃষ্টানধন্ম এত পরিবর্তন করিয়াও হিন্দুসমাঞ্জে 
কান গ্ী1:০হই অঞ্চিত ₹রিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সভ্য ও 
উ“ত হিন্দুগমাজ এহন £ বাস্বায় অবস্থা প.রবর্তনে অনমর্থ নহে। এদেশের 
অপ্তভুতি শক্তি সঠ/স্ত সধক-এখানে আাধিভোতিক (বৈষক্মিক) , উন্নতি 
অপেক্ষা মাধ] আক উন্নতি থা মনের উৎকর্ষ ৩1 অধিক স্বাভাবিক, 

যাহা" সানান্য তকে পরাপ্ত হইয়। বহুকাল পোষিত মত পরিত্যাগ 
করিতে কুষ্টিত হর না, * তাহারা যে অবস্থা পারধর্তনে অনমর্থ একথা 
বড়ই ভ্রমাঝ্মক। তবে সাধারণত বৈষয়িক উন্নতিতে হিন্দুসমাজকে অনেকটা 
বীতরাগ দেখা মায়। হিন্দুসমাজ অবস্থা পরিবর্তন ক'রতে পারে বটে, 
কিন্ত তাই বণিয়া স্থিঠিশীলতা বশতই হউক, আর যে কারণেই হউক, 
উন্নত অবস্থ। অথবা উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা হইতে সহজে নিয্নতর অবস্থায় 
যাইতে পারে না;এই জনই এপর্যস্ত হিন্দুসমাজের রক্ষা হইগ্াছে। 
মুরমানের! ত. আমাদের তুলনায় কিয়ৎপরিমাণে, মনভ্যজাতি ছিল, তাহার 
ত পাশব-বলেই আমাদের দেশ অধিকার কারয়াছিল । অভস্য মুগলমীন- 
দিগ্লের আধ্যাত্মিক 'বাআধিতৌতিক কোন উন্তিই ছিল না। এ অবস্থায় 
যদ্দি উন্নত আধ্যঞ্াতি কতকটা স্িঠিশীল না হইত-যদি তাহার অস্তভূতি 
বল অবধি না থাকিত-তাহ। হইলে হিন্দুসণীজের বড়ই ছুরবস্থাহইত। 
সেইন্ধপ বর্তমান ইতরাজ।ধিকারেও এই স্থিতিশীলতা গুণেই হিন্দুসমা্ 
'এবনৃক এত অটলভাবে ধীড়াইয়া আছে । আমর! অবশ্য বৈষয়িক অথবা আাধি- 
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বা হু পযাচাধ্য দিথিজয়ের ঘর! বি করিয়। ধিদুংগোর নূতন 
ধিক সহ ছিরে? ডি ২8 


রিট: 7.8 মত পব্ইশািরে 
1 রি হবি 
ভৌতিক বিষে রানের ৮৮ 'অনেক, অবনত কিন্ত থা 
উত্নতি এখনও আমাদের যাহা! আছে, সে বিষয়ে ইংরাজদিগের অপেক্ষা 
অন্তত আনরা কোন অংশে নান নহি। এ অবস্থায় হিন্দুসমাক্ অধিকতর 
পরিবর্তনশীল হইলে বড় সুফল ফলিত না। এস্থলে ইহা বল! আবশ্যক 
ধে, আমাদের আধিভৌপ তিক উন্নতি না হইলে -শিল্প, বাণিজা, ব্যবসা 
গ্রভৃতি যে সমস্ত বিষয় ইংরাজদের অপেক্ষা অনুন্নত আছে, তাহার উন্নতি 
নাহইলে_এ সময়ে আর আমাদের ভদ্রস্থৃতা নাই। সেযাহা হউক হিন্ুমমাজ 
একেবারে মৃত নহে কিন্বা একেবারে অতীতের ভূত্তরে পরিণত হয় নাই,যে 
সেদিকে আমাদের উন্নতি হইবে না। এধনই সে পথে শিক্ষিত যুবকদল্‌ 
অগ্রসর হইঈতেছেন এব: শীপ্বই যে আমাদের সে দিকে উন্নতি হইবে তাগর 
সগ্ট লক্ষণ দেখা বাইতেছে। 

অসভ্যঙ্গাতির সামান্য পাশববলের দ্বারা সন্ভাক্জাতির উচ্ছেদ হয়। 
তবে ধে জাতির অন্তর্ভত শক্তিঅন্তান্ত প্রবগ) চাহাকে পাপব-বল একেবারে 
নষ্ট করিতে পারে না। উীনকে মহা মত্যাচাশী তু্ীরাও বিনষ্ট করিতে পারে 
নাই_হুন প্রভৃতি প্রবল অসভ্যঙ্জাতির রোমের এবারে সমু'লাচ্ছেদ 
করিতে পারে নাই। ছূর্দান্ত মুসলমানেরাও হিন্দুসমা:জর কোন বিশেষ 
অপকার করিতে পারে নাই। একেত বর্মান উন্নত দণয়ে সাশবব ল্‌র 
আধিপত্য অধিক নাই-_আবার দৃঠবদ্ধ হিনুগাতিরা শ।-বল হইত বিশেষ 
কোন মাশঙ্কাঙ নাই। এই সকল কারণে ভবিষ্যতে হিনদুজাতির উচ্ছেদ 


কধ,ই সম্ভব নহে। 
হি্দুজাতির অন্তর্নিহিত শক্তি অত্য্ত অধিক বগিয়াই আধ্যনামের 


এখনও এত সম্মান রহিয়াছে। ব্যক্তি বিশেষ হউক, আর জাতি থিশেষই 
হউক, শক্তিই তাহাদের মহত্ব-তাহাদের উৎকর্ষত। পরিমাণ করিবার, 
একমাত্র উপায়। যে পরিমাণে শক্তির বিকাশ হয় অথবা বে পরিমাণে তাহার 
ফল উৎপন্ন হয়,! তদস্লারে সে শক্তির পরিমাণ বা তাহার গুরুত্ব নির্ধারণ 
করিতে পারা যায়।” তবে যখন কোন শক্তি অব্য কোন শির বিরুদ্ধে 
নিখৌজত হয়, তখন বিকু্ধ শক্তি যে পরিমাণে গী'বী [হয়,াহা গ্বারাই সেই 
শির প্রকৃত ক্ষমতা উপলদ্ধি করিতে পারা যায়। এই রূপে ব্যক্তি ব। গতি 
বিশেষের শঞ্চির পরিমাণ করিয়াই' তাহাদের মহব--তাহাদের. উপযোগিতা 
নিয় করা যুকিসজত। জআরধাঙাতির শক্তি অসীম ছিল, তাঁহার র্প- 





হাক ১7, লবজাবন। 


 ধিকাণও হইয়াছিল। হারাই প্রষে বিজ্ঞাদ, দর্শন, বর্শা, জ্যোতিং, 
গণিত, রাসাপ়ন, চিকিৎসা! রাঙ্রনীতি সমাঁজনীতি, সাহিত্য, কাবা, 'গুভৃতি 
নিষিয়ে সংগ্র মানরভাতির আদিগুরু এবং এজিক়ার এক সীমা হইতে 
ইউরোপের শীমান্তৰ পর্যস্ত সকল জাতিরই শিক্ষক হিলেন। প্রাচীন রো 
বা গ্রীস এত আর্ধক শর্জির বিকাশ কঠিতে পারে নাই। এই কারণেই 
হিন্দুঞা্তির সমতুল্য মহৎ বা উপ্নত জাতি আর নাই । প্রাচীন আর্য্যগ 
থে অনস্ত শাক্তবলে জগতের শ্রেষ্ঠতম জাতিমধ্যে পরিগণিত 'হইয়াছেম, 
তাহার ফলও মনত্ত;__কারণ শক্তি অনস্ত, তাহার বিনাশ নাই--তাহার 
ফল অনওকাঁল পর্যন্ত ফপিতে থাকিবে। তবে ভিন্ন সময়ে ফল জি 
হ্ঠবে অথবা শক্তির বেগ প্রতিরুন্ধ হইবেমা ত্।*--আর্য্যশক্কি প্রধানত সমগ্র 
পৃথিবীকে এই উদ্নতির অবস্থায় আনিয়াছে। নন্দী ঘখন সামান) নির্বরিণী 
হইতে প্রবাহিত হইয়। ক্রমে অন্য শ্রোতস্বতীর সহিত মিলিতে মিবিতে-- 
ভাগর তেজ ও তাহার আত্বন বিস্তার করিতে করিতে, বেগবতী হইয়৷ 
সাঙগরাভিমুখে গমন করে__তখন সেই নির্ধরণীর প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করে 
কিন্ত তখনও সেই নির্বরণীই এই বেগবতী প্রবাহিণীর প্রীণস্বয়্প 
প্রবাঠিত হইতে থাকে। সেইন্ধপ পৃথিবীর সভ্যতা! বৃদ্ধির সহিত তাহার 
অনস্িত্রী হিন্দুক্সাতির অনন্ত চির প্রািনী শ:ক্তর দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করে 
না। কিন্ত এখনও যদি আমরা মানবজাতির এই সত্যতা--এই উর্নতির মূল 


উরি টি জে 
« শক্তির অনস্ত ফলোত্পাদিকাঁগুণ সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বর 
সদর উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে,যদি একটি সামান্য পোস্ট নিক্ষেগ 

: বরা ধায় তবে সেই লোস্ট উদ্ধে উিত হইয়া পথিবীফে আকর্ষণ করিবে_ 
সেই আকর্ষণ বলানুসারে পৃথিবী একটু উর উঠিৰে এবং তাহার কেন্তর 
ভদসুসারে একটু স্থানচ্যুত হবে। পৃথিবী কেন্দ্রচ্যুত হইয়! আকর্ষণ বনে 
দুধ্য ও তাহার লহিত অন্য গ্রহগণকেও কেট করিবে । এই রূগে 
সৌর জগৎ কেব্ত্চ্যুত হইয়! ক্রমে ক্রমে একটি একটি করিয়া নাক্ষত্রিক 
জগৎকে স্থানচ্যুত করিতে থাকিবে । যদিও লোষ্টনিক্ষেপে এই অনস্ত জগতে 
স্বানভ্রষ্ট কর! এত সামান্য থে, কোন যন্ত্রের হবার! এমন কি কর্ন দ্বারাও 
আমর উপলব্ধি করিতে পারি না--তথাপি সত্য সত্যই এই ফল ফণিয় 
প্রীকে। ধাছারা আকর্ষণের স্বরূপ এবং [৪৪ 0617006100 বুঝেন তাহাদিগবে 
ই বুঝাইতে হইবে 711 এইরূপ শক্তির অনস্ত. ফলোঁৎপাদি কতাঁগণ সর্ষে 
00086758810 ও 1908607009)00 01 6091 বুঝিলে এবং জড়ন্ছগতে € 


জীব জগক্ষি'সক্ধির ক্রি খুষিলে, আর কিছুই বুঝাইতে হইবে ল। 
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দি তি. 
অছন্ধান রি, তবে আন, হিচদ হাতির দিকেই আমাদের দু পড়িবে। 
এক্ষণে আধুনিক ইউরোপ, বাঁহ্যিক ও বৈধকিক ব্যাপারে বিভোর রহিয়াছে রলিয়! 
প্রাচীন আর্ধ্যশকির প্রভাব তাহাদের.উপলদ্ধি হয় মা। সেই শভির-সংস্কার- 
মানত রহিয়! গিয়াছে । আরার যখন আধিভৌতিক উন্নতির পর আধ্যাত্িক 
উন্নতির সময় আসিবে, তখনই আর্ধ্যগৌরব পুনর্বার গতে গ্রভাসিত হইয়ে। 
অতএন যদি ভবিষ্যতে হিন্দুজাতির উচ্ছেদ হওয়া! সম্ভব নাহয় তবে, কি 
কখন তাহার] জেতৃত্বাতির সহিত মিলিত হইবে ?-কখন কি এই উভয় 
জাতি মিলিয়া এক অভিনব জাতির স্থ্টি হইতে পারিবে ? তাহাও সম্ভব নছে। 
জেতৃ-জিত-ঙ্গাতির পরস্পর মিলনের যে কয়েকটি কারণ দেখা যায়, তাহা 
কোন কারণই এস্থামে লক্ষিত হয় না। এখানে জেতা ও জিত জাতির মধ্যে 
গ্রভেদ অত্যত্ত অধিক। পরস্পরের ভাষা, রীতি,নীতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিক ও আধি- 
ভৌতিক উন্নতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন । উভয়ের মধ্যে শারীরিক .ও মানদিক গ্রভেষও 
অত্যন্ত অধিক । "আবার উভষু দেশের দূরতাঁ এত অধিক যে একদেশ হইতে 
অন্য দেশে ঘাতায়াত করিতে একমাসের অধিক সময় লাগে; স্থৃতরং এই 
ছুই দেশের অধ্যে এক প্রকার কোন সংশ্রবই নাই বলিতে হইবে। আবার 
জেতৃ-জিত-জাতির মধ্যে বিত্বেষভাব এত অধিক ও দৃঢ়সন্দ্ধ যে তাহা কখন 
অপনীত হইবে, এরূপ বোধ হয়না। পুর্বে অনেকের ধারণ! ছিল যে 
বহুদিন মহবাসে উ্ভক্র জাতির বিদ্বেষভাৰ লাঘব হইয়া আসিবে। কিন্ত 
সম্প্রতি রাজনৈতিক আন্দোলনে যেরূপ মহা হুলুস্ুল পড়িয়াছিল--পর" 
ম্পরের প্রতি পরস্পরের বিদ্বেভাব যেরূপ স্পষ্ট ব্যক্ত হুইয়াছিল, তাহাতে 
সকলেরই পূর্ব সংস্কার ভ্রমাত্মক বলিয়! গ্রতিগন্প হইয়াছে। পরস্পরের 
রীতি নীতি, ও ধর্মগত পার্থক্যহেতু উভয় জাতি মধ্যে যে বিজাতীয় 
ঘণা বদ্ধমূল রহিয্বাছে, পরস্পরের অবস্থার পার্থক্য, জেতা ও দিতের 
অধিকারের বিভিম্বতা ও আমরা আধ্য বলিয়! শ্্রেচ্ছদের প্রতি আমাদের 
যে ছ্বপা, প্রবং আমও| জিত ও আসভ্য বিশ্বাসে আমাদের প্রতি, 
তাহাদের থে ম্বগাযেরপ দৃ়সত্বদ্ধ রহিয়াছে তাহাতে পরস্পরের 
প্রতি পরষ্পয়ের প্রীপ বিদ্বেষভাৰ কথন দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। ভাহার 
পর ইংরাজেরা কেহই এদেশের অধিবাসী হইবেন না? ইংরাদেরা এদেখকে 
ঠাহাদের ্ধীন দ্বেশ মনে করেন, এজন্য তাহারা, কেহই এই পদানত দেশে 
অধিবাসী হইতে ইচ্ছা করেনল11 ব্রিশেষত ইংবণ্ডের উপনিবেশ, ওরির 
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ই 
-থেরগ অধিকার_এবতটুক নত নাছে, এপেপে নাস ভাগে অস্ত 
দে অধিকার, সে স্বাীনতা, পাইবেন নাঃ আবার “খুযাক আব” বা, 
প্ভুরিনডিকান্‌ আই” দ্বায়া এম্থানে যেরূপ মধ্যে মধ্যে উৎপীড়িত ই ৃ 
 হয়_-তাহাতে তাহারা এদেশে বাস করা এক প্রকার নীচতা! বা অপমান : 
বোধ করেন। যদি তাহাদের সহিত আমাদের 'বিদ্বেষভাব এত দস ” 
ছুয়_যদি পরষ্পরের সম্মিলন সন্ব্ধে বিভিন্ন সমাজিক সঙ্গঠন, বিভিন্ন রীতি, : 
নীতি ভাষা বা ধর্ম বিশেষ অস্তরায় হয়, তবে উভয় জাতির একত্র মিলল 
কখনই সম্ভবপর নছে। যদ্দি কখনও ইংরাজেরা এদেশে বাম করিতেন, তাহ! 
হইলেও কালক্রমে ইংলও তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলে অথবা অন্য কোন কারথে : 
ইংলও হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও, কোন কালে বরৎ উভয় জাতির সম্মিলন সত্তব 
হইতে পারিত;-_অস্তত, মুসলমানেরা আমাদের সহিত যতটুকু মিশিয়াছিলেন, . 
ততটুকু মিশিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উভয়জাতির : 
পরস্পর সশ্মিলিত হইবার কোন কারণই লক্ষিত হয় না। অনেকে মনে কয়েন 
যে ইংরাজী শিক্ষার অধিক বিস্তার হইলে,_ইংয়াজী বিজ্ঞানের অধিকতর 
আদর হইলে__আগরা শিক্ষা, ব্যবসা, বাঁণিজ্য করিতে শিখিলে ওক্রমে ক্রমে 
এইরূপে ইংরাজের সমকক্ষ হইলে-_পরস্পরের বিদ্বেষভাব ত্রান হইয়! আদিবে 
এবং কালসহকারে সম্ভবত উভয়জাতি একত সংমিলিত হইবে । কিন্তু এই 
বিশ্বাস বড়ই ত্রমাত্মক। প্রথমত, উভয়জাতির বিদ্বেষের কারণ দ্বতত্ত্। 
আমাদের সমাজের এইরূপ উন্নতিতে পরম্পরের বিদ্বেষভাব অপনীত না 
হইয়। বরং ঘনীভূত হইবে । দ্বিতীয়ত, যখন আমাদের সমাঞ্জের এইকপ 
আধিভৌতিক উন্নতি হইবে-তখন পরম্পরের সম্মিলন অপেক্ষা আমাদের 
অবস্থাস্তর গ্রাপ্তিরই অধিকতর সম্ভাবনা । 

' অতএব যখন ঁতিহাঁসিক নিয়মানগুসারে হিচ্দুজাতির কখন বিনাশ নাই 
_ অন্তত বিনষ্ট হইবার এখন পর্যযস্ত কোন চিহছই দেখা ধায় নাই, এবং 
. “খন ভাহার! বিজেতাদের সহিত মিলিয়া কখন এক সমাজতুক্ত ইইতে পারেন 

না তখন অখগ্নীন যুক্তির বার! এইমান্ সিদ্ধান্ত হইতে পারে ষে হিশুগ্ণণ, 
আবার ্বাধীন হইনা ভাহাদের পূর্বগৌরব পুনর্ধার উদ্ভাপিত করিবেন * 
িজ। আবার শ্রেষঠকাতি হইয়া অস্তত সানি বিষয়ে সমস্ক পৃথিবীর! 
বিক্ষক'হইবেন। 





সরটমাস্‌রোর দৌত্য | 

বাণিজ্যজীবী ইংরাজ বহুকাল হইতেই বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের সহিত 
বিশেষ লংগ্লিষ্ট। এই বাঁণিজ্য-লক্ষীর সাধ্যমত উপাসনা করিয়াই অদ্য 
তীহারা এই-ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারিত্ব গ্রহণ, ও শাসনকার্ষেয সক্ষম 
হইয়াছেন। মহা আকবরের সময় হইতে এমন কি তাহার কিছু পূর্ষেই 
নাক্ষাৎ সন্বদ্ধে ইংরেজেরা ভারতের সহিত প্রথম বাণিজ্য কার্ষ্যে ব্রতী হন। 
. যেসাধনার সিদ্ধি লাভের জন্য ইংরাজ ভারতের সহিত বাণিঙ্যে প্রথম প্রবৃত্ত 
হন, এীকাস্তিক যত্ব ও অসাধারণ অধ্যবপায় প্রভাবে তাহারা আজ সেই 
মহৎ সাধনায় সিদ্ধি লাত করিয়াছেন। যে মুলমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহারা 
ভারতে বাণিগ্্য কার্যে প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যাহার সাধনার জন্য 
তাহারা সহযোগী ইউরোপীয় বণিকদিগের হিৎসাপূর্ণ প্রতিযোগিতা, 
মোগল সুবাদার ও প্রাদেশিক শাঁদনকর্তাদিগের অসহনীয় অত্যাচার, 
মোগল সম্রাট্দিগের কর্তৃক বাণিজ্য উচ্ছেদের ভয় প্রদর্শন ও অন্যান্য 
নানাবিধ উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করিয়াছিলেন, আজ সেই সাধনায় সিদ্ধি 
লাভ করিগা তাহারা পূর্ধান্থতৃত কষ্টের যথেষ্ট পুরস্কার পাইয়াছেন। আমরা 
'ধঠিহাসিক প্রণালীতে অদ্য তাহাদের সেই বাণিজ্যের প্রথম অবস্থা ও 
তদামুষঙ্গিক কই সমূহ এবং স্ববিখ্যাত সর. টমাস্‌ রোর দৌত্যকাধ্য ও 
তাহার ফল এবং তৎকালীন মোগল সাম্রাজ্যের কয়েকটি চি যথাক্রমে পা$ক- 
বর্গের সন্থুখে ধরিব। 

সর্‌ টমাস্‌ রো সাহেব ১৫৬৮ ধৃঃ অবে এসেক্স (02889) এর অভ্তঃপাডী 
লোলেটন নগরে জন্মগ্রহণ ফরেন । স্থবিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত- 
ভূক্ত ম্যাগন্ডেলেন কালেজে তাহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। টমান্‌ রো'র প্রন্কৃতি 
অতি মধুর ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে বতই অগ্রসর হইতে থাকিব, 
ততই আমরা তাহার চতুরতা, অসম সাহপিকতা, পরত্যুৎপন্নমতিত্, স্বদেশ- 
হিতৈষিতা ও কর্তব্য কার্য্ের প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রভৃতি গুণ পরষ্পরার 
যথেষ্ট উদাহরধ প্রাপ্ত হইতে থাকিব। অত্যাচারী, অসাধারণ ক্ষমতাশালী, . 
যথেছছাচাঁর যাদসাহ জাহাদীযে রাঁজগতার আনিঙ্কা অশেষ বাধাধিপতি.. 





২৯২ টি 
উত্তীর্ণ হইয়া, যে ব্যক্চি স্বদেশের কার্যসাধন, ও সম্রাটের বিশে অঙুহাই- 
ভাজন হইয়া গিয়াছেন, তিনি কখন সামান্য ব্যক্তি নহেন। যদি বার্থ 
বলিতে হয়, তাহ! লইলে টমাস রো! সাহেবই ভারতে ইংরাজ- রা 
সংশ্থাপন ও তন্বারা ইংযাণ্ডের সৌভাগ্য সংসাধনের মূল কারণ । 

হকিক্স সাহেব (78108) ধদিও জাহাজীরের দময়ে রোর পূর্বে আলিয়া 
ভারতে ইত্রাক্গ বাণিজ্যের সুবিধা সংস্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ঘদিও 
তাহার নিকট রাজা জেম্সের স্বাক্ষরিত অনুরোধ লিপি ছিল, যদিও তিনি 
বাঁদসাহের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শীপ্রই তাছার অন্ুগ্রহ্ভাজন 
হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি সুল কার্্যের কিছুই সুবিধা করিতে পাবেন নাই। 
রো সাহেবের ন্যায় তিনিও সমাটের মনৌঘোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন ও 
যাহাতে ইংরাজ বাণিজ্য চিরস্থায়ী হয়, তাহা স্ুসিঙ্ধ করিবার নিমিত্ব, অষ্ট 
গ্রহর সন্রাট্সদনে উপস্থিত থাকিতেন, তথা, তগ্থায়া কোন উপকার ন] 
হইয়া বরং অপকারই সমুত্পন্ন হইয়াছিল। কি প্রকারে হকিদ্ের সেই 
চিরসঞ্চিত আশী একেবারে বিধ্বস্ত হুইয়াগেল, তত্বিষয়ে ছুই চারিটি বথা 
বলা নিতাস্ত আবশ্যক । আমাদের এই প্রবন্ধের লহিত তাহার বিশেষ 
সংশ্রব আছে বলিয়াই আমরা পূর্ব ষটনার অনুসরণে বাধ্য হইলাম । 
ইকিদ্দ, সাহেব যখন প্রথম ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তখন গুজরাটের 
শাসনকর্তা মীর মোকারাব খ1 বাহাদুর তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে 
ঘান। তিনি সেই বাণিজ্য পোত হইতে কতকগুলি ভ্রবাজীত লইয়া আদতে 
তাহার মূল্য দান করেন নাই। ইহ ভিন্ন হকিদ্পের প্রতি অন্যান্য কুব্যবহার 
করাতে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ছুরপনেয় মনোমালিন্য সংশ্ঘটিত হয়। সময়- 
ক্রমৈ হকিন্স আগরায় গিয়া! সমাটের সহিত পাঙ্ষাৎ করিয়া, কাহার মনোষোগ 
বর্ষণে বিশেষ ক্কতকাধধ্য হন। উপযুক্ত অস্ত বুঝিস্ত্া হকিজ্দ মোকারাৰ 
সা ধাহাছুরের ছত্যাচারগুলি সম্রাটের কর্ণগোচর*'বরেন। অমাট্‌ বিদেশীয়- 
'দিগৈর গ্রতি এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচার শ্রধণে ক্রোধান্ধ হইয়া শীর গোকা। 
বকে কর্তচ্যুত করিয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেপাগ্ত করিতে অনুজ এদান 
ক্রেন । কার সাধ্য মোগল সম্রাটের অনুজ্ঞার বিরদ্ধাচয়ণ করে £ .লঙ্জাট যাহা 
, এখ্লিলেন মুহূর্ত মধ্যে তাহা সম্পাদিত 'হইল। মীর সাহেব গদচ, অন্্থানিং 
 স্ধাসর্কশ্ব হীন হইয়া মনে মনে প্রতিহিংসা (ইমা কথ গডধিতে 
"গেট করিলেন, টি রি 


স্‌ রেট মতি ৮৫ 
ক্রমে উপযুক্ত অবসয় উপস্থিত হইল/ বীর মোকান্ধাধের ভাগ্যলগ্ষী ভীহার 
প্রতি পুনরায় গ্রসপ্ননয়নে চাহিয়া দেখিলেন। তিনি উৎকোচ প্রদ্ালেই হউক) 
সঙ্গাটের দুয়াবলেই হউক, পুরা স্বপদে প্রতিষিত হইয়া ৃত মান ও:ধনরাশির 
উদ্ধারে কৃতকাধ্য হইলেন । অনেকগুলি প্রধান প্রধান আমীর ওমরাও তাহার 
সহায় হইয়া উঠিলেন। সকলেই ইংরাজের প্রতি সমান অনাদর গ্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । কেবল হুকিম্ (ম91008)ষে তাহাদের বিষনয়নে পতিত হইলেন, 
এমন নহে-সমস্ত ইতরাঙ্গ জাতির প্রতিই ঠাহাদের বিদ্বেষ প্রবৃত্তি প্রবল হই 
উঠিল। সকলেই একবাক্যে ইংরাজবাণিজ্য লোপের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
সকলেই জানেন যে,জাগাজীর অতিশয় অলস ছিলেন। তিনি বড় লোকের 
মুখে যখন যাহা গুনিতেন তখনই তাহাতে পরব বিশ্বাস করিয়া বলিয়া! খাকিতেন। 
সভ্যাসত্য পর্যবেক্ষণের কিছুমাত্র নিগ্গে চেষ্টা করিতেন না। জাহাঙ্গীরের এই 
গ্রকার অলস প্রকৃতি উপরোক্ত ইংরাঙ্গ দ্বেষীদিগের -বাসন] সিদ্ধির পঞ্গে 
নিতাস্ত অনুকূল হইল । তাহারা সকলে মীর সাছেবের সহিত মিলিয়! সম্রীটের 
কর্গগোচর করিলেন যে, ইংরাঁজদিগের প্রশ্রয়ে সম্রাটের বিশেষ অনিষ্ট সংসাধন 
হইতেছে । তাহার] একটি আশ্রয়স্থান (কেল্লা) নিশ্নীথ করিবার চেষ্টা করিতে 
ছেনও তজ্জন্য অনেক গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র ও কামানাদি আনিয়া উপস্থিত 
করিয়াছেন। ইহ্াদিগকে অবাধে বাণিজ্য করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, ইহারা 
ছয় ত কালক্রমে সম্রাটের গ্রতিষোগী অন্যান্য বিদেশ্রীয় শক্তির সাহাব্য গ্রহণ 
করিয়া তাহার বিরুদ্ধাচয়ণে অগ্রসর হ্ইবেন। অতএর যত শীন্ মোগলয়াজ্যে 
ইংরাক্গবাণিজ্যের লোগ হয়, সমাটের পক্ষে ততই মঙ্জল। এই প্রকার অস্থ- 
যোগ বস্ত্ত রিশেষ ফলোপধায়ক হইল, সম্রাট সত্যাসত্য কিছুই অনুসন্ধান 
করিলেন না। 'ষখন তাহার মঙ্গলকারীগণের মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত 
হইয়াছে, তখন থে ইহ! যথার্থ তাহার আর সঙ্গেছ নাই। তিনি হকিন্সর 
গ্রতি সমস্ত অঙ্গুয়াগ ভুলিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ লগভীরস্থয়ে রিঘোবিষ্ঠ 
হইল “ইতরাথ বসার মোগল-রাজ্যের কোন স্থানে স্বাধীনভারে বণিজ 
করিতে পারিরেন ন1।” ইহাতেঞমোকারেবের অভীষ্ট ও বৈরসাধন প্রবৃত্তি 
সম্যকৃদ্ধপে চরিতার্থ হইল, ইংরাজ বাণিজ্যেয় মূলে অপহনীয় আবাত পড্িল, 
হকিন্দের স্বদেশে মান ও গ্রতিপত্তি লাডের আপা! লোপ হুইল এবং তিনিও 
_বিফল মনোরগ্ হইয়া আগরা পরিত্যাগ করিযা শ্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।* 
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অব 
1 ধন এই লংবাদ বিলাতে ঈ্ ইত্িয়া কোপ্পানির কগোডির হস, 
তখন তাহারা সাঠিশর বিচলিত হই উঠিলেন। ভারতের'লহিত বা জা. 
গন্ধ স্থাপন করিয়া াহাদের প্রচুর লাভ হইতেছিল এবং এই বাধ্য 
ক্রমৈ আরও বর্ধিত :ও দৃঢমূল হইলে তাহাদের অর্থাগম যে উত্তরৌস্তির বর্ধিত 
হইতে থাকিবে, এই আশায় তাহারা প্রফুল্পচিত্বে কালযাপন করিতে" 
ছিলেন । কিন্তু এ সংবাদে তাহাদের মে মোহ অপনীত' হইল ও 
তাহারা কিংকর্তৃব্য-বিমুঢ় হইয়া নিতান্ত বিচলিত হইয়। উঠিলেন। মধ্যে 
মধ্যে আরও অত্যাচারের কথা ভারত হইতে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইতে 
লাগিল ও তীহারাও ব্যন্তসমস্ত হইয়া আশ্ত গ্রত্তীকারের কোন উপায়ানুসন্ধান 
করিতে লাগিলেন। ১৫৯৯ থৃঃ অবের প্রথমে ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানি প্রথম 
দ্বাপিত হম্ন ও তাহার কিছুকাল পর হইতেই এই কোম্পানি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ 
ভারতের সহিত বাণিজ্য কার্যে লি হন। বাণিজ্যে তাহাদের বিশেষ 
ধনাগম হইতে লাণিল। তাহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, যদি ভারতের 
সহিত তীহারা অব্যাহত বাণিঙ্য চালাইতে পারেন, তাহা! হইলে 
অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য তাগদের না করিলেও চলিবে । কিন্ত 
ভারতে যে ঘটন! উপস্থিত, তাহাতে বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ আকাশ নিতান্ত 
অন্ধকারময় বলিয়া তাহাদের উপলব্ধি হইতেলাগিল। কালে যে এই মেখরাপি 
একত্রিত হইয়। ভীষণ ঝঁ়িক! উখিত করিবে, তাহার! ইহা দিব্য চক্ষে দেখিতে 
লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে ভারত হইতে বিবিধ প্রকারের অত্যাচারের কথা 
সঙ্ুথে উপস্থিত হইয়া বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল। এই সমস্ত ছূ্ঘ 
উনার . প্রতিবিধানার্থে তাহারা একটি' উপযুক্ত লৌক অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। সর্‌ টমাস্রো ঠিক সেই দময়ে আমেরিকা! ভ্রমণ করিয়া 
ইতগ্ল্ডে ফিরিয়া আসিয়াছেন। রো সাহেরের ভ্রমণ-ুবৃত্তি অতিশয় প্রবল 
ছিল, এক্ষণে আমেরিকা ভ্রমণে তাগ শতগুণে পরিবদ্ধিত হইয়া উঠিগ়াছে-- 
টিনিও ভ্রমণের .লুযোগ খুঁজিতেছিলেন। বহুকাল হইতে খোগল-রাজ্যের 
(075৪ 0168৭) শব্ধ প্রভৃতির বিষর তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন ও সেই 
সন্ধে সঙ্গে তাহার ভারত ভ্রমণের ইচ্ছা দাতিশয় পরিবর্ধিত হইয়াছিল। 
ভীরত-মন্ত্রাটের হবরণময শ্তস্ত, মণিখচিত ছাদ, বহমূল্য বন্ মণ্ডিত ভাঙল 
(৬ খীনাবিধ ব্হ্মূল্য মণিখচিত, স্বর্ণম্ডিত ছ্যতিমর় মিংহাসন- ও অন্যান্য 
নারীরা ভারতীয় র্যা তখন আরব্য উপন্যাসের গরের সা ইল 











তীয় গন বাধে গা ছিল রো: সাহেব, হাক নগ রা? 
নিপিগুলি ও খুন্তকাঁবলী পাঠে মলাতিশয় কৌতুহল পরব হই সুযোগ 
্তীক্ষা করিতেছিলেন। ঈষ্ট ইতডয়া কোম্পানিও এই মহৎ কার্ষ্যের 
উপযুক্ত অন্য কোন লোক ন! পাইয়া রে! কেই সম্মানের সহিত আহ্বান 
করিলেন। রো সাছেবও বুদ্ধিমানের ন্যায় “উপছিত পরিত্যাগ করিতে নাই”, 
ভাবিয়! তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন । | 
বর্ণনীয় বিষক্ন ছাড়িয়া আমরা ইহাঁর সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ছুই একটি কথ! 
বলিব। তখন ইংরাঞ্জগণ ভারতে কি প্রকার অত্যাচার সহা করিতেন ও 
তাহাতে তাহাদের কতদূর অক্টুবিধা হইত, এতৎ সধ্ন্ধে পাঠক মহোদয়কে 
দুই একটি কথা বলিব। ইষ্ট ইত্ডিয়৷ কোম্পানীর প্রথম স্থাপনাবধিই য়ে 
ভারতের সহিত তাঁহারা বাঁণিজ্য কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন, ইহা আমরা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি । স্থানীয় শাদনবর্তা ও সমীটের অনুমতি লইয়া সাধ্যমতে 
তাহারা তংকালে সমুদ্রের উপকূলে ছুই একটি ক্ষু্ ক্ষুদ্র বাণিজ্যাবাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন । অধিকন্ত স্ুরাট নগর তৎকালে সমগ্র ভারত মধ্যে প্রধান 
বন্দর ছিল। স্ুরাটের সমৃদ্ধিও যে তৎকালীন অন্যান্য নগরী অপেক্ষ। সর্বা: 
পেক্ষা অধিক ছিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইংরাজ 
এই স্থুরাটে প্রধান আড্ড! স্থাপন করিলেন। স্ুরাট সম্তাটের অধিকৃত 
ও সমুদ্রের বিশেষ স্ুবিধা-জনক স্থানে সংস্থাপিত বণিয়া সকল জাতীয় বণি- 
কেরাই এইখানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি আবতরণ করাইয়া বিক্রয় করিতেন। 
এই স্থুরাটে সত্তা্টের এত অধিক ধনাগম হইত, যে প্রতি বৎসর নবাব 
মাহেব ও অন্যান্য রাজকীয় কর্মচারীর যথেষ্ট লাভ হইয়াও রা 
সরকারে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রেরিত হইত। ইংরাজের বাণিজ্য ভ্রব্য ত্থায় 
অধিক মূল্যে বিজ্রীত হইত। আজও যেমন ইংরাজ ছুরী কীচি গ্রত্ৃতি 
চাঁকচিক্যময় দ্রব্যাদি দিয়া ভারতের বক্ষশৌষণ করত.» -ধনরত্াদি লইয়া 
বাইতেছেন, প্রায় ছুই শত বংসর পূর্বেও তাহার! ঠিক সেইরূপ করিতেন। 
জাহাজ ভরিয়া বন্দুক, তরবারি, ছুরী, কচি ও অন্যান্য নানাবিধন্চাঁকচিক্যময় 
অন্ত্রন্তাদি দেশীয় মহাজনদিগকে প্রদান করিয়া তদ্বিনিম়ে তাল তাল 
অপরিদ্কত. দ্র্ণ, হীরক, মুক্তা, রেশমীবন্ত্র, রেশম, ও নানাবর্ণের বহুমূল্য 
রস্তরাদি লইস্কা ধাইতেল। ইতলণডে গিরা এই সকল ভ্রব্য দ্বিগুণ মূল্যে 
'র্ড এুভৃতি..ক্জাস্ত..সম্রদায়দিগের, লিকট -ও রাজার. .নিকট: ছি, 


ইঠজ নধজীরমণ+, 


ইরিতেন।. তৎকালে ইংরাঁজের. তৈয়ারি-গরন্যাধিরও ভায়তেবিদেইী কির . 
িল। নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্ের ব্যবহার তখন লাধারণের- মধেট বিনেধ, 
রগ প্রচলিত ছিল)-তখন সাধারণ লোকের আত্মরক্ষার্থ অনেক সময়ে 
অন্ত্রাণি রাবিবার প্রয়োঞ্জন হইত। এখনকার ন্যায় তখন কিছু কপ্ের 
মাইন প্রচলিত ছিল না। হৃতরাং ইংরাজদের এই সকল অস্ত্রশস্ত্র দেশীর 
মহাজনের! কিনিয়। লইয়া! উচিত মূল্যে বিক্রয় করিত এবং মধ্যে মধ্যে 
উৎকৃষ্ট অন্তরাবলী বাছিয়া বাছিয়া সম্রাট্‌কে বিক্রয় করা হইত। দিও তখন 
গআাটের অন্তরা নির্মাণের উপযুক্ত কারখানা ছিল তথাপি তাহাতে কেবম 
হার ব্যবহার্য প্রবা সমূহই প্রস্তত হইত এবং যাহা! উদ্বৃত্ত হইত তাহাতে 
গকলের কুলাইত না। কাঙ্গেই ইংরাজের অন্ত্রশস্ত্াদি প্রথমত চাক- 
টিক্যতার গুণে, দ্বিতীয়ত মূল্যের স্বল্পতার অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইত। 
কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা (8:95 17018 0090)187) এই প্রকারে বাণিজ্য 
করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্ত মীর মোকারেবের সহিত হকিন্সের বিবাদের 
চত্রপাত হওয়াতে ইংরাজের আর শ্রেয় রহিল না। যথোপযুক্ত শুষ্ক প্রদান 
করিয়া যে তাহার নিষ্কৃতি পাইতেন এমত নছে, কখন কখনও ব| ইছ। 
ুরর্বক অবথা শুক দাবি করা হইত এবং তাহা কল়ায় গণ্ডায় বুঝি না পাইলে 
নবাবের কর্মচারীর! দ্রব্যাদি- নামাইতে দিতেন না। এবং কখনও জাহাজ 
জাঁসিয়! বন্দরে লাগিলে প্রাদেশিক শাসনকর্তা (নবাব) দলবল লইয়! জাহা- 
জস্থ দ্রব্যাদি পরিদর্শন করিতে যাটতেন ও নানা প্রকার অত্যাচার 
কবরিগ তাহাদের ইংরাজ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন কোন ভ্রব্ 
সেই প্রাদেশিক শীদনকর্তার চক্ষে সুন্দর লাগিলে তিনি হয়ত বলপূর্বক 
তাহা গ্রহণ করিতেন, না হয় “মূল্য দিব” ই কথা বলিয়! লইয়া বাইতেন। 
পরে হয় ত.মূল্য দিবার নাম ও মুখাগ্রে আনিতেন না। যঙ্দিও নিতান্ত 
ত্্রতার অনুরোধে মূল্য দিতেন, তাঁহাতে বণিকিগের লাভ না হইয়া! সম্যক 
রূগে লোকসান হইত। ইংরাজ বর্মচারীরা অনুনয় বিনয় করিপে তিনি 
তাহাতে বধির হুইয়। থাকিতেন। অত্যাচার-পীড়িতদিগের 'অভিযোগ 
ফরিবার উপাত্ধ ছিল না । কাহার ' কাছে অভিযোগ করিবেন, স্ষিসি 
রক্ষক তিনিই ভক্ষক) আবার সম্রাটের কাছে গিয়! সাক্ষাৎ, লাভ খরা 
খড় ছু্নহ ব্যাপার ছিল। ভাগ্যত্রমে সাক্ষাৎকার হইলেও তিনি অতি 
কগ বাতি করিতেন না। আঁবার কখন কখনও ঝা. রিমা 






রধ্যাদি.. লগ পার অগরামারে, রি যার জন্য: এ গন: 
দিতে, হইত |... ইঞ্ছাতে তীহাদিগকে'.সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত, ও. উৎপীড়িত 
হইতে হইত ।- তখনকার এই পিক্সম ছিল যে সমূত্রে যদি কোন: বাণিজ্য 
জাহাজ মগ্ন হইত, তাহা হইলে তাহার ভ্রব্যজাত সম্রাট, সরকারে নী 
হটত। হদি কোন ইংরাজ বণিকের জাঙাজ উপকূলে রা সমুঞ্জে মন হইত, 
তবে দুর্ভাগ্য বশত এই নিয়মের অধীন হইয়া মেই হত্তভাগ্য বণিক 
মর্বন্ব সমূদ্রোদ্ধীত হইত! সম্রাট, সরকারে নীত হইত। এই প্রকার 
নানাবিধ অত্যাচার চতুর্দিকে তাহাদিগকে ঘ্ধেরিয়া ফেলিয়াছিল। এই 
গ্রকার অসহুনীয় অত্যাচারে পীড়িত হইয়া! ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী টমাস 
রোকে'ভারতবর্ষে মৌগল সমাটের নিকট প্রেরণ করিবার উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। সামান্য কোম্পানীর নামে দুত পাঠাইলে হয় স্ব. 
সম্রাট গ্রাহ্য করিবেন না, এই ভাবিয়া ত্তাহারা রাঁজা জেম্সকে অনুরোধ 
করিয়া ত্তাহার নিজ নামে দূত পাঠাইতে অনুরোধ করাতে রাজা জেমস 
সম্মতি প্রদান করিলেন। ভারতের ইংরাজদিগের উপর যে লমন্ত অত্যাচার' 
হয, তাহা! বিধিবদ্ধ করিয়া তাহার গ্রতিবিধানের জন্য রাজা একখানি অনু- 
রৌধ পত্র সাক্ষরিত করিয়া! দিলেন । গুভদিনে ইংলগাধিপের প্রধান দুত 
(,০:0 45088888401) মোগল মত্রাটের নামে অন্থরোধ পত্র ও তাহার জন্য 
নানাবিধ বিলাতি উপঢৌকন, লইয়া বিশেষ সমারোহের সহিত নুরাট বন্দরে 
-১৬১৫ খৃঃ অব উপস্থিত হন। 

নুরাটে অতি সমারোহের সহিত ইংলন্তীয় রাজ-দুত অবতরণ করিলেন 
নদীতে যে সমন্তজাহাঞ্জ ছিল, ক্ষুদ্র পতাকাদি ও পুষ্পমীণায় তাহার. সগ্মা- 
নার্থে তাহা অধিকারীদিগের দ্বার! সুসক্জিত হইল। তাহার সন্মানার্ঘ ঘন 
ধন তোপধ্বমি' হইতে লাগিল। এবং সাধারণ সদাগর, কাণ্চেন. ও 
প্রায় অশীতি জন অস্ত্রধারী পুরুষ শ্রেনীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইয়া 
ষাহাকে অন্মানের সহিত গ্রহণ করিল। নবাবের কন্মচারীরা ইংল- 
তীয় রাজদৃততকে প্রকাশ্য সভার সন্মান প্রদর্শন পূর্বাক গ্রহণ করিলেনে। 
রোর সমভিব্যাহারী লোকদিগের জব্যাদিও, এমন কি সহাটের উপ- 
চৌকনার্দি পর্যযক্ত মোগল-কর্ধচারীরা পূর্ব প্রথান্থসারে খুলিয়া. দেশিতে' 
লাগিলেন। ্াঙ্থারা রোরশিেখ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন ন ন। 
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২৯৮. এ নবজীবন।- 


. রৌ সাহেবের ধাকিবার:জন্য খরাট নগরে একটি বিড, ভন. 
করিয়া দেওয়। হইল। লক টমাস্‌ রো প্রায় একমাস ধরিয়া টার 
করিতে লাগিলেন। . 

বাদসাহ এই সময়ে বায়ু পরিবর্তন জন্য আজনীয়ে অবস্থান রি 
ছিলেন, স্থতরাং রাজধানী আগত্বা হইতে আমীরে উঠিয়া আসিয়াছিল। 
'এই সংবাদ রো'র কর্ণগোচর হইবামাত্ম তিনি বিমল আননদনীরে মগ হইলেন। 
জগীয় গিয়া সমঘ্ত বাধা বিপত্তি, অতিক্রম করত সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ কা 
থে অতিশ 'ছরূহ ব্যাপার, ইহা! তিনি বিশেষরূপে হদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন! 
মোগল কর্মচারিরা তাহার যাত্রার সমস্ত উদেযাগ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত 
থাকাতে রো এতদিন তাহাদের অপেক্ষায় কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু 

কর মাসকাল বৃথা গত হইক্সা যাওয়াতে, ও তাহারা তাহার সাহায্যে শিথিল 
প্রযদ্ব হওয়াতে, তিনি অস্ভিশ চিন্তিত হইলেন। অবশেষে নিরুপায় হাইয়! সেই 
ক্্ধচারিদিগকে পুন পুন এই বিষয়ে উত্যক্ত করাতে, তাহার৷ তাহার 

'আজনমীক্স গমনের জন্য যানবাহনাদি সংগ্রহ করিয়া দিল-__রে।-উপমুক্ত সময়ে 
ধাত্র করিলেন। 

এই সময়ের বুরহানপুরু সমাটের প্রধান সেনানিবেশ স্থান ছিল। কুমার 
পারবেজ এই সমস্ত সেনীর অধিনায়ক হইয়! এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে অবস্থান 
'করিতেছিলেন। স্ুরাট হইতে ছুই শত পঞ্চাশ ক্রোশ পথ নির্বি্বে 
অতিক্রম করিয়। রো-সাহেব, বুরহানপুরে উপস্থিত হইলে-_কুমার পারবেজের 
সহিত তাহার সাক্ষাতেচ্ছা সবিশেষ গবল ছইয়া উঠিল। যে1--উপযুক্ত 
অধর অদ্বেষণ করিতে লাগিলেন। বুরছানপুরে উপস্থিত হইলে-_.একজন 
'কোতোয়াল আদিয়। কুমার পারবেনের অন্ুজ্ঞা জাপন করিয়! তাহাকে কহিধ, 
যে তিনি তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাধী। 'রো৷ এই সংবাদে 
অনতিবিলম্বে পারবেজের সভায় যাইবার নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেম। 
উপচৌক্ষনাদি গ্রদীন হারা তাহাকে অনুকূলে আনিতে পারিলে, তাহার আঙ্গ" 
স্বীর গমনের ও কোম্পানীর বাণিজ্য ফার্যের অশেষ সুবিধা হইবে- ভাবিয়া 
তিনি কতকগুলি উপহার ব্রব্য সঙ্গে লইয়া কুমারের সভাগৃহ উদ্দেশে 
ছলিলেন। তাহার সম্মানের জন্য পথ পার্থে, একদল অশ্বারোহী অবস্থান 
করিতেছিল |. রো-সভাভবনে উপস্থিত হইয়া তাহাকে. (পারবে; 
৮১৮ অভিযান স্বরিয়া, ততকর্তৃত আদিষ্ট হইয়! অদূরে উপবিষ্ট হইলেন। 


সর্‌টমাল রৌঃরদৌত্য। ২৯৪ 
কাহাতেয়' মতো খিভারীর সাহায্যে নানাবিধ কধোপকথন চলিতে লাগিল। 
রুমার অভিশর সন্ধষ্ট হইয়া বুরছানপুয়ে ইংরাছ বাণিজ্য বিশ্ব 
করিবার অনুমতি দিলেন ও রো'র শরীর ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য 
ও তাঁহাকে আজমীরে লইয়া যাইবার অন্য বিংশতি জন,শরীররক্ষক প্রদান; 
করিয়া ইংবণ্ডীর রাজনৃতকে সম্মানে বিদায় দিলেন। 

এক মাসের পর-_সেই ছুরধিগম্য ৪. বিপজ্জনক পথ. অতিবাহ্ন করিয়া! 
রো সান্কেব, ১৬১৫ খৃঃ অব্য ২৩পে ডিসেম্বর নির্কিঘ্বে আজমীরে উপন্থিত 
হইলেন। তিনি পর বৎসর ১*ই লানুযারিতে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ 
্বাভার্থ প্রথম গমন করেন। 

রো'র বৃষ নিতাস্ত স্থ প্রসন্ন বলিয়! তিনি প্রথম সদর্শনেই সমাটের করুণা- 
নয়নে পতিত হন। রো সাহসে বুক বীধিয়! দলবল পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট 
ঈরবারে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন স্ুপ্রশত্ত সভা ভবনের উচ্চতম 
স্থলে ভারতবর্ষের সম্রাট উপবিষ্ট রহিষ়্াছেন। নানাবিধ মনি-খচিত, 
মুক্তা-বিনির্দিত দিংহাসন, বহ্মূল্য পারস্য দেশীয় গালিচার উপর সংস্থাপিত 
হইয়া সম্রাটের ভার বহন করিতেছে । সিংহাঁসনের চতুর্দিক হুইত্তে 
উখিত চারিটি সুবর্ণ দণ্ডের উপর, মনিখচিত চন্দ্রাতপ ঝকমক করিয়া 
দোছুল্যমান হইতেছে । সআাটের ছুই পার্খে সেই উন্নত স্থানের (0196 £00) 
উপরে রাজপুত্র ও উচ্চপদস্থ নৃপতিগণ বহুমূল্য বসনে শোভিত হই! 
কবস্থান করিতেছেন। তাহার দুই হাত নীচে আমীর ওমরাহগণ সুনায়- 
পে সজ্জিত হইয়া সমাট. সদনে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাহার ছুই 
হত্ত নীচে রাক্যন্থ বর্ধিষুণ ও ক্ষমতাশীল প্রজাবর্গের নির্দিষ্ট স্থান। তয়িস্বে 
মাধারখ গ্রজাবর্গ অবস্থান করিতেছে রে1 এই দৃশ্য দেখিয়া অতিশয় মোহিত 
ওত্তস্িত হইলেন। উক্ত দিবস (১*ই জানুয়ারি ১৬১৬ খু) তিনি বিলাতে 
ঈষ্ট ইতডিয়া কোম্পানিকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে লিখিত আড়ে 
যে--“মোগল রাজক্ধের সভাকে লগুনস্থ একটি সর্ধপরধান নাট্যুশাবার সহিত 
তুলনা করা যাইতে পারে । সম্রাট. যেস্থলে বসিয়াছেন তাহাকে রঙ্গনঞ্চ বল! 
হাইড়ে পারে । আমীর ওমরাহ ও বাদসাহ যেন বহুমূল্য পরিচ্ছদে স্বসক্দিত্ত 
হইয়া মভিনয় করিতেছেন,এবং সর্ধনিয়স্থ সাধারণ গ্রজাবর্গ যেন দর্শক মণ্ুলী- 
রূপে অবস্থান কিতেছে। ইংলগডের রাঞ্জা নাট্যশাগায় গমন করিলে সেইদিন 
ধেষদ্তাহায় শত] হইয়া খাকে,য়োগর সভার শোভা চিযকাপই সের” 
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২২৪. অষজীবন 
ক সাহেষে প্রচলিত নি়মানথমারে। সমাটুকৈ দ্িনবার অভিবাদন উরি. 
তীর নিকট উপস্ছিত হইলেন। পূর্ব কথিত উচ্চ ও নিয়সথলপগি, কু দয. 
'ধিরোহ্ণী দ্বারা সংযুক্ত ছিল। রো, গ্রত্যেক অধিরোহণীর নিট উপ্দিত 
হইয়া মন্তকীবনত করিয়া সম্টিকে সম্মান-প্রদর্শন করিলেন। আদুরে হার 
বসিবার ঝন্য স্থল নির্দিষ্ট হইল । দ্বিভাবীর দ্বারা তাহাদের নানাবিধ কথোপ- 
কখন চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রো উপচৌকন দ্রব্যগুলি সযত্বে সম্রাট, 
সমক্ষে রক্ষা করিলেন। সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে পিয়ানোর ন্যায় যে 
বাদ্য হন্তর ছিল-_ভাহ] সম্রাটের আদেশ ক্রমে, তহার কৌতুহল নিবারণার্ধ 
রো সাহেবের . একজন সঙ্গী বাজাইতে লাগিলেন। বিলাতি শকটখানি, 
বিলাস-প্রিয় সম্রাট, নিছে উঠিয়া! গিয়া দেখিয়া আমিতে অসন্মত হ্‌ইয়া 
একজন পার্বচরকে দেখিতে বলিলেন, সে. আসিয়া, তাহার নিকট যথাযথ 
বর্ণন করিয়। তাহার সন্তোষ সীধন ফরিল। যদিও সম্রাট এই সকল ব্য 
পাইয়া ইংলগাধিপের উপর সন্থষ্ট হইয়াছিলেন, যদিও রো সাহেবকে তিনি 
যৃতদূর সন্তোষ দেখাইতে গার! যায় তাহা দেখাইয়াছিলেন, তথাপি 
ইংলগুাধিপ, মণিমুক্তাদি প্রেরণ করেন নাই বলিয়া একজন সভাসদের কাছে 
ছঃখ প্রক্কাশ করিদ্বাছিলেন। জাহাঙ্গীর জানিতেন ন1 ধে ভারতবর্ষ ভিন্ন 
আর কোথাও এমন মণিমুক্তা জন্মে না। আর মণিমুক্তাদি ভারত হইতে 
রঞ্টীনির জিনিশ ভারতে, আমদানির জিনিশ নহে। 
রো সাহেব প্রথম দিবসেষ্ট সম্াটকে রাজ! জেমূসের অনুরোধ পন্র ও লিপি 
প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ইংরাজী লিপির অনুবাদও তাহার সহিত 
সংযুক্ত ছিল। জাহাম্ধীর ভ্রব্যাদি পাইয়া যেমন সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন, এই 
লিপি দৃষ্টেও তদ্রপ সখী হইলেন। বিদেশীয় দূত, এইরূপে জাহাঙ্গীরের 
সভায় যতদুর সম্মান লাভ করিতে হয় তাহা করিয়াছিলেন। তাঁরত সম 
রো'কে লক্ষ্য কিয়! বলিয়্াছিলেন যে “শ্বাপনার ন্যায় কোন বৈদেশিক 
য্াজদুত এতদূর আদৃত ও সন্মানিত হন নাই”। রো সেই দিবমের মত অসুস্থতা 
নিবন্ধন সভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার অুস্থতা শুনিয়া আরোগ্য 
“লা পরযযত্ত তাহাকে নিজ প্রাসাদে থাকিতে সম্ভাট্‌ অমুরোধ করিয়াছিণেন, 
। রিন্ধ রোমনরতার সহিত সে অনুরোধ কাটাইয়া দেল। ".. " :. 
8 এক্ষণে টমাস, রোগ, কথিত কাহিনীর, গনুসরণ বরিয়ারাধাসাদের 
রগ চিত আমরা পাঠকের রপুখে ধরিব |: 
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(সহাটের শ্রী চারিদিকে. আত -গ্রাটীয় মী হারা বিশেষন্বপ : 
পরিবেষ্টিত ছিল । দ্বার অতিক্রম করিয়া সভাভবনে উপস্থিত ইইলে--: 
তাহার দক্ষিণ দ্রিকে একটি দ্বার পরিদৃশ্যমান হয়। এই দ্বার দিয়া গোসর্ল 
খানা (দানাগার) যাইবার পথ।. গোসলখানা ঠিক সভাগহের পার্্ে ই 
গ্থাপিত। এই স্থানে একটি বহুমূণ্য প্রস্তর রচিত সুন্দর ন্নানাগার আছে । 
গোমলখানা যে কেবল স্নানের জন্য ব্যবন্ধত হন তাহা! নহে। গ্রতিদিবস রাজে। 
রাজকার্ধ্যাবসানের পর সম্রাট নগরস্থ সন্ত্রাক্ক আমীর ওমরাহ ও সতাসদগণকে' 
নিমন্ত্রণ করেন। একটি নিয়মিত সময়ে তাহারা এইস্থানে উপস্থিত হইলে 
মদ্যপান আরম্ত হইয়া থাকে । আাকবগের জীবিতাবস্থায় কেহই এই গোসল- 
থানার ভিতর মদ্যের নাম পর্য্যস্ত করিতে পারিতেন না_ এই নিয়ম বস্তৃত 
বহুকাল হইতে চলিয়া! আসিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীর নিতা্ক শ্বেচ্ছাচারিতার 
বশবর্তী হটগ্বা অধিকাংশ সময় এ নিয়ম মানিতেন না। রো সাহেব 
তীছার পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন-_“একদিন সমস্ত আমীর ওম- 
রাহ এই গোসলখানায় সমবেত হইয়াছেন, সম্রাট অনুজ্ঞা প্রদান করি- 
লেন। “মদ্যপান আরপ্ত হউক” সকলেই আনন্দে বিশ্থীল হইয়। মদ্যপান 
করিতে আরস্তব করিলেন) পরক্ষণেই সআট মদিরা তেজে উন্মত্ত হইয়া 
বলিয়! উঠিলেন “কে মদ্যপানের আজ্ঞা দিল--” বলিয়া উচ্চপদস্থ আমীর. 
ওমরাহদিগকে অর্পমান বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন? আমি তাহা দেখিয়া 
ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলাম” | রো,প্রতি রজনীতেই এই গোৌসলখানায় উপ- 
স্থিত হইতেন) এই স্থলে সম্রাটের সহিত তাঁহায় নানা বিষয়েকথোপকগন হইত 
রাঞঙ্জসভায় যে সকল বিষয়ে মনোভাৰ ব্যক্ত করা অসন্তব সম্রাট সেই সকল 
বিষয়ে টমাস রোকে এই স্থানে জিজ্ঞাসা করিতেন। যে উদ্দেশ্ত সাধনার্থ 
রে! সাহেব, মোগলরাজের এত উপাসনা করিতেছিলেন, মে বিষয়ের কোন 
প্রসঙ্গই সম্রাট কর্তৃক উত্থাপিত হইত না। এক দিন কথাক্রমে বিলাতি 
ঘোটকের কথ! মনে হওয়াতে সম্রাট.রোকে তাহার জন্য ইংলগুজাত কর়ে- 
কটি ঘোটক মানাইতে অন্গুরোধ করেন। রে! তদ্বিষয়ে আঁপন্তি উতাপন 
করিয়া বলেন--ষে স্থুল-পথে আনিতে গেলে বড় অন্ুবিধা- কারণ ইউরোপে 
এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছে-__গ্রবং জলপথে যদিও উপার আছে, তথাপি 
তাহা অনায়াস সাধ্য মহে, কারণ ইউরোপ হইতে ভারতে আদতে 
অনেক বিলম্ব ও'ফাটিকাঁ ভোগ করিতে হইবে সুর্তয়াং এই পথেও খিক 
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আনা! অসন্তব। : সহাট নিরদ্ত হঈবার,গাত্র নহেন--তিনি বলিলেন 'তোষাা 
পীচ ৪টি ঘোড়া একবারে পাঠাইও। তাহাদের মধ্যে একটি যদি জীবিত 
থাকে, ত আমি তাছাকে খাওয়াইয়া দাওয়াই ব্যব্হারোপযোগী করিয়া 
ল্লইব। রে] সম্রাটের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্বদেশে এইজন্য গন্ধ 
লেখেন। এই প্রকারে তাহার সহিত অন্যান্য নানা বিষয়ে কথা উপস্থিত 
হইত, কিন্ত কাজের কথা ভ্রমেও উথিত হইত না। রো নিরত্ত হইবার 
পাত্র নেন, তিনি অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। অন্য সময়ে সম্তাটের 
সহিত তাহার হথবিধামত সাক্ষাৎ হইত না।-প্রাতে সম, বাতায়নে 
বসিতেন, এই স্থানে বধিয়। তিনি: নিযস্ সম্ত কাধ্য ভাল করিয়] দেখিতে 
পাইতেন। বাতায়নের মদুরে_নিয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্রে, প্রজাবর্গ উপস্থিত হইয়া 
প্রতিদিন তাহাকে আবেদন ও অভিযোগপর দিতেন ও সময়ে সময়ে আমীর 
ওমরাহগ্গণ উপহার দ্রব্য দিয়া সতাটকে দর্শন করিতেন । সাধারণের পক্গে 
রাজসন্দর্শনের এই প্রধান ও সুব্ধাজনক সময়। প্রজাদিগ্ের সহিত কার্ধ্য 
গেষ হইলে মৈন্যদিগের জমাবেশ-শিক্ষা (227566) ও হস্তী অশ্ব গভৃতির 
ফ্মাবেশ শিক্ষা দেক্টিতেন।* নয়টা বা দশদার সময় প্রাতরাশ শেয় করিয়া 
বেগম মহলে গ্রবেশ করত তাহাদের দ্বারা পরিসেবিত হইয়া একটু নি 
দিতেন। একদিন বাতায়নে রে! সাহেব ছুইটি বেগম সাহেবকে দেখিয়াছিলেন। 
তিনি তাহার পত্রে লিখিয়াছেন-__যে “এ প্রকার রূপমাধুরী আমি কখনও 
নিরীক্ষধ করি নাই। একদ্রিন আমি বাতায়নপথে সম্রাটের সহিত সাক্ষাংলাড 
মানসে গিয়াছিলাম, দুইটি অন্রধ্যম্পশ্যবূপা রূপসী বাতায়ন নিকটে পার্থ 
পরদা ছিন্ন করিয়া আমাকে কৌতৃহলের মহিত দেবিতেঞিরেন। হঠাং 
বাতাষে সেই রদ! ঈষৎ দোছুল্যামান হওস'তে-আমি তাহাদের মুখমণ্ডল 
দেখিতে পাইয়াছিলাম__তাহাদের বর্ণ অতি গৌরবর্ণ ও এক কথায় তাহারা 
দেখিতে অতি হুন্দরী। মন্তকের উপর, সেই ত্রমরকৃষ্খ কেশরাজির উপর 
অনেকগুলি হীরকখণ্ড শোভিতেছে__কর্ণে নানাবিধ অবস্কার ছুলিতেছে। 
য্হ্মূল্য বলনে তাহাদের মন্তকের অদ্দড়াগ আবৃত রহিয়াছে। তাহারা 
যোধ হয়, আমাকে দেখিতে সম্রাটের শনুমতি পাইয়াছিবেন_্সায়ার বো 
হয় এই ছুইটির মধ্যে অকটি নুরয়হল। সঙ বাতায়ন ত্যাগ করিবামান 
যেই তাহার গশ্চাত্বর্তী হইল 

“মুধ্যাকাকে নিদ্রা হইতে উঠিয়া আলিয়া ভাহাঙ্গীর জানালায় য় 


সর্টদারকোরদৌত্য।. সি 
পিংক ব্যাাদির আড়! দেখিক্টেল | এবং ধেলা ৩।৪..খটিকফার, ঈমগ সভার 
উপস্থিত ছইগ্সারাজকাধ্য কফিভেন। এ সময়ে ফাঙ্জের এত ভিড় হইত, যে 
কোন কথ! পাড়িবার ষে| ছিল না। নিতাস্ত নিরুপায় হইন্া রো বিলাতে 
গার ক্লতকশুলি উপঢৌকন পাঠাইবার জন্য পঞ্জ লিখিলেন। জাহাঙ্গীরক্ে 
মন্ত্ট করিতে হইলে সুরা অধিক পরিমাণে চাই স্ৃতরাৎ তিনি 'এই খলিয়া 
বিলাতে পঞ্জ লেখেন--“1))619 19 008)108 10076 9100159 1067৩, ০ 
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দরব্যাথলি দিয়া! উপস্থিত হইল। রো? এই দীর্ঘ কাল অপেক্ষা! করিয়া 
উপযুক্ত সমগ্নে স্রাট কে দেই নূতন উপঢৌকনগুলি প্রদান করিলম | 'এবার 
কার উপঢৌকন মধ্যে অনেকগুলি চিত্র ছিল। সেই চিত্রগুলিত্র মধ্যে এক 
খানি চিত্র দেখিয়! সম্রাট অগ্িমূত্ধি হইয়া উঠিলেন। তাহাকে 'সাস্তমা কী! 
দায় হইয়া উঠিল। তিনি রে'র প্রতি ঘন ঘন রোধপূর্ণ কটাক্ষ পাত করিতে 
লাগিলেন। রো? শ্ত্তিত ও ভীত হইয়া কি উপায়ে পয়িত্রাণ পাইবেন 
তাহাই 'ভাৰিভে লাগিলেন। এই চিত্রে একটি স্দরী দ্মণী মুর্তি 
একটা বিকটাকার দৈত্যকে নাকে ধরিয়! টার! লইয়া যাইঠ৬ছিল-- 
ইহা চিত্রিত ছিল। সেই মুলারী মূর্তি গ্রীসীয দেখী, সৌগর্যোর 
ঈশ্বরীকে লক্ষা করিয়া চিত্রিত হইয়াছিল।_রো জানিতেন মা ধে, 
এই সামান্য চিত্র “হইতে এত বিভ্রাট ঘটবে। সম্রাট বলিলেন এ চিত্র আর্মাকৈ 
লক্ষ্য করিয়া প্রস্বত করা হইয়াছে। এই ফুষ্খবর্ণ মুর্তিতে আমাকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে ও এ সুন্দরী মূর্তি নুবজাহান। আমি নৃরজীহানকে অত্যন্ত ভাগ- 
বাসি ও তাহার বাধ্য বলিয়া, আমার প্রতি এইরূপ লক্ষ্য কর! হটয়াছে। 
বিছুতেই ঝো, সজ্জাটকে যুঝাইতে পারিলেম মা থে এই চিরে কোন দৃষ্যভাৰ 
নাই। অবশেষে রো৷ নিরুপায় হইয়া 'সেদিনকার 'সত প্রত্যাবর্ধন করিলেশ। 
পন্প দিবস অন্যান্য 'সডাসদবর্গের পাহাখ্যে সম্ীটকে এই প্রকার অযথা আঙথ- 
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ই নি রন রি জবি: পরিমাণে তাহ, হয়েন।” 
এই প্রক্কার বিপদ হইতে উদ্ধার পাইর! রো যশীন্্ কার়যসিন্ধ' কারা ৰ 
মোগল-রাজ-সতা হইতে অবসর পাইতে পারেন, এইরূপ চেষ্ঠা করিতে 
জামিলের একদিন দরবারে সম্াটকে তিনি ঈষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর 
প্রতি মাণিজোর অন্থুরোধ-পত্র দিবার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ ফরিলেন। 
(ঈযাট২ও ফারমানের সমন্ত আয়োজন করিয়া কি প্রকারে অন্ুরোধপব ও. 
ফারমান প্রস্তত হইৰে ও কি প্রকরে সন্ধি করিতে রো'র ইচ্ছা--এই বিষয়ে 
(উমাস্‌ বোর মন্রীমত গিত্ঞাস1! করিলেন। রো সাহেব কোম্পানীর দিকে 
'লঞপূর্ণ টানিয়া' এক মন্ধিপত্র প্রস্ততত করিলেন। ইংরাজদ্বেষী আসফ্‌ খাঁ, 
কুমার সাহজাহান ও অন্যান্য সভাসদ্বর্ তাহার প্রতিকৃূলে দণ্ডায়মান হও. 
যাতে রো৷ সেইবাঁর অক্ুতকার্ধ্য হয়েন। তৎপরে আসফ্থাকে এক বহুমৃদ্য 
হীরক উপহার প্রদানে জন্তষ্ট করিয়া ও পাকেগ্রকারে কুমার সাহজাহানকে. 
বশে আনিয়া রো সন্ধিপ্র গুস্তত করেন। সুবিধামত সম্রাট তাহাতে শীল. 
মোহর করিয়া দিলেন। সন্ধির গধান চুক্তিগুলির মধ্যে (১) ইংরাজদিগকে 
নিরাপনে, বাঙ্গলায় ও মোগলরাজ্যের স্ুবিধাজনূক স্থানে বাঁণিজ্যাদি করিতে 
দেওয়া হইবে--(২) তাহাদের প্রতি কোন শাসনকর্তা অযথা পীন্ঠন করিজে 
পারিবেন না--(৩) তাহাদিগকে দ্রব্যাদি স্থানান্তর করিবার গুক্ক দিতে হইবে 
না--(8) ষে সকল শাসনকর্তা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিবেন তাঁক্থার 
'সম্াট.কততৃক দণ্ডিত হইবেন-__টত্যাদি ন্ষিয়গুলি প্রধান ছিল। এই প্রকারে 
অনেক বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া ্বীয় চতুরতা ও কার্ধ্যকুশলতা৷ গুণে টমামূ 
রো কোম্পানির কাধ্য সিদ্ধিকরত রাজা জেমসের পত্রের উত্তর লইয় 
শ্বদেশে প্রস্থান করেন। স্বদেশে সশ্বানের অহিত চিরকাল তিনি জীবন 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন। আমরা আবশ্যক বিবেচনায় সম্রাট রাজা 
জেমসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিযদংশের সার মর্শ পাঠক 
মহাশরদের জন্য তুলিয়া দিতেছি।. প্যখন মহায়াদ এই পর) গাঠারথ 
প্রথম খুবিবেন, আশা! করি, আপনার অন্তঃকরণ ইহার মন্ার্থ অবগত 
 হুইয়] নিতান্ত গ্রফুল্লিত হইবে। .আপনার সম্পান ও ক্ষমতা] শতগডদে 
বৃদ্ধি হউক, শল্ত শত হিদেশীয় রাজা আপনার পদানত হউন, আপনার ছার 
খৃীয় ধর্শের, বহুল প্রচার হউক,ও সমস্ত পার্শ্ববর্তী সহযোগী রাজন্য বিগ 
পদে জাপনার উপদেশ গ্রহণে ব্যগ্র ই আপনি টা ঘোকে 
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যুক্ত রূপেই নির্ধাচিত করিয়া আমার নিকট পাঠহিয়াছিলেন--ইহছার 
বহারে আমি বড় সন্থষ্ট হইয়াছি_-মাপনার শ্রদ্ধা ও প্রণয়চিহ্ন স্বরূপ 
টপহার দ্রব্য গুলি বড়ই সুন্দর আমি তাহ। দেখিতে সর্দদ্বাই বাসনা করি»? 

আমর] টমাস রোর কথিত ও দৃষ্ট সমস্ত ঘটনা এস্থলে বিবৃত করিলাম 
| তাহা কবিতে গেলে পুঁবি বাড়িরা যায়, সুতরাং সারগুলি এইগলে 
গথিত হইয়াছে । 





তেত্রিশকোটি দেবতা ৷ 


জগং এবং জগদীশ্বর এই দুয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ: এ বিষয়ে মনুষ্য 
ধ্যে গ্রধানত দুঈটি মত আচ্ছে। একটি মত এই যে জগৎ জগদীশ্বর কর্তৃক 
ষ্ট এবং পেই জন্য জগদীশর হইতে পৃথক। মুসলমান এবং খৃষ্টারানের এই 
[ত। আর একটি মত এই যে জগং জগদীশ্বর কর্তক স্যষ্ট নয়, জগদীশ্বরের 
দপ) বিকার, ৰা বিকাশ মাত্র, অতএব জগদীশ্বর হইতে গৃথক্‌ নয় 
হপুব এই মত। হিন্দু যে সৃষ্টির কগা একেবারেই মানেন না এমল 
য় এবং খৃষ্টায়ান যে জগদীশ্বরকে জগৎ বলিয়া বুঝেন না তাও নয়। 
ইন্দ যখন বলেন-“পকলই তিনি করিয়াছেন'-তখন তিনি জগণীশ্বরকে 
ষ্টিকর্ভা বলিয়া মনে করেন বৈ কি এবং খৃষ্টীয়ান যখন বলেন--] 
1110 09 11৮0 2179 00059 810 118০ 001: 1১0170'--তখন তিনি জগৎকে 
গদীখর বলিয়া ভাবেন বৈকি। ফল কথা, জগদীশ্বর সমন্ধে সকলেই সকল 
কথা মানিয়! থাকেন এবং বলিয়া! থাকেন। জগদীশ্বর যথার্থ ই এমনি সর্বময়, 
এমনি সর্ধরূপ, এমনি সর্ধত্ব যে তাহাকে সকল সংজ্ঞাই অর্পণ করা যায় এবং 
[কল রকমেই ভাবা যায়। তথাচ এক একটি জাতি বা সম্প্রদায় জগদী শ্বর 
শ্বদ্ধে এক একটি' ভাব বা প্রণালীকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন । তাই বলিতেছি 
যে হিন্ু প্রধানত জগৎকে জগদীশ্বর হইতে পৃথক মনে করেন না, খৃ্টায়ান 
ঈরেন। কোন্‌ মতটি ভাল কোন্টি মন্দ, তাহা এস্থলে মীমাংসা কর! 
[ইতে পারে না এবং মীমাংসা করিবার বড় আবশ্যকও নাই । এখানে 
কবল ইহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে, মত দবঘ্বের বিভিন্নতার সহিত পৌত্বগিক- 


"৪ দই, দা এ মত 
তার কি সন্বন্ধ। সে সগবদ্ধ বেশ পরিষ্ধার বলির বোধ হয়। যান জগৎকে &% 
দীশ্বর হইতে পৃথ চ মনে করেন না! জগৎ উহার কাছে নীচ বা! অধম জিন 
নয় এবং কাজেই তিনি জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মুষ্তি নির্মাণ করাকে অগ. 
কর্ম মনে করেন না। তাই হিন্দুর কাছে পৌত্তলিকতা দোষশূন্য। একথা 
যিনি বুঝেন, হিন্দু জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করেন বপ্িয়] ডিম 
কখনই হিন্দুকে নিন্দা করিতে পারেন না। কিন্ত ধিনি জগৎকে জগদীখর 
হইতে পৃথক মনে করেন, জগৎ ষ্ঠাহার পক্ষে অধ্ধম জিনিস বলিয়া বোধ 
হওয়া সম্ভব এবং সেই ক্সন্য তিনি জড়ের দ্বারা জগদীশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করার 
দুষ্ষর্ম মনে করেন। তাই খুষ্টায় ধর্মপুস্তকে পৌত্তলিকতা গত গন্গ 

নিষিদ্ধ না হঈলে ও খুষ্টধর্্াবলদ্বী ইউরোপ পৌত্তলিকতার বিরোধী । তাই 

ইউরোপ মনে করে যে নিকৃষ্ট জড়েরদ্বারা উংকৃষ্ট জগদীখরের মূর্তি নির্মাণ করা 

অতি গঠিত কার্দা। কিন্তু আমার সামান্য বুগ্িতে বোধ হয় যেন এ সংস্কার ব্‌ 

ভাল নয়। জগদীশ্বরের সহিত কিছুরই তুলন। হয় না, অতএব জগতেরও তাহার 

সত তুলনা হয় না। সেইজন্য হিন্দুও জগংকে জগনীশ্বর বিয়। বুঝিযাঃ 

উৎ1 জগদীশ্বরের ক্ষণিক মায়াজ্ঞানে অতি অদাঁৰ বলিয়া জগনুক্ত হনে 
কামনা! করেন। কিন্তু জগৎ স্থষ্ট পদার্থ বশত অষ্ট] জগদীশ্বরের সহিত তাহ। 

তুলনা হয় না বলিয়া! জগৎ যে অধম খিনিস এরূপ বিবেচনা করিবার কার 

কি? ম্যাকবেথ সেক্ষপীয়রের স্থষ্টি, কুমার কালিদাসের স্থষ্টি। তাই বণিয়া 

সেঞ্ষপীয়র এবং কালিদাসকে উৎকৃষ্ট পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়া] ম্যাকবেথ এবং 

কুমারকে কি অপকষ্ট পদার্থ বলিতে হইবে? তা যদি না হয় তবে জগত স্থট 

পার্থ বলিয়। কেন অপরৃষ্ট হইবে? এবং জগৎ ঘদি অপকৃষ্ট না হয় তবে 

জগতের দ্বার] জগণদী্বর কেনই ন! প্রকাশিত বা বিজ্ঞাপিত হইবেন? জগ 

দীশ্বরের সহিত তুলনায় জগৎ অতি ক্ষুদ্র জিনিস বটে) জগদীশ্বর এই জগ. 
তের মতন কোটি কোটি জগৎ স্থষ্টি করিতে পারেন। কিন্ত ক্ষুদ্র বা সামানা 

বলিয়। জগৎ কি জন্য জগদীশ্বরের পরিচয় প্রদানে অসমর্থ বা অযোগ্য 
হইবে? আমরা সহক্ষে আয়ত্ব করিতে পারি, এমন একটি সক্কীর্ণ কষে 
মামির দেখ দেখি। সেক্ষপীয়র ৩৭ খানি নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বো 
হয় যে মনে করিলে তিনি আরো ৩৭ খানি নাটক লিখিতে পারিতেন। ই 
হইতেই উহার মানসিক শক্তি এবং প্রতিডার.পরিমাধ বুঝিয়। লও। বি 
েক্ষপীর এগুলি নাটক.লিখিয়াছিলেন বিয়া বা আরো' 'এতগুলি রি 
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ক্ষম ছিলেন বলিয়া তাহার কোন এক খানি নাটক-ম্যাকেবেথ বা হ্যামলেট 
1 €ধেলো_কি তাহার পরিচন্ব প্রদানে অষোগ্য ? তাহার.এক খানি নাটক 
ঠাহার মন্পূর্ণ পরিচয় প্রদানে সমর্থ বটে। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় 
পরদদানে অসমর্থ রলিয়া এক খানি নাটক তাহার যতটুকু প্রিচয় প্রদ্দান করিতে 
রে, ততটুকু পরিচয় প্রদান করিতেও কি অযোগ্য? শক্তিপ্রস্ত পদার্থ 
[ক্রি অপেক্ষা! কি এতই নিকৃপ্ট জিনিন যে সে শক্তির পরিচস্ক দিতে একে- 
মরেই অযোগ্য ? যদি তাহাই হয়, তবে মান্ষ কেমন করিয়া মানুষের কার্য 
| বীত্তিকে শানুষের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে? কেমন করিয়া রণলন্ধ 
ঘবশারি বা পভাঁব1 রণকজয়ীর প্রতিনিধিরূপে প্রদর্শিত হয়? কেমন 
বিয়া মহাক্বির ম্মরণার্থ মহোথ্সবে মহাকবির মহাকাব্য তীহার 
।তিনিধি স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত, পূজিত এবং প্রদর্শিত হয়? কথায় 
.ন 'কী্তিধস্য সজীবতি॥ কীষ্িতেই মানুষ জীবিত। এখন বল 
নথি, মানুষের স্যঃ পদার্থ যদি স্থষ্ট বলিয়া অপকৃষ্ট এবং মানুষের পরিচয়ার্থ 
[বপত হইবার অলোগ্য না হয়, তবে জগদীশ্বরের স্থষ্ট জগৎ সৃষ্ট বলিয়া 
কন ঘপকষ্ট হইবে এবং জগদীশ্বরের পরিচয্বার্থ ব্যবহৃত হইবার কেন 
গণাগ্য হইবে? অতএব জড় স্থষ্ট পদার্থ বলিয়া অতি অপকৃষ্ট এবং সেই 
ঈণ্য জড়ের সাহায্যে জগদীশ্বরের মুষ্টি নির্দাণ করা মহাপাপ বা অপকর্থ, 
[ইধাণলগী ইউরোপের এই সংস্কার নিতান্তই ভ্রার্ত। এবং যে সকল. 
॥ দেশীয় লোক এই: ভ্রান্ত সংস্কারের দ্বারা আপনাদ্দিগকে সংস্কৃত মনে 
ঈরিয়া এ দেশের পৌন্তলিকতাকে মহাপাপ বপিয়া দ্বণা ও নিন্দা করিয়া 
ধাকেন, তাহারা আরে! ভ্রান্ত। কেন ন| তাহারা আপনাদের সত্যকে 
দাপ্তি বলিয়া পরিত্যাগ করত অপরের ভ্রাস্তিকে সত্য বলিয়৷ সম্মান 
+রতেছেন। 

অহএব হিন্দুর ন্যায় জড়জগৎকে জগদীশ্বর বলিয়াই ভাব বা খ্টধর্্মাব- 
ধার ন্যায় জড়দগগৎকে জগনীশ্বর হইতে পৃথক বলিয়াই ভাব, কোন প্রণা- 
পীতেই জড়ের সাহায্যে জগণীশ্বণ্রে মূর্তি নিম্মাণ দূষণীয় নয়। এখন প্রশ্ন 
ইইতেছে_-জগদীশ্বরের ুত্তি নির্মাণ যদি প্রসিদ্ধ ধাঁজই হইল.তবে তাহার 
ক্ষণ যৃত্তি নিষ্মাণ করা কর্তব্য ? এ প্রশ্নের উত্তর বড় কঠিন নয়। মানুষের 
বন্ধে অগতেই অগণদীশ্বরের বিকাশ । জগৎ ন থাকিলে মাুষের জগনীখর ও 
বাকেন না। অতএব 'জগদীশ্বর কি, বুঝিতে হইলে জগৎ বুঝিতে হঈ/কে। 


২: নথজীবনা।+ 

ুষ্টধর্টে জগদীশ্বরের স্বরূপ গ্রন্থ নির্বতি আছে। তথাপি ৃষ্টধর্মীবলনীযী। 
জগতে জগদীশ্বরের অন্বেষণ অবৈধ কাঁজ মনে করেন না এবং ভা 
19019] 11790108) তাহাদিগের মধ্যে একটি অমূল্য এবং উৎকৃষ্ট শান: 
বলিয়া! গণ্য। ফল কথা, জগৎ দেখিয়াই জগদীশ্বরের রূপ বল, গুণ বম, 
সকলই নিরূপণ করিতে হয়। অর্থাৎ জগতের বূপই জগদীশ্বরের রূপ) ৃ 
জগতের গুণই*জগদীশ্বরের গুণ। কিন্তু বল দেখি জগতের রূপ কি? জগ. 
তের গুথকি1 জগতের কি একটি রূপ? কেমন করিয়! তা হবে? বল! 
দেখি একটি প্রজাপতির কয়টি রূপ? প্রজাপতি প্রথমে এক রকম, তাঁর গর. 
আর এক রকম, তাঁর পর আর এক রকম-প্রাতে এক রকমঃ মধ্যাহ্ে 
আর এক রকম, অপরাহে আর এক রকম-অন্ককারে এক রকম, আলোতে 
আর এক রকম--খেলাঁবার সময় এক রকম, খাইবার সময় আর 
এক রকম, আবার ক্ষুধার্ত পক্ষী কর্তৃক ধূত «ইয়া যখন তাহার ঠোৌঁঠের ভিতর 
থর থর করিয়! কাপিতে থাকে তখন আর এক রকম। অতএব যদি প্রজা 
পতির মূর্তি বুঝিতে হয় তবে কতগুলি মৃদ্ঠি দেখিতে ও বুঝিতে হইবে! 
বল দেখি একটি মানুষের মৃত্ঠি বুঝিতে হইলে কতগুলি মুস্তি দেখিতে হইবে? 
মা্ষ শৈশবে এক বকম, বালো আর এক রকম, যৌবনে আর এক রকম 
প্রৌঢ়াবস্থায় আর এক রকম, বার্ধক্যে আর এক রকম, মৃত্যুকালে আর এক 
রকম। মানুষের রাগে এক রূপ, শোকে আর এক রূপ, দ্বণায় আর এক রগ, 
ঈর্ষায় আর এক রূপ, ন্নেহে আর এক রূপ, আরে! কত অবস্থায় আরো কত 
রকম রূপ। অতএব একটি' মানুষ বুঝিতে হইলে কতই মুত্তি দেখিতে হইবে, 
কতই মূর্তি বুঝিতে হইবে ! বল দেখি. একথানি মেঘের, একটি নদীর কাটি 
রূপ ?. কয়টি, তা কি ঠিক করিয়া বলা যায়? তবে অনন্ত জগতে অন্ত জগ. 
দীশ্বরের কয়টি রূপ কেমন ধরিয়া বল! যাইবে? অনস্ত জগতে অনস্ত জগ্দী 
শ্বরের কয়টি গুণ কেমন করিয়া বলা যাইবে? এই ক্ষুদ্র পৃথিবীরই কত রূপ তাঠ' 
কে নির্ণয় করিবে? প্রাতে এক রূপ, মধ্যাহে আর এক রূপ, রাত্রে আর এক 
রূপ_ সমুদ্রে এক রূপ, পর্বতে আর এক রূপ, মরুভূমিতে আর এক রূপ_ স্থির 
বাযুতে এক রূপ, ঝড়ে আর এক রূপ, বঞ্ধাবাতে আর এক রূপ--অশেষ, অনন্ত 
অগণ্য রূপ । পৃথিবী যখন জলময় ছিল তখন তাহার এক রূপ, যখন অরণ্যময 
তখন আর এক রূপ,যখন হিমময় তখন আর এক রূপ, যখন তীধগ অসীম. 
বাম] ম্যামথ ম)1শুদনে ঈরিপূর্ণ তখন আর এক রূপ, হখন ৮ 


র 
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| তেত্রিপকোটি'দেবতা। ২২৯ :. 
ব্ষমায়তন লরীস্থপে পরিবৃত্ত তখন আর এক রূপ, যখন মানবপূর্ণ তখন 
গার এক রূপ--অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপ । আর রূপ ভেদে গুণ ভেদ 
এবং গুণ ভেদে রূপ ভেদ হয় বলয়। পৃথিবীর অশেষ, অনন্ত, অগণ্য রূপের 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর গুণ অশেষ, অন্ত, অগণ্য। অভএব ক্গগতে 
জগদীশ্বরের রূপ এবং গুণ ছুইই অশেষ, অস্ত, অগণ্য । জগতের জগদীশ্বর 
যথার্থ ই দয়ালু, নিষ্ঠর, স্থন্দর, ভীষণ, উগ্র, শাস্ত, উৎ্কট, কমনীয় _ 
সর্ধরূপ সম্পন্ন, সর্গুণ সম্পুর্ন । তাই সুম্মনর্শী হিন্দু জগদীশ্বরকে নিগুণ 
এবং নিরাকার বলিয়। প্রধ্যাত করিয়্াছেন। যাহার রূপ বা আকার সর্ঝ 
রকম, অর্থাৎ ধাহার রূপের বা আকারের স্থির নির্দেশ হয় না তিনি 
প্রকৃত পক্ষে নিরাকার ;) এবং যাহার সকল গুণই আছে, অর্থাৎ ষাহার 
গুণের স্থির নির্দেশ হয় ন1 তিনি প্রকৃত পক্ষে নিগুণ। 

জগত্তের জগনদীশ্খরের রূপ এবং গুণ যখন অসথখ্য হইতেছে, তখন জগদী- 
বরের মৃত্তি নির্মাণ করিতে হইলে অসৎখ্য মুত্তি নির্মাণ করিতে হইবে। 
তাহা না করিলে অসীমকে সীম করা হইবে, অনস্তকে সান্ত করা হুইনে)' 
এবং ভগদীশ্বরের মুত্তি খর্ব এবং অসম্পূর্ণ হইর1 থাকিবে । অতএব প্রক্কত 
পোন্তলিকতায় জগনীশ্বর অসংখ্য মুষ্ঠিতে প্রকাশিত--অনস্ত পুরুষ অস্ত 
আকার বিশিষ্ট । তাই হিন্দুর ব্রন্জারপ, বিষুরূপ, রুদ্ররূপ, গণেশরূপ, 
কষ্ূগ, বরাহরূপ, বৃর্ধরূপ, মতস্তরূপ, কাঁলীরপ, জগচ্ধাতীরূপ, তাঁরারূপ,, 
ছিননমন্তারপ-_*নস্ত অগণ্য রূপ। তাই হিন্দুর তেত্রশ € কাঁটি 
দেনহা মান্থুষেব দেবতা-জ্ঞান পূর্ণ না হইলে, অনস্ত পুরুষ কাহাকে বল 
মানুষ তাহ! প্রকষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে ন। পারিলে মানুষের তেত্রিশ কোটি 
দেবতা হয় না। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার অর্থ এই যে পৃথিবীর 
অসংখ্য মনুষ্য জাতির মধ্যে একমাত্র হিন্দুর মনে অনস্ত পুরুষের অনস্তত্ব 
্রকৃষ্টূপে ্চ্ষটিত হইয়াছিল-_ সে অনস্তত্ব আর কাহারো মনে প্রকৃষ্টূপে 
উপলব্ধি হয় নাই। হিন্দুর মন যেমন পূর্ণায়তন তেমন পূর্ণায়তন মন পৃঘি- 
বীতে আর কেহ কখন পায় নাই। আর হিন্দুর মনের উপলব্ধি শক্ত ' 
(8৩৩৮ 01 ০007716)0008150 1921189008) যেমন পূর্ণীয়তন, তেমন পূর্ণায়- 
তন উপলদ্ধি শক্তি আর কাহারো মনে কখন লক্ষিত হয় নাই। 
_. তেতিশ কোটি দেবতা একটি' অমোধ অমূল্য সত্য, তেত্রিশ কোটি 
দেবতা অত্যুৎকষ্ট মানব প্রন্কৃতির অনিবাধধ্য ফল। যেখানেই মানুষ অ/স্ত 
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জগরদীশ্বরের অনস্তত্ব বুঝিয়াছে মেইখানেই মানুষ অসংখ্য জ্গদীশ্ব্র, কোটি 
কোটি দেবতা নির্মাণ করিদাছে। এ কথার একটি চমতকার প্রমাণ আছে। 
ৃষ্টধশ্মে ঈশ্বর এক এবং সে ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট প্রন্কতিসম্পন্ন। সে প্রকৃতি 
বাইবলে কসামাজা, সীমানা-সহ্দ বিশিষ্ট | খৃষ্টায় ধর্মশাক্র, খৃষ্টায় ধর্ধ্যালক) 
ৃষ্টবপ্মাবল্বীকে দেই শীষানাসহ্্দ বিশিষ্ট এক ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে 
দেয় না। কিন্তধপ্রশান্ত্র এক, মানবপ্রকৃতি আর। ধন্শান্ত্ সন্ধীর্ঘ হইলে 
মানবপ্রকৃতি তাহাতে আবদ্ধ থাকিবে কেন? খুষ্টায় ধর্মশান্থ ঝলিল) সব 
কর্তা বই স্থষ্টপদ্ার্ঘের কাছ পৃজার্থ প্রণত হইও না। কোল.প্িজ উচ্চ মণ্ট- 
বাঙ্ক গিরি দেখিয়া তাহার সম্মুখে প্রণত হইলেন। 
ূ “11100 60০9 2৫11), 9681)9110005 11001)6011) ! 01)90 
11)%6 858 10150 0009 17089) 21016 1১00 101 
11) &0010100, 00৭ 0০7) 077 7)950,. *” 
খৃষ্টায় ধণ্মশান্ত্র বলিল জগতের একমাত্র দেবতা এবং সে দেব জগৎ 
হইতে পৃথক, জগং অপেক্ষ। অণন্ত গুণে উচ্চ। কিন্তু খু্টশ্মাবলব্বী মগাপুরুষ 
সে কথা মাণিলেন না। তিনি সেই উচ্চ দেখতাকে নীচে নামাইলেন, সেই 
এক দেবতানে অসংখ্য কখিয়া, তুলিলেন। খুষ্টপন্মাবণন্বীর সাহিত্য 
দেখা কোল্রিজ একটি কাব্যে + বলিতেছেন 
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উচ্চ স্বর্গের ঈশ্বর নিয়ে: পৃথিবীতে টির ! যে ঈশ্বর পৃথিবী হইতে 
পৃথক্‌ এবং সেইজন্য পৃথিবী অপেক্ষা অনস্তগুণে উচ্চ, সেই ঈশ্বর পৃথিবীতে 
নামিলেন-_ যে জড়ের দ্বারা মৃষ্তিবিশিষ্ট হইলে তিনি খুষ্টায়ানের মতে অপমানিত্ত 
ছন, সেঈ জড়নির্মিত পৃথিবীছে নামিপ্রেন। নামিয়া তাহার একন্ব পরি 
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* (0019029-এর 1)11)989 টি নামক কবিতা দেব। 


ৰা সাংখ্য দর্শনে বেদের দোহাই যেমন, এখানে বাইবগের দোহাইও 
তেমনি। . 


+ ০0৪50:61) এর ঢ০078100 নামক কাব্যের প্রথম সর্গ দেখ। 


২৩২ -মবর্জীবম 1. 
1090-0687108--0001001958, 8])01988, 8100 5001199 | 
পুশ 10889 06 9692০:67, 0১9 (07006 
0% 009 78051591019. 

আর কত উদাহরণ দিব? ইতরার্জি সাহিত্যজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে ইংরাস্ত 
কবির বাহ্য জগৎ বর্ণনা, জগদীশ্বরের কথায় পরিপূর্ণ থাকে, ইংরাঞ্জ কবি বাহ্য 
জগতের প্রত্যেক পদার্থে জগদীশ্বর দেখিয়া থাকেন - প্রত্যেক পদার্থে জগদী. 
বর খপ্গিয়া থাকেন, ইত্রাস্ু কবির দেবতা! একটি নয়, দেবতা তোত্রশ 
কোটি। খৃষ্টীয় ধর্শান্্ খুধর্মাবলম্বীকে একটি বই দেবতা দেয় না বলিয়া 
থৃষ্টধর্মমা বলম্বী কাব্যে কোটি কোটি দেবতার স্থষ্টি করেন। যে ধর্ণা মান্থ্যকে 
কোটি কোট দেবত! দেয় সে ধর্মের সেব? বাহা জগতে ঈশ্বর দেখে না, 
ঈশ্বর ,খৌস্গে না, কাব্যে কোটি কোটি দেবত। স্থষ্টি করে না। হিন্দুর ন্যায় 
ঈশ্বরপ্রিয়, ঈশ্বরভক্ত, ঈশ্বরোন্মত্ত জাতি আর কখনও কোথাও হয় নাই। 
কিন্তু হিন্দুর সাহিত্য দেখ-কোথাও দেখিবে না হিন্দু কি হউরোপীয় 
কবির ন্যায় বাগ্য জগতে ঈশ্বর দেখিতেছে, ঈশ্বর খুঁজিতেছে, কোটি 
কোটি ঈশ্বর পুর্জিতেছে। হিন্দু কবি বাগ্য জগৎ বর্ণনা করিতে বড়ই 
ভাল বাসেন এবং তিনি যেমন বাহ্য জগৎ বর্ণনা করিয়াছেন তেমন আর 
কেহ কোথাও করিয়াহেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাহার বাহ্য জগং 
বর্ণনায় ঈশ্বরের নাম গন্ধ৪ নাই। বান্দীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি 
শ্রীহ্, ভারবি সকলেই বাহ্য জগং লইগ উন্মত্ত, বাহ্য জগতের মোহে মুগ্ধ 
বাহ্য অগতের প্রাণে গাঢ় প্রবিষ্ট। সকলেই বাহ্য জগতকে যত রকমে 
দেখিতে হী তত রকমে দেখিয়াছেন, যত রকমে বুঝিতে হয় তত রকমে 
বুঝিয়াছেন। সকলেই বাহ্য গতে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্ণ, শব, জীবন, মন), 
প্রাণ, হৃদয়, আম্মা, সকলই দেখিয়াছেন। কিন্তু কেহই বাহ/ জগতে 
ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর ধোজেন নাই, কোটি কোটি দেখতা প্রাতিষটিত 
করেন নাই। সকলেই বাহ্য জগতের বৃহত্বম হইতে ক্ষুত্রতম পদার্থ বণনা 
করিয়াছেন। কিন্ত কেহই কিছুতে ঈশ্বর দেখেন নাই, ঈশ্বর ধোজেন নাই) 
কোটি কোটি দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সকল পদার্থের কথা এখন 
বলিতে পারির নাঁ_বলিবার স্থান নাই। কেবল দুইটাপদার্থের কথা বলিব। 
জগতের পর্বত এবং সমুগ্র দেখিলে জগদীখরের কথ! যেমন: মনে পঞডে। 
আর কিছু দেখিলে সে.কর্থা তেমন মনে পড়ে না। ইউরোপে মহাকবি 


তেত্রিশ কোটি দেরতা। ২৩৪. 


১ 


বাইরণ সমুদ্রে জগদীশ্বরেব কি.পরিষ্কার এবং অপূর্ব মূর্ঠিই দেখিলেন ! 
কিন্ত ভারতে কবিগুরু বান্সীটি সমুদ্রে জগদীশ্বরের চিহমান্রও দেখিলেন না। 
অগাধ অনীম সমুদ্র দেখিয়া তাগাব মনে ঈশ্বর-প্রেম, ঈশ্বর-ভক্তি উথলিয়া 
উঠিল না। রাম বানর সৈন্য লইয়া সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইয়াছেন-__ 

. সা] মহার্ণবমীসাদা ত্ষ্টা বাঁনরবাহিনী। 


বাযুবেগসমাধৃতৎ পশ্যমানা মহার্ণবম্‌ ॥ 
দুরপারমসম্বাধৎ রক্ষোগণনিষেবিতম্‌ 
পশ্যস্তো বরুণাঁবাসং নিষেছুহরিযুখপাঃ | 
চণ্তন ক্লগ্রাহঘোরং ক্ষপাদৌ দিবসক্ষয়ে। 
হসস্তমিব ফেনৌধৈনৃ্তযিন্তমিব চোর্মিভিঃ ॥ 
চন্দ্রোদয়ে সমুদ্ভতং প্রতিচন্ত্রসমাকুলম্।* 
চগ্ডানিল মহা গ্রাটহঃ কীর্ণস্তি মিতিনিজিটলঃ ॥ 
দীপগ্তভোটৈরিবাকীর্ণৎ ভূজনৈর্বরণালয়মূ। 
অবগাঢ়ৎ মহাসত্ত্বৈ নণনাশৈলসমাকুলম্‌। 
নুদুর্গং দুর্গমার্গং তমগাধমন্থুরালয়ম। 
মকরৈনগভোগৈশ্চ বিগাঢ়। বাতলোলিতাঃ ॥ 
উৎপেতুশ্চ নিপেতুম্চ প্রনষ্টা জলরাশরঃ। 
অগ্নিচূর্ণমিবাবিদ্ধং ভাম্বরাম্থুমহোরগম্‌ ॥ 
শ্রারিনিলয়ং ঘোরং পাতালবিষয়ং সদ] । 
সাগরঞ্চাধরপ্রখ্যমন্বরৎ মাগরোপমম্‌ ॥ 
সাগরঞ্চান্বরঞ্চেতি নির্বিশেষমদৃশ্যত | 
সম্পূত্তং নভসাপাত্তঃ সম্পৎক্তঞ্ধ নভোইস্তস। ॥ 
তাদৃগ্রপেম্ম দুশ্যেতে তাগা ত্রসমাকুলে। 
সমুতপতিতমেঘস্ত বীচিমালাকুলস্ত চ॥ 
বিশেষো ন দ্বয়োরাসীৎ সাগরন্তাঙরস্তচ। 

, অন্তোহ ন্যৈরাহতাঃ সক্তাঃ অস্বনুভীমনিংস্বন12 | 
উত্ময়ঃ সিন্ধুরাজস্য মহাভেধ্যইবান্বরে | 
রত্বোঘজলসন্নাদং বিষক্তমিব বাযুনা। 
উৎপতস্তমিব ক্ুদ্ধং যাদোগণসমাকুলম্‌। 
দৃপুন্তে মহাস্্ানো বাতাহতজলাশয়ম্‌ ॥ 
'অনিলোভ্ূতমাকাশে প্রলগস্তমিবোমিভিঃ॥ (মুদ্ধ কাও,এর্থ সর্গ। 


২৬৪ নবজাবন।”। 


এ 


“উহাদের সন্দুখে বিস্তীর্ণ মহাসমূত্র গরচণ্ড বাযুবেগে নিরবছিন্ আনদোরিহ 
হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হু 
আছে। উহা ঘোর জলজন্তগণে পূর্ণ ; প্রদাষকালে অনবরত ফেন উা? 
পূর্বক যেন হাস্য করিতে"ছ এবং তরঙ্ষভঙ্গী প্রদর্শন পূর্বক ফে' 
নৃত্য করিতেছে । তৎকালে চন্দ্র উদ্দিত হওয়াতে মহাপমুদ্রের জলা, 
চ্ছণস বর্ধিত হঈচাছে এবং প্রতিকিবিত চত্ত্র উঠার বক্ষে ত্রীড়া করি, 
তেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায়'ঘোর ও গভীর দর্শন; উহার ইতস্তত: তি, 
তিমিনিল প্রভৃতি জল্জন্ত সকন প্রচণ্ড গে সঞ্চরণ করিতেছে। সান 
স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহ। অতলম্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে তীন, 
'রখি্য়াছে। উহাক্চেরে দেহ ?্টোহিচ্ছয়। সাগরব ক্ষ যেন অগ্িচুরণপ্রন্থপ 
হইয়াছে। সমুগ্রের ভীলরশি খিববঙ্ছি্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সা 
আকাশতুল্য এবং আকাশ সমৃদ্রইুল্য; উভয়ের কিছু মাত্র ট্লক্ষণ্য নাই, 
আকাশে তারকাঁব্ী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবন; আকাশে ঘনরাজি এবং 
সমুদ্রে তরঙ্গজাল) আকাশে সমুদ্র ও সদুদ্রে আকাশ শিশিরাহে। প্রব। 
তরঙ্গের পরস্পর সজ্বর্ধ নিবন্ধন মহা "শে মহাভেরীর ন্যার অনবরত ভীম! 
শ্রত হইতেছে। সমুদ্র যেন অঠিমাত ক্রুদ্ধ; উহা তোবভরে যেন উঠিখার, 
চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীদ গন্ত;র রধ বায়তে সিশ্রিত হঈতেছে 

(হেনচন্দ্রেব অনুবাদ) 

জর্দমনিৰ ফ্রেদরিকা ক্রণও ইংলণডের ক্কোলরিজ ক্ষুদ্র মণ্ট বুষ্ক শৃর্ষে জগণী, 

শ্বর দেখিয়া নতশিরে তাহাব'স্ততি গান কহিলেন। ভারতের কালিদাম 

গিরিতরেক্িমীচল দেখিয়াও একবার জগদীখবের নামও করিলেন না। 

কুমারে হিমালয় বণনা অতিশঘ্ব দীর্ঘ, অতএব একস্থলে তাহ| উদ্ধুন্ত কণ্তে 

পারিলাম না। পাঠক গঞ়্িয়া দেখিবেন সে বর্ণনা অতুল কবিতে পরিপূর্ণ 

কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরপ্রেম, ঈশ্বরভ'ক্ত) ঈশ্র'মাহের চিহ মাত্র নাই। সংস্কৃত 

কবির সকল জগনর্ণণাই এই্রূপ। তাহাতে সবই আছ, কেবল ঈশ্বর 
নাই। সংস্কৃতপ্ত সাত্রই এ কথা জানেন। 

এ আশ্চর্য্য গ্রভেদ কেন হয়? এ আশ্চর্য গ্রভেদের অর্থ কি? হিগু 
কি ইউরোপবাসীর অপেক্ষা কম ঈশ্বরপ্রিয়? এবং সেইজন্যই কি হিন্দুর 
তগন্র্ণনায় ঈশ্বর দেখিতে, পাওয়! যায় না? তাহাঁত নয়। হিন্দু যে ইউ" 
রোপবাসী অপেক্ষা শতগুণে ঈশ্বরপ্রিয়। তবে'এ ভশ্চধ্য গ্রভেদের রথ 


কি? ইহার অর্থ এই। থৃষ্টধর্মাবলন্বী ইউরোপবাসীর ধর্শাস্ত্র অনস্ত 
গুরুকে নির্দিষ্ট মীদানা-সর্হদ্দের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ইউরোপবানীর' হাদয- 
দ্িত অনস্তে ভাব চাপিয়া রাখে বলিয়া এবং ইউরোপবাসীর ইঈশ্বর-পিপাস! 
[টায় না বলিয়া ঈউকোপবাসী বাহ্য জগতে, প্রত্যেক বাহ্য-পদা্থে-সমুদ্ে, 
অবোবে, প্রস্তরে, পর্বতে, গাছে, পাতায়, লতায়, ফুলে, ফলে-_ঈশ্বর 
ধৌোজেন, ঈশ্বর দেখেন, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন, ্থৃর পা করেন। আর 
হিলি ধনুশান্ অনস্তপুরুষকে অগতধা মূর্টিতে দেখাইয়া! হিন্দুর হদয়স্থিত 
বনস্তেন-ভাব ভরাঈরা তুলে বিয়া এ৭ং হিন্দুব ঈশ্বর-পিগাসা মিটাষ্টয়া দেয় 
বগিয়া হিন্দর বাহা জগতে--সমুদ্রে, সরোবরে, পরস্তরে, পর্বতে, গাছে, 
গাভায, লতার ফলে, ফুলে, ঈশ্র খুজিবার, ঈশর দেখিবাব, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা 
কবিবান, ঈশর পুজা করিবার প্রয়োজন হয় না। ইউকোপীয় কবির জগ- 
দর্শন! £কং ছন্দ কবির জগন্র্নাৰ মধো যে আশ্চর্য প্রভেদ লক্ষিত হয় 
শরঙ্গাব গুন মর্থ এই মে মান্গষ ধর্শশান্তে তেতিশ কোটি দেবতা না গালে, 
বাব্যে তেধিশ কোটি দেবতাব স্যষ্টি করে। গে কথার অর্থ এই যে, 
যেন কন্য়াই হউক মানুষের তেত্রিশ কোটি দেধতা না হইলে চলে না। 
মানু 'এপ অনন্ত পুরুষ ধারণা করিতে পারে না। তাই এক অনন্ত 
পুকমকে কোটি কোটি পুকষে বিভক্ত করিয়া অনন্ত পুরুষের অনস্তত্ব উপলব্ধি 
ববে। এক অশন্ত--এ বড় বিষম ধারণা, এক অনন্ভেরই আফন্তাবীন | 
সাক হনন্ত অথণা শশন্তে অণন্ত-এ কিছু স্ছজ ধারণা, মানুষের 
আয়দাণীন। মান্কুধ সংগ্যান দ্বাবাই পরিমাণ বুঝিয়! গাকে। ঢইখানি সমতেজ- 
নষ্গ্ম গাশ্পার ঘণ্ত্রন মণ্ধা ঘদি একখানি আল সশ্খ্যক গাণ্ড টানিয়া লয় যায়, 
মার এথান গধিক সংখ্যক গাড় টানিয়া পইবা বায় তবে প্রথমোক্ত খানিকে 
খিহ্াগ্যান্াপেক্ষা কমতৈজসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়। সেক্ষপীয়র যদি ছুই 
থাণি নাহ নাটক লিখা যাইতেন ভাঁগ হইলে-তীহাকে এত বড় মনে হইত 
শা। গথথীতে অনেক পদার্থ, আকাশে অনেক নক্ষত্র না থাকিলে মানুষের 
মশে অনন্জেব ভাব উদয় হঈত কি না বলিতে পাবি না। বোধ হয় যেন জগৎ 
অনেক না হইলে, জগতে অনেক না থাটিলে মান্থধের মনে অনস্তের ভাব উঠিত 
শা। দেই আানেকে-গনস্তের, সেঈ অনন্তে-অনন্তের নাঘই তোন্রশ কোটি, 
পিণতা। ছা হিন্দুর পৌতুলিকতার তেন্রিশ কোটি দেবভা। মনে করিও 
শা, মে তেত্রিশ কোটি' দেবতা তেরিশ কোটি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা_সকলে 


২৩৬. : নবজীবন। 
সেই এক অনস্তপুরুষ নয়। যে হিন্দ প্রত্যেক দেবতাকে বলেন-তমি, 
বর্ষা, তুমিই খিষু৮ তুমিই মহেশবর, তুমিই দিবা, তুমিই রাত্রি, তুমিই সন্ধা 
ইত্যার্দি__সে হিন্দুর ভেত্রিশকোটি দেবতার প্রত্যেক দেবতাই রি ব 
অনাদি অনস্ত জগদীশ্বর। 

অতএব প্রকৃত পৌত্তলিকতায় অনন্ত পুরুষের এক মৃত্তি নয়, ই ন্‌ 
নয়, দশ মূর্তি নয়-_কোটি কোটি মুর, তেত্রিশ কোটি মুত্তি গড়িতে হা। 
অতএব, আইস, তেত্রিশ কোটি দেবমুত্তি গড়িয়া অনষ্থের অনন্তত্ব উপবন্ধি 
করিয়া আবার সেই অপূর্ব হিন্দু নামের অধিকারী হই। | 

জগদীশ্বরের অগৎ দেখিরা তাহার তেত্রশ কোটি মৃত্তি গড়িলে অনেক, 
গুলি মুন্তি যে ভীষণ, অনেক্ষগুলি যে বিকট, অনেকগুলি যে উগ্রহষ্ঈবে?, 
হইলই বাঁ। তাহাতে ক্ষতিকি? দৌষ কি? তুমি বলিবে, জগদীশ 
ষে প্রেমময়, অতএব কেবল শান্ত এবং সুন্দর, তাহাকে ভীষণ বা বিকটদর্শন 
করা বড়ই গহিত কাধ্য হইবে । আমি বলি, তিনি প্রেমমর বটে, কিন্তু আমি 
যে তাহাকে অনেক সমর ভীষণ দেখি। প্রেমর্মরকে ভীষণমুত্তি দেখিলে আমার 
মন যে এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। আমি কি সে অনির্বাচনীয় আনন্দ 
ভোগ করিয়া আমার ঈশ্বর-পিপ।স|! মিটাইব না? প্রেম কি শুধুই হাসায়। 
প্রেম কি ভয় দেখায় না? ক্ষুদ্র শিশুকে কেন তবে জননী জ কুঞ্চিত করিয়া 
ভয় দ্খোন? আচ্ছ। বল দেখি, সে কুঞ্চিত ভ্রকি কেবলই ভীষণ, সুন্দর নয়? 
আহা! সে কুঞ্চিত ত্র বড়ই সুন্দর, কেন না বড়ই ন্েহে সে জর কুঞিত।। 
জগণীশ্বরও তাই । তিনি প্রেমে ভীষণ) কেন তাহাকে ভীষণ ভাবিয়া তি, 
না? প্রেমের ভীষণ ভাব কি বড়ই সুন্দবনয্ব? আর যদি তাহাকে সকল সময়ে 
প্রেমময় বদিয়া। নাই বুঝিতে পারি, যদি তাহাকে কখনও কেবল ভীষ' 
বলিয়াই বুঝি, তাহা হইলে কেনই না তাহাকে ভীষণ ভাখিয়া তজিব! 
তিনি যদি আমাদের আদরের সামগ্রী হন, তবে তাহাকে ভীষণ ভাব্যা 
ভজিলেও কি আমাদের আনন্দ হইবে না? “স্বেহের এবং আদরের জিনি 
সের গুণ ভাবিতে যত শখ হয়, দোষ ভাবিতে যে তদপেক্ষা বেশী সুখ হয়। 
জান নাকি মান্য আপন আপন পিঠা পিতামহের ব্ষিম রাগের কখাব 
'অহঙ্কারের কথা কহিতে কত ভাল দে? জার জীষণ ভাবিয়া তাহাকেন। 
ভঙ্গিলেই বাঁ তাহার ধ্যান সম্পূর্ণ হইবে কেন? অনন্তত্ব এবৎ ভীষণ দ. 
একই জিনিস। অতএব তাহার যে সৃতি ভুমি বুঝিতে পার না সে মুদি বা 


. আনশকটবেদজ। | ইত 


দিয়া তাহাকে দেখিলে তোমার দেখা ত পূর্ণ দেখা হইবে না। আর পূর্ণ 
দেখা না হইলে দেখিয়া সুখ কি? | 

আরো এক কথা । এমন হইতে পারে যে তুমি পৃথিবীকে কেবল ' 
সুন্দর ও সুখময় দেখিতেছ। অতএব জগদীশ্বরকে কেবল সুদ্দরই মনে 
কর এবং সুন্বর দেখিতেই ভালবাদ। তুমি আজিকার পৃথিবীতে বাস 
করিতেছ বলির এইরূপ ভাবিতে পারিতেছ। আঙ্জিকার পৃথিবীতে 
মান্য সর্বপ্রধান_ন্বয়ং প্রকৃতিই অনেকাংশে আজ মানুষের অধীন। 
মান্য আজ পৃথিবীতে রাঁজপদে প্রতি্টিত_ মানুষের আজ অতুল সম্পদ। 
অতএব মানুষ আজ জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিবে ইহ! বড় 
আশ্ষর্য্য নয়। কিন্তু যুগ যুগাস্তর পুর্বে যখন পৃথিবী অরণ্যময় ছিল, অরণ্য 
বৃহদাকার হিংঅ্র পশুতে পরিপূর্ণ, মনুষ্য বন্ত্রহীন, অস্ত্রহীন, 'আবাসহীন, 
সংখ্যায় ছুই চারিটি তখনও কি মান্য পৃথিবীকে কেবল সুন্দর ও সুখময় এবং 
পৃথিবীর পতি জগদীশ্বরকে কেবল সুন্দর ও প্রেমময় দেখিয়াছিল? তখন 
কি মানুষ জগণীশ্বরকে নিষ্ঠর, নির্ধমম, ভীষণ দেখে নাই? আর জগদীশ্বরের 
সে মুত্তি কি আমাদের সঞ্চয় করিয়া রাখিতে হইবে না? মনুষ্য জাতির 
জাতীয়-জীবনের শৈশবে জগদীশ্বরের যে মুত্তি ছিল সে মৃত্তি তুলিলে, সে ুত্তি 
ছাঁড়িলে, মনুষ্য জাতির-জাতীয় জগদীশ্বরের মুর্তি কেমন করিয়া সম্পূর্ণ হইবে? 
' অথচ সেই জাতীয়-জগণদীশ্বরের মুর্তি অক্ষু্নভাবে দেখিতে না পাইলে ত 
জগদীশ্বরের প্ররূত প্রেম, প্রকৃত সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না, বুঝিতে 
পার! যায় না। যে পৃথিবীতে মানুষ একদিন হিতন্র জন্তর ভয়ে, অন্ত্রাভীবে, 
বন্ত্রীভাবে, গৃহাভাবে, খাদ্যাভীবে, অশেষ অভাবে যমযন্ত্রণ। ভোগ করিয়া 
গিয়াছে সেই পৃথিবীতে মানুষ আজ রাজা, রাজস্পদের অধিকারী । 
বল দেখি জগদীশ্বরের কি পৃথিবী কি হইয়া উঠিয়াছে, আবার যুগযুগাত্তর পরে 
আরো কত চমৎকার হইয়া উঠিবে। জগতের এই অপরূপ ক্রমোন্নতি_ 
নরনতুল্য অবস্থা হইতে স্বর্গতুল্য অবস্থায় পরিণতি__দেখিলে জগদীশ্বরের 
প্রেমের এবং সৌন্দর্ধ্যের যে ভাব মনে উদয় হয়, জগতের একটি মাত্র অবস্থা 
দেখিলে সে ভাব হৃদয়ে উদয় হয় না। প্রতিহাসিক জগদীশ্বরকে না দেখিলে, 
মানব জাতির জগণদীশ্বরকে না দেখিলে, জগদীশ্বরের প্রেম মাহাত্ম্য এবং 
ৌনদর্ষে;র কিছু দেখা হয় না, কিছুই বুঝা! হয় না। তাই বলি জগদীশ্বরের 
কোনমূর্তি পরিত্যাগ করিও না। কেন না তাহা হইলে জগদীশ্বরকে দেখা হইবে 
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না। আর অগদীশ্বরকে না দেখিলে জগ্রদীস্বরের পুছ1 করিয়াও নখ হবে 
না। হিন্দু জগদীশ্বরের এত মূর্তি দেখে বলিয়া টনি পুজায় এত 
পাগল । 

_.. অতএব, আইস, জগদীখবরের সকল মুদ্তি নির্মাণ করিয়া-_নিষ্ঠ র, ভীষণ 
শান্ত, সবনদর, প্রেমময়-_তেত্রিশকোটি মৃত্তি নিন্মীণ করিয়া তেবিশকোটি 
দ্েবতাতে অনন্তের পুজা পূর্ণ করি। তেত্রিশকোট দেবতার পুজা হণ 
বই আর কেহ কখনও করে নাই। অনস্তের অনন্তত্ব হিন্দু বই আর কেহ 
কখনও গ্রকৃতরূপে উপলব্ধি করে নাই। অনন্তের অনস্ত পুজার পত্বন 
হিন্দু বই আর কাহারও কর্তৃক কোথাও স্থাপিত হয় নাই। পরশ্ব প্রকাণ্ড 
হিন্দুর গ্রকাত্ব ব্যঞ্তক একট! প্রকাঁগড কথা শুনিয়াছিলাম-_তৃষানল | 
কাল প্রকাণ্ড হিন্দুর গ্রকাণুত্ব ব্যপ্তক আর একট] প্রকাণ্ড কথা গুনির়াছি_ 
ষেড়শোপচ1রে পুজ। | আজ প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাওত্ব ব্যঞ্জক আর 
একটা প্রকাণ্ড কথা শুনিলাম_তেত্রিশকোটা দেবতা | আইয, 
আমাদের আজিকার ছুর্দিনের তুষানলসম যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তেব্রিশকোটি 
দেবতার পুজা করিয়া আবার জেই প্রকাণ্ড হিন্দুর প্রকাণ্ড নাম এবং প্রবশ্ 
সম্পদ পুনঃ সঞ্চয় করি। 





সুখ। 


গুরু । এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্যকারিণী বাতির কথা ছাড়িয়। দিয়! যাহাকে 
উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি শুন। 

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি াকারিনী বৃত্তি যথা 
ভক্ত্যাদি অধিক মন্প্রসাঃণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই 
দকর বৃত্তির সামঞ্স্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, দে 
গুলিও অধিক মল্প্রসারণের সক্ষম, সে গুলির অধিক সম্প্রসারণে সামধস্যের 
ধ্ংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্য লীমঞ্জস্য, কতকগুপির সপ্তর- 
সারপের আধিক্যে অসামঞ্জসা, এমন ঘটে কেন, তাহ! বুঝান/মাই। আপনি 
বলিয়াছেন, থে কামাদির অধিক প্ফ,রণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তিও্রীতি দয়া, 





হজ 


একণের উত্তম সি হয়না, এনা অ্লাবরদয ঘটে! বিজি 
দয়াদির অধিক ন্বূরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম কু হয় না; ইহাতে 
অসামগ্রস্য ঘটে না কেন? 

গুরু। যেগুপি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাগ পশুদিগেরও আছে 
এবং আমারদিগেরও আছে, সেগুলি জীবন রক্ষা বা রংশ রক্ষার জন্য নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়। ইহাতেই সহজেই বুঝা যায়, যে সেগুলি স্বতঃস্্ত, অনু- 
শীলন সাপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে 
হয় না, অনুশীলন করিয়! ঘুমাইবার শণ্ক অর্জন করিতে হয় না। দেখিও, 
তংস্কর্তে ও সহাজ গোল করিও ন1। যাহা আনাদের সঙ্গে জম্মিয়াছে 
হাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি ম্বতঃস্ক্ত নহে। 
যাহা স্বতঃ্কভ্ তাহা! অন্য বির অনুশীলনে বিশৃপ্ত হইতে পারে না | 

শিষ্য । কিছুই বুধিলাম না। যাহা স্বতঃ রত নহে, ভাহাই ঝা-অন্য 
বৃ্ির অনুশীলনে বিলুপ্ত হঈবে কেন? 

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনট সামগ্রী প্রয়োজনীয়। '(১) সময়, 
(২) শ্তি (001) (৩) যাহা! লয় বৃত্তির অনুশীলন করিব-_অন্ুশীলনের 
উপাদান (০29০6) । এখন, আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয়ই সন্্ীর্ঘ। 
মন্ত্রযাজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত । জীধিকানির্বাহের কারোর পর 
বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় 
হলে মকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীরনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। 
অপধায় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয়, যে যে বৃত্তি অন্থুশীগন 
সাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতং্কু্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না) 
যাহা অন্থশীলন সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে, সকল সময় টুকু দিব। যদি 
তাগ। না ৭রিয়া, স্বতঃস্ক্ড বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, 
তবে সময়াভাবে অন্য বৃত্তি গুলির উপযুক্ত অনুশীদন হইবে না। কা'জই 
সে সকলের খর্বত1 বা বিলোপ খঘটিবে। দ্বিতীয়ত, শক্তি সথন্ধেও এ 
কথা খাটে । আমাদের কাঁজ করিবার মোট যে শক্তি টুকু আছে, তাহাও 
পরিমিত। জীবিক। নির্ধাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহ বত: 
বির অন্কুশীলনে নিয়োগ করিলে, অন্য বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় ক 
থাকে না। বিশেষ গাশব. বৃতির সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্গয়কারী। 
তীয়ত শ্বতঃপ্কর্ভ' গাশব -বৃত্তির . অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির 
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অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী । যেখানে ওগুলি থাকে, সেখাঁমে 
এগুলি থাকিতে পায় না। বিলাদিনী মগলমধাবর্তার হাদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ 
অসম্ভব এবং ক্ুদ্ধ' অস্ত্রধারীর নিকট িক্ষার্থর সমাগম অধস্তব। আর 
শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তিগুপি, শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োঙ্গনীয 
বলিয়া, পুরুষ পরল্পরাগত ক্ফৃ্তি জন্যই হউক, বা জীব পক্ষাভিলাধী ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী, যে অন্নুশীলনে তাহারা সমস্ত হৃদয় পরিব্যাধ 
করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। 

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্কর্ব নহে তাহার অনুশীলনে আমাদের সম্ব 
অবসর ও জীবিকানির্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বত:স্ফবৃষ্ির 
আবশ্যকীয় ক্ফত্ির কোন বিদ্ব হয়না। কেন না, সে গুলি স্বতঃন্র্ত। 
কিন্ত উপাদান বিরোধ হেতু, তাহাদের দমন হতে পারে বটে। কিন্তু ইহা 
দেখ! গিয়াছে যে এ সকলের দমনই ষথার্থ অনুশীলন । 

শিষ্য । কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা--কিন্ব। উপায়াত্তরের 
দ্বার, পাশব বৃত্তি গুলির এককাপীন ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি 
সত্য নয়? 

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদদির উচ্ছেদ করা যায় না, -এমত নহে। 
কিন্ত সে ব্যবস্থা, অনুশীলন ধর্শের নহে, সন্্যাস ধর্মের । সন্ন্যাসকে আমি 
ধর্ম বলি না_অন্তত সম্পূর্ণ ধর্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্বিমার্গ__সন্নযাম 
নিবৃত্তিমার্স। সন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম । ভগবান স্বয়ৎ কর্মের শ্েষ্টতা কীর্ডন 
করিয়াছেন। অনুশীলন কর্ধাত্মক। 

শিষ্য । যাক। তবে আপনার সামঞ্রস্য তত্বের স্থল নিয়ম একটা এই 
বুঝিলাম, যে যাহা স্বতঃস্কূ্ভ তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃন্ক্ত নছে 
তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একট! গোলযোগ ত্টে। প্রতিভা 
(090188) কি স্বতঃন্ক্ভ নহে? প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে। 
তাহা আমি জানি। কিন্ত কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃক্তিম্ত 
হইলেই তাহাকে প্রতিভা বলা যাইতে পারে। এখন প্রতিভা তরী 
বলিয়! তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল। 

গুরু ।' ইহা যথার্থ। 

শিষ্য। ইহ! যদি ষথার্ধ হয়, তবে এই ৃত্তিকে বাটিতে দিতে পারি, 
জার এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন, লক্ষণ দেখিয়া নির্বচদ 


করিব কোন, কি পারে সি .কাঁরষ। থে এইটি শোধ, 
এইটি পিতল। . 

ওরু। ভাটারা ন রা রর ধ্, আর. খের উপাদান 
মনুয্ত্ব। অতএব স্ুখই দেই কষ্টি পাতর। . | 

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা! আমি যদি বলি, রর ন্ান্ব 

গরু । তাহা! বপিতে পার না। কেননা স্ুখকি তাহা বুঝাইয়াছি। 
আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্কপ্তি, সামঞ্জস্য, এবং উপযুক্ত পরিত্ৃপ্তিই সখ । 

শিষ্য। দে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল 
দির স্কত্ধি ও পরিতৃপ্থির সমবায় হ্ধ? ন। প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃদ্ধির ্ষ্তিও, 
রিভূধিই নখ? 

গুরু। জমবায়ই স্ধ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ক্কর্তি ও পরিভৃথি দুখের 
অংশ মাত্র। 

শিষ্য। তবে কষ্টি পাতর কোন্টা? সমবায় না৷ অংশ? 

গুর। সমবায়ই কষ্টি পাতর। 

শিষ্য । এত বুঝিতে গারিতেছি না । মনে করুন আমি ছবি আঁকিতে পারি। 
কতকগুলি বৃত্তি বিশেষের পরিমার্জনে এ শক্তি জম্মে। কথাট! এই ষেসেই 
বৃত্তিগুলির সমধিক স্রসারণ আমার কর্তব্য কি না। আপনাকে এ প্রশ্ন 
করিলে আপনি বলিবেন “সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্কত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় 
ঘে সখ, তাহার কোন বিদ্ব হইবে কি না, এ কথা! বুঝিয়া তবে চিত্র বিদ্যার 
অনুশীলন কর।” অর্থাৎ আমার হৃলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া! 
দেখিতে হইবে, ষে ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাস্থ্য, 
ক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মন্ধুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, 
মত্যে অনুরাগ--আমার অপত্যে ন্নেহ,শক্রতে ক্রোধ,_আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, 
দার্শনিক ধৃতি, আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা-_কোন দিকে 
কিছুর কোন বিষ্ন হয় কিনা । ইহাও কি সাধ্য? 

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত লানিও। ধর্মাচরণ ছেলে খেলা নহে। ধর্থী- 
চরণ অতি ছুরহ ব্যাপার । প্রত ধার্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল তাহার 
কারণই তাই। ধর্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াস-লতা, সাধনা 
অতি ছুরহ। হুক্নহ, কিন্তু অসাধ্য নহে। 

শিষা। কিন্ত ধর্ম ত সর্ধ সাধারণের উপযোগী হওয়াই টি ূ 
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গুরু। ধর্শ, যদি তমার আমার গড়িধার সামগ্রী হইত, তা না হয়) 
তুমি যাহাকে সাধারণের উপযে'গী বছিতেছ, সেইরূপ করয়া গড়িতাম। 
ফরমায়েস মত, সখের জিনিস গিয়া দিতাম | কিস্তুধদ্ম তোমার আমার 
গণ়বার নহে। ধর্ম রণিক নিয়মাবীন। ঘ্িনি ধর্দর প্রণে গা, তিনি ইহাকে 
যেরূপ করিয়াছেন নেইরূপই আমাকে বুঝাইতে হবে। তবে ধর্মকে 
সাধাতণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা রিলে, অর্থাৎ অনুশীল- 
নের দ্বার মূলেই ধার্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে এক সনয়ে 
সকল মনুষ্যই ধান্সিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, ততদদিণ তাহারা মাদ- 
শের মনুসরণ করুক। আদর্ণ সন্ধে যাহ] «লিগ্জাছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা 
হই:লই তোমার এ আপ তত খণ্ডিত হই | ? 

শিষ্য। . আশি যদি বলি যে আপনার ওরূপ একট। পাঠিভাষিক এব 
দুশ্রাপ্য স্থথ মণি না, আমার ইঙ্জিয়াদ৭ পরিতৃপ্তিই সুথ? 

গুরু। তাহা হইলে আনি বে?) সুখের উপাঞ ধর্ম নহে, আখের 
উপায় অধর্ম। 

শিষ্য। ইন্্ি় পরিতৃপ্তি কি স্থখ নহে? উহাও বৃত্তির স্করণ ও 
চক্রিতার্থতা বটে! আমি উন্্রিগণকে খর্ধা করিথা, কেন দর দাক্ষি 
ণ্াদর সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উশযুক্ত কোন কারণ 
দেখান নাই। আপনি হীহা বুঝানয়াহেন বটে, যে ইন্দ্রিরাদির অধিক 
অন্থুশীলনে দয়া দাঃক্ষণ্যপির "বসের সন্তশা-কিস্তু তহুন্থরে আনি 
যদি বলি যে ব্বংস হয় হউ ৮, আ। $ক্জিন সখ বটি5 হই কেন? 

গরু । তাহা হইলে আশি এলি? তৃমি তিদ্কিষ্ধ্যা হইতে পথ 
ভুলি. এখানে আসিএাছ। যাহা হউচ “ঠামীব কথার আমি উত্তর দি৭। 
ইঞ্ছ্রিয় পরতৃপ্তি স্থ? ভাল, তাহ হউক। অমি তোমাকে অবাধে 
উন্জির পরিতৃপ্ত এরিতে অনুমতি পিতঠি। আম খঠ লিখি দিতেছ 
যে, এই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত কখন ট্হ কোন বাধা দিবে না, কেহ 
নিন্দা করিপে না,বযদি 0+হ কবে মামি গুণাগারি দ্িব। শিস্ত তোমা- 
কেও একখানি খত লিখিয়। দরি:ত হইণে। তুমি টিখিয়া দিবে, যে “আর 
ইহাতে হখ নাট” বল।। তুমে ইন্্র। পরতৃণি হারিয়। দরে না। রানি, 
ক্লান্তি, বোগ, মনজ্তাপ, মারুক্ষর, পওুত্বে সধঃপতৰ গ্রভূতে কোন রূপ ওজর 
আপতি করিয়া, হহা! খন ছাড়িত পারিবে না। কেমন রাজি আছ? 
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শিষা। দোহাই পহাশয়েব! আদম নই কিন্ত 'এমন পক কি 
সর্দদা দেখা যায় না, যাহালা যাবক্জীবন ইন্জিয়-পরিত্ৃপ্তিই সার করে? 
অনেক লোক ত. এইরূপ? | 
গুরু । আমরা মনে করি বটে এমন লোক মমেক। কি ভিএরের 
ধধর রাখি লা। ভিন্সের খবর এই-_.যাহাপিগঞ্ষে যাবজ্জীবন ইট্ডরিয় 
পরায়ণ দেখ্খি, তাহাদিগের ইন্দির পরিতৃপ্তিন “চন্টা বড় প্রবল বটে, কিন্ত 
তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাঈ। যেকপ তৃপ্তি ঘণ্টলে ইন্দ্রিয় 'পরায়ণতার 
দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্ত ঘটে নাই । তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেস্টী। 
এত প্রবল | অনুশীলনের দোষে, হৃদরে মাগুন জলিয়াছে,-দাহ নিবা- 
রণেব জন্য তাঁর! জল খুজিয়া বেড়ায়; জানে না যে অগ্নি দগ্ধের ৪ 
জল নয়। | 
শিষা। কিস্ত এমনও দেখি যে অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ 
ইন্দ্রিয় নলিশেষ চরিতার্থ কবিনেছে, শিরাগঞ্চ নাঈ। মদ্যপ ইহাব উৎকষ 
উনাহবণ শ্যল। আনর্কা মানা? শাঁছে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্স্ত 
মদখায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই) তাহারা ত মদ ছাড়ে না_ 
ছাড়তে চায় না 
গুরু । একে একে বাপু । আগে গ্ছাড়ে না” কথাটাঈ বুঝ । ছাড়ে 
না, তাহাঁব নাবণ আন্ছ' ছাণ্ড়তে পারে না। ছাড়িতে পারেনা, 
কন না এটি ঈন্দ্রয় ভৃপ্তিৰ লানলন। মাত্র নে_-এ একটি পীড়া। ডাক্ষারের 
ইহাকে [01150078901 বালেন। ইহাব ওষব আ-ছ--চিকিৎসা আছে। 
রোগী মনে কবিলেই রৌগ ছাটিতে পারে ন।। সেটা চিকিৎসকের হাত। 
চিকিৎসা নিল্ফল হইলে বৌগের যে অধশ্যন্তাবী পরিণাম, ভাহা ঘাট 3২. 
মৃতু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। 
'ছাড়িতে চায় না”--এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক) মি থে 
খেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহ নাই, ষে 
মদ্যের হাত হইতে নিষ্কাত পাইবার গন্য মনে মনে অত্য কাতর নহে। 
যে মাতাল সপ্তাহে একদিন মদ খায়, সেই আজিও বলে “মদ ছণ্ড়িৰ 
কেন?” তাহার মদ্য পানর আকাজ্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই-- 
তু বঙ্গব্তী আগে । কিন্তু যাহার মাতা পূর্ণ হইয়া'ছ, দে জানে যে 
পৃথিবীতে যত ,ছুঃধ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আরা 
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এ লফল কথা মদ্যপ সমবন্ধেই যে খাটে, এমত নছে। “স্বীকার ইজি 
পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একট 
রোগ। তাহারও “চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকাল মৃত্যু আছে। 
' এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে 
এইরূপ গুনিয়াছিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লয়! গিয়া তাহার হাত 
পা বাধিরা রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন 
করিতে ন1 পারে, এ জন্য লাইকরলিটি দিয় তাহার অল্ের স্থানে স্থানে 
ঘা করিয়া দিতে হুইয়াছিল। ওদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার 
নিকট একজন ওদরিক বিশ্ষে পরিচিত ছিলেন তিনি ওদরিকতার 
অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তি জন্য গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। 
তিনি বেশ জানিতেন যে'ছুম্পচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই, তাহার পীড়া 
বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সব্রণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্ত 
কোন মতেই কৃতকাধ্য হইতে পারেন দাই। বলা বাহুল্য যে তিনি 
অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইক্লেন। বাপু হে$ এই সকল কি স্ত্রণ? 
ইহার আবার প্রমাণ গ্রয়োগ চাই ? 

শিষা। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে স্ুথ ডে তাহা 
বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ তাহা সুখ নছে। 

খুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি (গালাপ 
ফুল দেখি, কি একটি গান গুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে 
মে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্ত সে সুখ কিস্খ নহে? তাহা সত্যই সুখ । 

শিষ্য । যে সখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী ছঃখ তাহ 
সখ নহে, ছুঃখের প্রথমাবস্থা! মাত্র। এখন বুয়াছি কি? 

গুরু। এখন 'পথে আপিয়াছ। কিন্ত এ ব্যাখা ত ব্যতিরেকী। 
কেবল ব্যতিরেকী ব্যাধ্যায় সব টুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিকু। ইহার মধ্যে--. 

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন কোন ইন্জিয়াসক্ত ব্যক্তি 
পাচ বৎসর ধরিয়। ইন্দ্রিয় স্থথভোগ করিতেছে । কথাটা নিতান্ত 
অসস্তব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক? 
”. খুরু। প্রথমত, সমগ্র ভীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত মান্। 
ছমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনার পাঁচ বৎসর 
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কতক্ষণ! কিন্ত আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধার্িক করিতে চাঁছি 
না। কেননা অনেক লোক পরকাল মানে না-_মুখে মানে ত হদয়ের ভিতর 
মানে না, মনে করে ছেলেদের জুভুর ভয়ের মত মানুষকে শাস্ত করিবার 
একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজিকাঁলি অনেক লোক পরকালের ভয়ে 
তয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর থে ধর্মের ভিত্তি, তাহা এই 
অন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্বত্র বলবান, হয় না। আজিকার দিনে 
বলিতেছি, কেন না এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম বড় বলবানই ছিল বটে। 
এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী 
উনবিংশ শতাব্ধী। সেই রক্ত-মাংস-পুতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ- 
ব্রীলোডর-টর্গাডে। প্রভৃতিতে শৌভিতা রাক্ষসী,_এক হাতে শিল্পীর কল 
চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁট] ধরিয়1, যাহ] প্রাচীন, যাহ! পবিত্র, যাহা 
মহত সহ বৎসরের ষত্বের ধন, তাহা ঝাটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে । সেই 
পোড়ার মুখী, এদেশে আসিয়াও কাল! মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহাকে 
গড়িয়া, তোমার মত সহজ সহঅ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্ধশিক্ষিত 
বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম ব্যাখ্যায় 
(ত পারি পরকাঁলকে বাদ দিতেছি । তাহার কারণ এই যে,যাহা! তোমাদের 
ায়ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্মের মন্দির 
গড়িতে পারিব' না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্্ম- 
ভিততিশৃন্য হইল না। কেননা, ইহলোকের স্থখও কেবল ধর্মূলক, ইহ্‌- 
হালের ছুঃখও কেবল অধন্মমূলক। এখন, ইহকালের দুঃধকে সকলেই 
ঃয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ 
[খের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই ছুই কারণে, অর্থাৎ 
[হকাল সর্ববাদী সম্মত, এবং পরকাল সর্ধবাদী সম্মত নহে বলিয়া, আমি 
কবল ইহকালের উপরই ধর্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্ত "স্থায়ী 
খ কি?” যখন এ প্রশ্ন উদ্গিণি, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে 
র, যে অনস্তকাল স্থাদী যে সখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে স্মুখ, 
মই সুখ স্থায়ী স্ুখ। কিন্ধু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে। 
শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একট! কথার মীমাংসা : 
ক্ন। মনে করুন, বিচায়ার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকাল 
হা হুখ, পরকালেও.কি তাই সুখ? ইহকালে ধাহা হুঃখ, পরকালেও কি? 
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তাষ্ট ছঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকাল পরকাগব্যাপী যে দুখ তাহাই 
স্ুখ__এক জাতীর স্থখ কি উভয়কাঁলব্যাপী হইতে পারে ? 

গুরু। অন্য গ্রকাব বিবেচনা করিবাব কোন কারণ আমি অবগউ 
নহি। যখন পরকাল স্বীকার করিলে তখন ছুইটি কথা স্বীকার করিলে;_ 
প্রথম, এই শশীর থাঁধিবে না, আতরাং শারীরিকী বৃত্তি নিচয় জন্তি 
যে সকল স্বখ ছুঃখ তাঠা পরকালে থাকিবে নাঁ। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিচ্ডি 
যাঠা তাহ! থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুল থাকিবে, সুতরাং 
মানসিক বৃঠিজনিত যে সকল তথ দুঃখ তাহা পরকালে ৪ থাকিবে। গর. 
কালে এইরূপ স্থখের আধিকাকে আমি স্বর্ণ বলি, এইরূপ দুঃখের আধিকাকে 
নরক ঝলি। অন্য প্রকার শ্বর্ম নরক আমি মানি না। 

শিষয। কিন্ত যদি পরকাল থাকে) তবে ইহা ধর্ধব্যাখ্যার অতি প্রধান 
উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্ম ব্যাখ্যায় উহা প্রধানত 
লাভ করিয়াছে । আপনি পরকাল মার্নরাঁও যে উহা ধর্মব্যাখ্যায় বর্জিত 
করিরাঁছেন, ইছাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা 
করি। 

খুঁরু। অসপ্পূর্ণ হতে পারে । সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অপ. 
-ম্পূর্ণ হউক বা নাহউককিন্তভ্রান্ত নহে। কেন লা সুখের উপায় যদি ধর্দ 
হইল, আর ইহকালের যে সখ, পরকালে ও ষদ্দ সেই সখই সুখ হইল, তবে 
ইহকালেরও যে ধর্ম, পরকালের সেই ধন্ম। পরকাল নাই মান, কেব 
ইছকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধান্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্দ 
ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালে ৪ সখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান 
ধর্মীচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সখী হইবে)পরকালেও সুখী হইবে। 

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন__কিছু প্রমাণ আছে বলিয় মানেন। 
না, কেবল মানিতে ভাল লাগে তাই মানেন? | 

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানিনা। পরকালের প্রমাধ 
আছে বলিয়াই পরকাল মানি। 

শিষ্য । যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদ্দি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বামী, 

তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দ্িতেছেন না কেন? আমাকে মে 
কল গ্রমাণ বুঝাইছেছেন, না কেন? | 

গরু । আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে সে সকল প্রমাণ গণি 


| 
| 
| 
| 
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ববাদের স্থল। প্রমাণ খুলিরত এমন কোন দোষ নাই, ষেদে সকল বিবাদের 
মীমাংসা হয় না, ঝাঁহয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কার 
[শত বিবাদ মিটে ন1। বিবাদের ক্ষেত্রে অধ্তরণ করিতে আমার ইচ্ছ। 
[ই। এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এইজন্য বলিতেছি, যে 
গামি তোমাকে উপদেশ দিতেছি, ষে পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্মাত্মা। হও। 
হাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম ব্যাখ্যার ভিংর যত প্রবেশ করিব, তুই 
দথব, যে এক্ষণে যাহাকে সমুদয় তিত্ত3ত্তির সর্ধাঙ্গীন স্কত্তি ও পরিণতি 
সিতেছি, তাহার শেষ ফল পবি &ত1--চিত্তস্ুপ্চি *। তুমি পরকাল যদি নাও 
[ন, তথাপি শুদ্ধতিত্ত ও পথিতাত্ম। হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুধী 
£বে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হল, তবে ইহন্গেকই স্বর্গ হইল, তখন পর শোকে 
গের প্রতি আর অনেহ কি? যদি তা হইল, তবে, পরকাগ মানা না 
নাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে 'না, ইহাতে ধর্ম 
তাহাদের পক্ষে সহজ হুইল; যে ধর্ম তাহারা পরকালমুলক বলির] এত দিন 
অশাহা করিত, তাহারা এধন সেই ধর্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে 
হণ করিতে পারিবে । আর যাহাবা পরকালে বিশ্বাম করে,হাহাদের বিশ্বাসের 
ধন্সে এ ব্যাধ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর 
ইউক, বরং ইহাই আমি কামন! করি। 

শিষ্য। এক্ষণে, আমরা স্থল কথা হতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াহি। 
কথাটা হইতেছিল, স্থায়ী সুখ কি? তাঠার প্রথন উত্তরে আপনি বলিয়াছেন, 
যে ইহকাগে ও পরকালে চিরস্থাতী যেসব, তাহাই স্থায়ী জুখ। ইহান দ্বিতীর 
উত্তর আছে বলিয়াছেন । দ্বিতীয় উত্তর কি? 

গরু । দ্বিতীয় উত্তর ষাাবা! পরকাল মানে না, তাহাদের জনা । উহ 
চীবনই যদি সব হইল, মত্যুই যদি জীবনের অস্ত হইল, হাহা হলে, যে স্তবখ 
সেই অন্তকাল পর্যন্ত থাকিবে, তাহাই শ্থায়ী মুখ । যদি পরকাল ন থাকে, 
ইবে ইঃ জীবনে যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থস্বী সখ । তুমি বলিতেগিলে, 
গাচ সার্ত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্জ্রির সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্ত 
শচমাত দশ বৎসর কিছু চিএজীবন নহে। যে পাত সাত দশ বৎসর 
(রয় ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, হাহারও মুত্যুবাল পর্যন্ত সে সুখ 
রাকিবে না। তিনউ্রির এক না একটি কাঁরণে অবশ্য. অবশ্য, তাহার সে 

« সকল কথা ক্রমে পরিক্ষ,ট,হইবে। 
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সখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। ৯) অভিড়োগ জনিত গ্লানি বা বিরাগ--তি: 
তৃষ্থি) কিম্বা (২) ইন্দ্িয়াসক্তি জনিত অবশ্যস্তাবী রোগ বা অলামর্থ্য অথবা 
(৩) বয়োবৃদ্ধি । অতএব এসকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে। 

শিষ্য। আর যে সক বৃত্তিগলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল! যায়, সে গুলির 
অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইছ জীবনে চিরস্থায়ী? 

গুরু। তদ্বিষদ্ধে অন্ুমাত্র ষন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরপের 
বারা বুঝবাই। মনে কর, দয়! বৃত্ির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার ৃ 
অনুশীলন ও চরিভার্থতা। এ বৃত্বির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আর্ত 
করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের শ্ুথ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে 
না। কিন্তু ইহা যে অন্বশীলিত করিয়াছে, সে জানে দয়ার অন্থশীলন ও. 
চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে, এমন তীব্র স্থখ আছে, ষে নিকষ শ্রেৌর 
উত্রিয়িকের! সর্বলোকমুন্দরীগণের সমাগমেও সেবূপ তীব্র সুখ অনুভূত 
করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অন্থুশীলিত করিবে, ততই ইহার ম্থুখজনকতা 
বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃতির ন্যায়, ইহাতে গ্লানি জন্মে না) অতিতৃপ্তিজনিত্ত বিরাগ 
জন্মে ন!, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্কল্য জন্মে না, বল ও সামথ্য বরং বাড়িতে 
থাকে। উহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ওদরিক দিবসে , 
ছুইবার, তিনবার, না হয় চারিবার আহার করিতে পারে। অন্যান্য এজি- 
য়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ড, 
পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকীল পর্য্যস্ত ইহার অন্নশীল্লন চলে । অনেক 
লোক মরণ কালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্জিতের ভ্বারা লোকের উপকার 
করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া 
বণিয়াছিলেন, “দেখ, ধার্দিক (01053682) কেমন সুখে মরে ৮ 

তার পর পরকালের কথা বলি, মান নামান সেটাও শুনিয়া রাখ! 
আমার খিশ্বান যে পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, 
স্তরাৎ এ দয়াবৃত্বিটিও থাকিবে । আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয় 
যাইব, পারলৌকিক গ্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব, কেননা 
হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন: কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা 
উত্ধমরূপে অন্শীলিত ও ন্খপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে. উহ! -পরলোকেও 
আমার পক্ষে জুখপ্রদ হইবে। আমার বিশ্বাস আছ্ছে যে সেখানে জ্ামি ইহা 
ইনি ও চরিতার্থ করিম! ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর দুখী হইব। 
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শিষা। এ সকল স্ুখ-স্বপ্ন মাত্র_মতি অশ্রদ্ধেয় কথা । দয়ার অনুশীলন 
ও চরিতার্থত1 কর্াধীন। পরোপকার কর্মমার। আমার কর্নেন্দ্িয়গুলি, আমি 
ধবীবের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম; সেখানে কিসের দ্বাবা কম্ম করিব? 

গুরু। কথাটা কিছু নির্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে 
যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম কর্নেক্িয়সাধ্য। কিন্তু ষে 
চৈতন্য শরীবে বদ্ধ নহে, তাহাবও কর্ম যে কর্মেন্র্িয় সাপেক্ষ, এমত বিবে- 
চনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। 

শিষ্য। ইহাই যুক্তিদঙ্গত। অন্/থা-সিদ্ধি-শূন্যন্ত নিয়ত পূর্ববর্তিতা 
কারণত্বং | কর্ন অন্যথা-দিদ্ধি-শুন্য । কোথাও আমরা দেখি নাই ষে 
কশ্নেন্দিয়শূন্য যে, সে কর্ম করিয়াছে । 

গুরু। ঈশ্ববে দেখিতেছ। যদি বল ঈশব মানি না, তোমার সঙ্গে 
মামার বিচার ফুরাইল। আমি পবকাল হইতে ধর্মাকে বিখুক্ত কবিয়! বিচার 
করিতে প্রস্তত আছি, কিন্ত ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিপুক্ত কবিয়। বিচার করিতে 
পস্তত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারেব মত হাঁতে 
কবিষা জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমাব সঙ্গে বিচাব ফুবাইল। কিন্ত 
বসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বপিয়াও স্বীকার কর। 
যদি তাহা কর, তবে কর্ণেক্িযবশূন্য নিরাকারেৰ কর্কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে । 
কেন না ঈশ্বর সর্বকর্তা, সর্ব্রষ্টা। 

পবলোকে (০006016101)9 07 151867009) জীবনের অবস্থা স্বতন্্ব। অতএব 
গ্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্জ্িষের প্রয়োজন না হওযাঁই সম্তব। 

শিষ্য। হইলে হইতে পারে । কিন্ত এ সকল আন্দাজি কথ! । আন্দা্জি 
কথার প্রয়োজন নাই। 

গুরু। আন্দাজি কথা ইহা আমি স্বীকার কবি। বিশ্বাদ করা, না করার 
পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি 
থে দেখিয়া আদি নাই, ইহা বোধ করি বলা বানুলা | কিন্ত এ সকল 
আান্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি 7,&৮ ০৫ 
(9/010110 অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল 
ন্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধাত্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। 
এ ক্রমানবয় ভাবটির-প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দ, খৃষ্টীয়, বা ইস্‌- 
নামী ষে ম্বর্গনরক, তাহা এই নিযমেৰ বিবদ্ধ। দি পরকাল থাকে, তবে 
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পরকাল আমার ব্্ণনাস্থুরূপ হওয়াই সম্তব। আন্দীজি কথাটির দাম এই। 
বিশ্বাস কর, না কর, তোমার প্রবৃত্তি। 

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি তবে, এটুকুও না হয় মানিয়। 
লইব। যদি হাতিট। গিলিতে পারি, তবে হাতির কাণের ভিতর যে মশাটা 
ঢূকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তৃ'জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের 
শাসন কর্তৃত্ব কই? 

গুরু । যাহারা (11276 ০? [199%08) স্বর্গের বজ্বধর গড়িয়াছে, তাহার 
পরকালের শাস কতা গড়িয়াছ ৷ আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই । আমি মনুষ্য 
জীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্মের যে স্থুল মর্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে 
বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় 
পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশাল! ছাঁড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় 
পঙ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তৃসে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায 
পণ্তিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভীবনা রহিল। আর যে একেবারে 
পাঠশালায় পড়ে নাই, জনষ্টযার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, 
সে পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি 
পাঠশাল! মনে করি। যে এখান হইতে সদ্ধত্বিগুলি মাঞ্জিত ও অন্ুশীলিত 
করিয়। গইয়! যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত ক্ফ্তি 
প্রা্থ হইয়া তাহার অন্ত স্থখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব | আর যে স্বদ্বত্তি- 
গুলির অনুশীলন অভাবে অপক্কাবস্থায় পবলোকে লইয়া যাইবে, তাহার 
পরলোকে কোন স্ুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদুতততি গুলি 
্কুরিত করিয়া গরলোকে যাইবে, তাহার অনস্ত ছুঃখ। আমি এইরপ স্বর্গ 
নরক মানি। কৃমি-কীউ-সন্ষুল বিষ্টামুঙ্জের হ্রদরূপ নরক,বা অপ্সরোকঞ্ঠ-নিনাদ- 
মধুরিত, উর্ব্ী মেনকা রস্তাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দন-কানন-কুক্তুম-স্থবাস- 
সমুল্লাসিত হ্বর্গ মানি না। হিন্দুধন্ম মানি, হিন্দুধর্মের “বখামি” গুলা মানি 
না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি। 

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি ন1। সম্প্রতি 
পরকালের কথা ছাড়িয়! দিয়া, ইহুকাঁল লইয়া স্বথের যে ব্যাখ্যা করিতে, 
ছিলেন, তাহার স্থত্র পুনগ্রহণ করুন । 

গুরু । বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব, যে পরকাল বাদ দিয়া কথা 


ত্খ। ২৫৯ 


কহিলেও, কোন কোন সুথকে স্থায়ী, আর কোন কোন্‌, সুখের স্থাকিত্বাভাবে 
তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে। 

শিষ্য । বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি,নাই। আমি একটা টগ্লা শুনিয়া 
আসিলাম, কি একথানা৷ নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে 
কিছু আনন্দ লাভও করিলাম।, সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক? 

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তা 
ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা 
স্থায়ী সুখ । সেই স্থায়ী স্থখেব অংশ, বা উপাদান বলিয়া, এ আনন টুকুকে 
্বা়ী স্থখেব মধ্যে ধরিয়া লইতে হবে । সুখ যে বৃত্তির অঙ্গুশীলনের ফল, 
এ কথাটা যেন মনে থাকে । এখন বলিয়াছি, যে কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন 
জনিত যে সুখ, তাহা স্তারী, আৰ কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন জনিত যে সুখ, 
তাহ অস্থারী। শেষোক্ত হথখও আবার দ্বিবিধ; (১) যাহার পরিণামে ছুঃখ; 
(২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখ শৃন্য। ইন্দছরিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি 
সন্ধে পুর্বে যা! বলা হষয়াচছ, তাতে, ইগা, অবশ্য বুঝিয়াছ, ষে.এই 
বৃত্তি গুলির পরিমিত অন্থশীলনে ছুঃখ. শূন্য স্থখ, এবং এই সকলের অসমুচিত 
অনুশীলনে যে স্থুখ, তাহারই পরিণাম ছুঃখ। অতএব স্থথ ত্রিবিধ। 

(১) স্থায়ী। 

(২) ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে ছুঃখ শূন্য । 

(৩) ক্ষণিক কিন্ত পরিণামে ছুঃখের কারণ। 

শেষোক্ত স্বথকে সুখ বলা অৰিধেয়,_উহা৷ দুঃখের গ্রথমাবস্থা মাত্র। 
স্নখ তবে, (১) হয় যাঁঠা স্থায়ী (২) নয়, যাহা অস্থায়ী, অথচ পরিণামে দুঃখ 
শূন্য । আমি যখন বলিয়াছি, যে অুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থে ই 
স্বথশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শবের যথার্থ ব্যবহার, 
কেন না যাহা বস্তত ছুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহা! ভ্রাস্ত বা পশুবৃত্তদিগের মতা- 
বলব হইয়া গ্লথের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া 
ডুবিয়া৷ মরে, জলের ন্নিগ্ধতা বশত তাহার প্রথম নিমজ্জন কালে কিছু সুখো- 
গলি হইতে পারে। কিন্তু বস্তৃত সে অবস্থা তাহার স্বথের অবস্থা নহে, 
নিমজ্জন দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি ছুঃখপরিণাম সুখ ছুঃখের 
গ্রথমাবস্থা মাত্র । নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে। 

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শৌন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, . 


২৫২ নবজীবন। 


“এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি 
না, ইহা কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন করিব? কোন্‌ কষ্টি পাতরে ঘসিয় 
ঠিক করিব, যে এইটি সোনা, এইটি পিতল?” এই প্রশ্নের উত্তর এখন 
পাওয়। গেল। যে রৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সখ, তাহাকে অধিক 
বাঁড়িতে দেওয়াই কর্তবা__-যথ ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যে গুলির অন্ুশী. 
লনে ক্ষণিক মুখ তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্তব্য, কেন না এ সকণ 
বৃত্তির *ধিক অনুশীলনের পরিণাম ছুঃখ, সুখ নছে। যতগ্ষণ ইহাদের অনু 
শীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহ! অবিধেয় নহে- কেন না তাহাতে পরিণায়ে 
ছুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য স্থখ; যে রূপ অনু. 
শীলনে জুখ জন্মে, ছুঃখ নাই, তাহাই বিহিত । অতএব শ্তুথই 
সেই কষ্টি পাতর। 





বৈষ্ণব করির গ্রান। 


মর্ত্যের সীমানা । 
এক স্থানে মর্ত্যের প্রান্তদেশ আছে, সেখানে দীড়াইলে মর্্যের পর পার 
কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সেস্থানটা এমন সঙ্কট স্থানে অবস্থিত, যে 
উহাকে মর্্ের প্রান্ত বণিব, কি স্বর্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা যায় 
না অর্থাৎ ভাহাকে ছুই বল! যায়। সেই প্রান্তভৃমি কোথায়! পৃথিবীর 
আপিসের কাজে শ্রান্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই বর্গের বায়ু সেবন 


করিতে যাই। ও 
ত্বগের সামগ্রী । 


স্বর্গ কি, আগে তাহাই দেখিতে হয়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা 
করিয়াছে, সকলেই নিগ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্যের সার বলিয়া 
কল্পনা করিয়াছে। আমার স্বর্গ আমার সৌন্দধ্য কল্পনার চরম তীর্ঘ। 
পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্তু সৌদ্ধ্য ছাঁড়া এখানে মানুষ এমন আর 
কিছু দেখে নাই, যে ভাহা দিয়া সে তাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য্য 
যেন স্বর্গের জিনিষ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে 
স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে, সৌনধ্যকেই পাঠাইতে হয়। এই জন্য 'জুনর 
জিনিষ ঘথন ধ্বংশ হইয়। যায়) তখন কবিরা কল্পনা করেন-- দেবতারা ম্বগের 


, বৈষ্ণব কবির গান। ২৫৩ 


অভাঁব দুর করিবার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। 
এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া 
গৌজা মিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না। এই জন্য, অজ ও 


ইন্দুমতী স্বরলোকবাসী, পৃথিবীতে নির্বাসিত। 
মিলন । 
তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ত, সেই প্রাস্তটিই 


যেন সৌন্দর্্য। সৌন্দধ্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ডের্য চিরবিচ্ছেদ 
হইত। সৌনর্য্ে স্বর্গে মর্ত্যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে_সৌনধ্যের মাহাত্ব্যই 


তাই, নহিলে সৌন্দর্য্য কিছুই নয়। 
স্বর্গের গান। 
শঙ্ঘকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে 


না। উহা কাণের কাছে ধর, উহ] হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি 
শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে 
থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে 
পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে 
প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, 
দূর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দরধ্য-মহাদেশের তীরভূমি 


চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে। 
মর্ত্যের বাতায়ন । 


এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্যকে এত ভালবাসি । পৃথি- 
বীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলই 
তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাড়ায়, 
সৌনর্ধ্য তাহা করে নাসৌনর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গতৃমি 
দেখিতে পাই। এই সৌন্দধ্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের 
নীলিম। দেখি, সুদুর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদুর পুষ্পের গন্ধ পাই, 
বর্ণের সুরধ্-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। 
আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকাঁর দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের স্কোচ 
চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরম্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরম্পর পর- 
স্পরকে ভালবাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনস্ত আকাশের জন্য 
আমাদের প্রাণ ষেন হাহা করিতে থাকে, ছুই বাহু তুলিয়া! হুর্ধ্যকিরণে 
উড়িতে ইচ্ছা যায়এই সৌন্বধ্যের শেষ কৌথায় অথবা এই সৌদর্যের 


২৫৪ . নবজীবন। 


আরত্ত কোথায়, তাহারই অন্বেষণে এ সুদুর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হা 
পড়িতে ইচ্ছা করে, খবে যেন আর মন টেকে নাঁ। বাশীর শব গুনিলে তাই 
মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাঁই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির 
করিয়া লইয়! যাঁয়। সৌনধ্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম 
আকাজ্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়। 
সাড়া । 

স্বর্গে মর্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্থা হয়। সৌন্দর্যের প্রভাবে আমা. 
দের হৃদয়ের মধ্যে যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যে 
তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকা. 
জ্কার গান উঠে, স্বর্ণ হইতে তাহার যেন সাঁড়! পাঁওয়। যাঁয়। 


সৌনর্য্যের ধৈর্য্য । 

যাহার এমন হয় না, তাহার আজ যদি বা না হয়, কাল হইবেই। আৰ 
সকলে বলের দ্বার! অবিলদ্ধে নিজের ক্ষমতা বিস্তার কবিতে চায়, গোন্দ্যা 
কেবল চুপ করিয়া ড়া থাকে আর কিছুই করে না। সৌন্দর্যের বি 
অসামান্য ধৈর্য্য ! এমন কতকাল ধরিয় প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে 
পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে,কেহ দেখে নাই,শোনে 
নাই। যাঁহাদের ইন্দ্রিয় ছিল, কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের মম্মুখেও 
জগতের সৌন্দ্ধ্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবিভূর্তি হইত! 
তাহারা গানের শব্দ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা (দখিত মাজ। সমন্তট 
তাহাদের নিকটে ঘটনা যার ছিল। কিন্তু প্রতিদিন অবিশ্রাম দেখিচে 
দেখিতে, অবিশ্বাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরে 
চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্ঘাটিত হইল 
ক্রমে তাহারা ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল । ধৈ্ধ্যই সৌনর্যোর 
অন্ত্র। পুরুষদের ক্ষমত| আছে, তাই এতকাল ধরিয়া রমণীদের উপরে জনি 
সত্িত কর্তৃত্ব করিয়৷ আসিতেছিল। রমণীবা আর কিছুঈ করে নাই, প্রতিদিন 
তাহাদের সৌনদরধ্য খানি লইয়া ধৈর্ধ্য সহকারে সহিয়া আমিতেছিল। অ 
ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব 
সৌন্দধ্য-নীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা যখন বহর 
অগ্রসর হইবে, তখন বর্ধরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও 'মানসিক ক্ষ 
মান্রের পুজা করিবে না। তখন এই স্সেহপূর্ণ ধৈর্ধা, এই আত্ম-বিসর্জন, এ 


বৈষ্ব কবিপ্প গান। র ২৫৫ 


মধুর সৌন্দর্য্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্য হৃদয়ে আপন দিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া 
রইবে। তখন বিষুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে, পদ্ম ফুটিয়া উঠিবে। 
জ্তানদাসের গান। 
পূর্বেই বলিয়াছি, সৌন্দধ্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্তা আনিতেছে। যে 
বধিব, ক্রমশ তাঁহার বধির দূর হইতেছে। "বৈষ্ণব জ্ঞানদামের একটি 
গান পাইয়াছি,তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথ মনে পড়িল। 
মুরলী করাঁও উপদেশ । 

যে রন্ধে, যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ । 

কোন্‌ রন্ধে, বাজে বাশী অতি অন্ুপাম। 

কোন্‌ রদ্ধে, রাধা বলে ডাকে আমার নাম ॥ 

কোন্‌ রন্ধে বাজে বাঁশী স্ুললিত ধ্বনি। 

কোন্‌ রন্ধে, কেকা শব্দে নাচে মযুরিণী॥ 

কোন্‌ রঙ্গে রলালে ফুটয়ে পারিজাত। : 

কোন্‌ রন্ধে, কদম্ব ফটে হে প্রাণনাথ ॥ 

কোন্‌ রন্ধে, ষড়খতু হয় এক কালে। 

কোন্‌ রন্ধে, নিধুবন হয় ফলে ফলে। 

কোন্‌ রন্ধে কোকল পঞ্চম স্বরে গায়। 

একে একে শিখাইফ্বা দেহ শ্যাম রায় ॥ 

জ্বানদাস কহে হাপিহাসি। 

“রাধে মোর” বোল বাজিবেক বাশী॥ 

বাশীর স্বর। 
সৌনধ্য-্বূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাশী। ইহার রন্ধে, 

বন্ধ তিনি নিশ্বাস পুরিতেছেন ও ইহাব রন্ধে, রন্ধে, নৃতন নৃতন স্থুর উঠি- 
ছবেছে। মানুষের মন আর কি ঘবে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়! 
বাহিব হইীতে চায়। লৌনর্ধ্যই তাহার আহ্বান গান। সৌন্দর্যযই 
মেই দৈববাণী। কদম্ধ ফল তাহার বাশির স্বর, বসস্ত খতু তাহার 
বাশির স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাহার বাঁশির স্বর। সে 
ধাশির স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়। বুঝাইলেন, সে 
কেবল বলিতেছে ?রাধে, তুমি আমার”_-শার কিছুই না। আমরা" 
ইনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে মামাদেরই নাম ধরিয়! 
ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন-_“তুমি আমার, তুমি আমাব কাছে 
আইস!” এই জন্য, আমাদের চরিদিকে যখন সৌন্দধ্য বিকশিত হইয়। 
উঠে, তখন আমরা যেন একজন-কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন- 


২৫৬ নবজীরন। 


কাহার সহিত মিলনের জন্য উংস্ুক হই-__সংসাঁরে আঁর যাহারই প্রতি 
মন দিহ, মনের পিপাসা যেন দুর হয়না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া 
আমরা যেন চির বিরহে কাল কাটাই। কাণে একটি বাশির শব আদি. 
তেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অস্তঃপুর ছাড়িয়া 
বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়। আমাদের মন হরণ করিল, 
তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। 
অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক-না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি 
চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে । 

এই বশশির ডাক শুনিয়াই বলিতেছিলাম সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ডের 


উত্তর প্রত্যুতর হয়। 
2৮৪ বিপরীত । 


আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যাঁয়। জগৎ জগৎপতিকে বশী 
বাঞজাইয়া ডাকে। তাহার বশী লইয়| তাহাকেই' ডাকে । 


আজ, কে গো মুরলী বাজায়! 
এ ত কু নহে শ্যামরায়, 
ইহার গৌর বরণে করে আলো! 
চুড়াটি' বাধিয়। কেবা দিল, 
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী, 
নীল উয়লি নীলমণি॥ 


বিবাহ। 

জগতের সৌন্দর্য্য অসীম দৌন্দর্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে 
আসিয়া অধিঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্যে তিনি যেন জগতের 
প্রেমে যুদ্ধ হইয়া আদিয়াছেন। তাই আজ্জ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র 
বর্ণ, বিচিত্র গণ্ণ বিচিত্র শোভার মধ্যে তাহাকে প্রতিঠিত দেখিতেছি। তাই 
আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে অনস্ত সৌন্দধ্যের আকর দেখিতেছি। 
আমাদের হৃদয়ও যদি সুন্দর না হয়,তবে তিনি কি মামাদের হৃদয়ের মধো 

আসিবেন ? * 
অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্য্যের মাল! লঈয়! মালা বদল করিয়াছে । তিনি 
তাহার নিজের সৌনর্ধ্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য 
লইয়া তাহাব গলায় তুলিয়া দিতেছে । সৌন্দর্য্য স্বর্ণ মর্তে্যের বিবাহ নিবন্ধন | 


পপ পাপী সতহলোজস্পোসপী ২০০. 








১মভাগ। অগ্রহায়ণ ১২৯১ ৃ ৫ ম নংখ্যা'। 





প্রততত্ত | 
৩। নিয়ম । 


জগৎ নিয়মাধীন। দিন রাত্রি অপ্রতিহত নিয়মে ফিরিতেছে ; জল বায়ু 
ঘি আদি পদার্থের মধ্যে নিয়মের কখন কোন ব্যত্যয় হয় নী) এই 
সমস্ত পদার্থের পরমাণু সকল আবার আর এক প্রকার-যথা রাসায়নিক-_ 
নিয়মের বশবর্তী। ফলত যে দিকে দেখ, মনুষ্য ব্যতীত, কোথাও 
শ্বচ্ছাচারিতার চিহ্ন মান্রও পাইবে না। আমাদিগের দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
সমাক চালনা হয় নাই বটে; আমরা জলের শক্তি আয়ত্ত করিয়া কখন 
দমকল বা হাইডুলিক প্রেস রচনা কবিতে পারি নাই, বাশের নিয়ম 
চানিয়া কখন কোন বথ বা পোত নির্মাণ করিতে পারি নাই; এবং 
আলোক বা তড়িতের সাহাযোও কখন কোন অমানুষিক চিত্রকর কি বার্থাবহ 
নিষোগ কবিতে পারি নাই। তথাচ এতদেশীয় ন্যায়শান্ত্রে কার্ধ্য-কারণ 
সন্ধ উপলক্ষে বিজ্ঞান শীস্তের মৃূলীভূত কথাটি চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। “কারণ” 
বলিতে “অন্যথা সিদ্ধিশৃনাসা নিযতপর্কবঞ্িতা” ভিন্ন আর কিছুই গণ্য হয় 
শা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে উহ! কেবল নিয়মেরই লক্ষণ এবং নিয়ষের কারণ 
কিতাহা মনৃষ্যের জ্ঞানাভীত। হিনুশান্্র মতে কার্যকারণ পমহ্যই 'মিয়- 
মান্নবন্তী। এতদ্দেশে নানা প্রকার এশখধ্য শ্বীক্কৃত হয় বটে কিন্ত পাশ্চাত্য 
ধ্বধ্যের সহিত সে গুলির অনেক বিভেদ । আমাদিগৈর শ্বীক্কত পীশবর্যা 'ধতই 
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অনৈসর্ণিক হউক তাহার বিন্দম্বাত্রও নিয়ম বহি্তি নহে। স্বয়ং নারায়ণঃ 
নিয়মাধীন। শিহলন বলিতেছেন ।-- 
ন্মস্যামো দেবান. নন্থু হতবিধেস্তেপি বশগাঃ 
বিধির্বন্যঃ সোহপি প্রতিনিয়ত কর্মৈক ফলদঃ। 
ফলং কর্ধায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা 
নমন্তৎ কর্মরভ্যে। বিধিরপি ন েভ্যঃ প্রভবতি ॥ 
দেবতাঁদিগকে নমস্কার ! উ“হু! তীহারাও হতবিধির অধীন। তবে 
বিধিই বনদনার পাত্র ?__বিধাতীও কেবল কন্মের নিয়মিত ফল প্রদান করিতে 
সক্ষম ! ফল? উহাও কর্মায়ত্ত ! তবে অমরগণই কি আর বিধিই বাকি এত! 
আমি সেই কর্কেই নমস্কার করি, ধাহার প্রভাব স্বপ্ন বিধিও অতিক্রম 
করিতে অক্ষম ! 
অতএব হিন্দ হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি উপেক্ষা কব! অবিধ্েয়। 
গ্রহচক্র সমণ্ভব্যাহারে স্বয়ং বন্থদরা নিয়মাদীন। ভূতময় পদার্থ দমৃহ 
এবং পদার্থের পরমাণুগুলিও তদনুরূপ, সকলেরই নিম আছে। উষ্টি 
এবং চেতন পদার্থ ঘটিত জীববিজ্ঞান, আবার আর এক শ্রেণীস্থ নিয়মেৰ 
পরিচায়ক | ইহাতে এইমা্ মতচভদ দেখা নায় যে কেহ কেহ-_অর্ধাৎ যোগ 
বা ধিয়লফি বাঁদীরা--বলেন, মনুৃষ্যেব জীবন ক্গেচ্ছাধীন করা যাইতে পাবে। 
কিন্ত এ কথাট। এখন এক পাশে ঠফলিলে বড় ক্ষতি হবে না। এততিন্ন আর 
কতকগুলি বস্তু নিয়মাধীন বলিয়া অতি অল্প কাল মধ্যে প্রকাশিত হয়াছে। 
এই সকল নিয়মাবলির ভেদ লক্ষ্য করিয়া এক এক শ্রেণীস্থ নিয়মেব মধীন 
বন্তগুলিরও বিভিন্নত| স্বীকৃত হয়। নতুবা বস্তর বস্তত্ব ও পার্থক্য লা 
বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে । যে অভিনব আবিষ্কৃত নিয়মাবলির কথ বনি 
যাছি তাহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত) এবং অৎসংস্থষ্ট পদার্থ-_সমাজ এবং ব্যক্তি। 
আপাতত ব্যক্তি জীব হইতে পৃথক বোধ হয় না, আর সমাজ নামক পদা" 
েঁর ত্বতন্ত্র অস্তিত্ব মনে করাই কঠিন। কিন্ত এরূপ সন্দেহ এখন কেবল 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করে মাত্র। এইসকল বিভিন্ন বিষয্বের 
পৃথক পৃথক নিয়ম সমস্তই অলঙ্ঘনীয়। এমন কি পঁ সকল নিয়ম আবিষ্কার 
ও সপ্রমাঁণত করিবাঁর নিয়মও জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়মের মধ্যে পরিগণিত 
হইতেছে । শেষোক্ত নিয়ম তরিবিধ,_যথা উক্ষণ (0১59:58170), পরীক্ষণ 
(91090090) এবং পর্য্যবেক্ষণ (90200971900) | এই ত্রিবিধ প্রণালী 
যেসকল নিয়ম নির্দারিত হয় তাহা সকলের পক্ষেই প্রামাণ্য। উহা ঈশব 
প্রণীত কি ন। তাহার মীমাংনা কর! দুরে থাকুক এরূপ আলোচনাই অগ্র 
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সিদ্ধ হইয়াছে ; কেন না কার্ষ্যের কারণ বলিলে ঈক্ষিত ঘটনা সমূহের মধ্যে 
নিয়ম মাত্র উপলক্ষিত হয়; সেই নিয়মের কারণ জানিবার উপায় উক্ষণাদি 
বিবিধ ক্রিয়ার বহিভূতি। ফলত ঈশ্বর বিষয়ক কোন স্বতন্ত্র জ্ঞান উপার্জন 
করিতে পাবিলেও তদ্বারা প্রাগুক্ত নিয়মের কিম্বা নিয়মিত ঘটনার রূপাস্তর 
করিবাব প্রত্যাশা! কোন বিবেচক ব্যক্তিই করেন না। 

নিয়ম কেমন অব্যর্থ তাহার যৎকিঞ্চিৎ উপররভাগে ব্যক্ত করা গেল। 
কিন্ত নিয়ম মানিলেই যে অদৃষ্ট মানিতে হয় তাহা নচে। কিছুই মমুষ্যের 
সবচ্ছাধীন হইতে পারে না, কিন্ত স্বস্ব কার্য্যের উপরে শ্বেচ্চার যথেষ্টই স্থল . 
মাছে। কুপ হইতে জল মামার হাতে আসিবে না? কিন্তু সামি জল 
তুপিতে পারি এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে তুলিতে পারি। দড়ি দিয়া, কপিকল 
দিয় এবং হাঁপিস করিয়া তুলিতে পারি। ফলত শিহলনের প্রমাণ পরিত্যাগ 
করিলেও বৈজ্ঞানিক এবং বিধিনিদ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ অনায়াসে 
উপলব্ধ হইবে। প্রথমত নিধিনির্দিষ্ট নিয়ম আবিষ্ষার ও সপ্রমাণ করিবাৰ কোন 
নিয়ম নাই । আর স্বেচ্ছাচার বিবর্জিত শক্তিকে এঁশী শক্তি বলিলে আর কোন : 
গত না হউক, সংজ্ঞা প্রয়োগের বিশৃঙ্খল! হয়। এ দ্রিকে,)জ্যোতিষের নিয়ম 
মানিলে স্বয়ং জগদীশ্বরকেই উপেক্ষ! করিতে-হয়। আর গ্রহগণের পৃজাদ্ধারা যদি 
কোন ফলোদয়ের সম্ভাবন! থাকে, তবে জ্যোতিষের অব্যর্থ নিয়ম স্বেচ্ছান্তবর্ভা 
গ্রহগণের অন্থুপযোগী,এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম 
কেবল মনুষ্য বুদ্ধির সহিত সম্মিলিত; মন্ুষ্য ব্যতীত আর কেহ উক্ত নিয়মাবলী 
্বীকার করিবে কি না, তাহা! জানিবার উপান্ঘ নাই। মনুষ্য উল্লিখিত ভ্রিবিধ 
বিচাব প্রণালী দ্বারা যেখানে অন্যথা সিদ্ধিশূন্য নিয়ত পূর্ববব্তিতা দেখিতে 
পান, সেইখানেইী নিয়ম অবধাবিত করেন । মনুষ্য মাত্রেই এক জাতীয় 
জীব এবং এক শ্রেণীস্থ নিয়মের বশবর্ভী; সেই জন্যই এই সকল নিয়ম সর্ব- 
বাণী সম্মত হুইয়াথাকে। ততভিন্ন বিজ্ঞান শাস্্ে একবাক্যতা জন্মিবার আর 
কোন হেতু নাই। আর এই সকল নিয়ম যে মন্তুষা পরম্পরায় গ্রাহা হইয়া 
থাকে অথচ অন্য জীবের গ্রাহ্থ এ কথা বলা যায় না,তাহার হেতু এই যে, মনুষ্য- 
পণ ভাষা এবং দ্বিভাষীর সাহায্যে মনোগত অভিপ্রায় প্রম্পরের নিকট ব্যক্ত 
করিতে ও অবগত হইতে সক্ষম; কিন্তু অন্যান্য জীবগণের সহিত এতাদৃশ 
সন্ধ স্থাপন হইতে পারে না। স্থূল কথা এই যে মনুষ্য মাত্রেই এক বুদ্ধি ও 
এক ধর্ম বিশিষ্ট; আর সেই বুদ্ধি ও ধশ্ান্থসারে যে সকল বৈজ্ঞানিক নিয়ম 
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অবধারিত হয়, ভাহী কেবল প্রাগুক্ মানবী একতার পরিচায়ক মান্ত। ইহাতে 
বিধি, বিধাতা কি অন্য কাহারও সংশ্রব নাই। কিন্ত ধাাকে অনৃষ্টাধীন নিয়ম 
বল! যায়, তাহা! কৌন অর্মান্নষিক অপরিজ্ঞাত শক্তির প্রীধান্য প্রদর্শন করে 
এবং সর্ধভৃতের' উপরে তুল্যরূপে বিস্তার করে। এরূপ বিধি জানিতে কিছ 
আয়ত্ত করিতে পরিলে অনেক স্ুবিধ! হয়, সন্দেই নাই । কিন্তআয়ত্ত কর! দুরে 
থাকুক,ঘদৃষ্টেয় অব্যর্থ বি3ি আছে কি নাঁতাহারই স্থিপ্ুত! নাই। সে যাহা হউক; 
তৃতীয় স্থলে বৈজ্ঞানিক এবং অদৃষ্টাধীন নিয়মের মধ্যে প্রধান বিভেদ এই যে 
গ্রথম্মোন্ত নিধম বন্থবিধ, শেষোক্ত নিয়ম একায়াত্ত | যে যে স্থলে নানাবিধ 
বৈজ্ঞানিক নিয়মের বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেখানে &ঁ সকল নিয়ম অদ্বিতীয় বিধাতার 
শক্তিজাত বণিয় বিশ্বাস হইতে পারে না। সুতরাং অদৃষ্ট মানিলে, প্রত্যক্ষ 
বৈজ্ঞানিক নিখম পরিত্যাগ পূর্বক দৃষ্টি ধহিভূ্তি নিয়ম (বা! অনিয়ম 1) লক্ষ্য 
করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে হয়। গ্রান্তনের উপরে নির্ভর করিলে 
যে পুরুষকারকে এককালীন বিদায় দিতে হয়, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে! 
বৈজ্ঞানিক নিয়ম বহুবিধ এবং পুরুষকারের অদ্ীন। অতএব, উহার সমবামী 
একত্ব স্থাপন করিবার অভিলাষ করিলে পুরুষকার প্রবর্তন করাই বিধেয; 
শ্বভাবজীত ঘটনাবলির উপরে নির্ভর করা সঙ্গত নহে। 

তরল পদার্থ ্বধর্শ এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে সমতল-পৃষ্ঠ হইয়া থাকে। 
আর অন্যান্য নিয়মানুসাঁকে ভূপুঠ্ঠে থাত প্রণালী আদি নির্মাণ করা যায়। 
এই" সকল বিভিন্ন নিয়ম অবলঙ্বন পূর্বক মনুষ্য পুরুষকাঁর দ্বাবা জলাশয় ও 
জলপ্রণালী "সমস্ত নিম্াণ করিয়া থাকেন। এন্থলে যাহারা অনৃষ্টাধীন 
থাকিস! লকষ্ট ভোগ করিত, াহারা পুরুষকারের সাহায্যে ছূর্বিসহ শুধতা 
হইতে অব্যাহতি .পায়। ইতিপূর্বে কূপ হইতে জল তুলিধার উদাহরণেও 
এই কথা বলা হইয়াছে। এই সকল দৃষটাস্তান্্যায়ী অগণ্য ঘটনাবনি 
পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই একটি' অপূর্ব নিয়ম স্থিরীক্কাত হইয়াছে, থে 
প্রা্কতিফ নিয়ম অলঙ্যনীয় বটে কিন্তু তাহা পুরুষকার দ্বারা পরিবন্তিত হইতে 
পারে। তবে জানা আবশ্যক যে, যে পুরুষকার দ্বারা উল্লিখিত নৈপগিক 
ব্যবস্থায় রূপাস্তর সিদ্ধি হয়, তাঁাও নিয়মানুবর্ী। নিগৃঢ় কথা, নিয়মগুলি 
বিভিন্ন; মনুষ্য কেবল এক প্রকার নিয়ম দ্বারা অন্য নিয়ম জাত স্বটনার 
ব্যত্যয় করিতে পারেন। . 

অতএব এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, পূর্বোঞ্চ সমাজ-উদ্ধারিও 
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কর্তব্য সাধনের নিয়ম এবং ব্যক্তি ধর্ম্ান্যায়ী স্ুখসাধনের নিয়ম-_এই নিয়ম 
দ্য়ের বিরুদ্ধ ভাব মোচনার্থ পুরুষকার জনিত অন্য কোন নিয়ম অবলম্বন করা 
যাইতে পারে কি না। পুকষকার দ্বার! নিয়ম জাত ঘটনার ব্যত্যয় হয় বটে 
কিন্ত নিয়ম অন্যথা করিবার বাসন! কখনই পুরুষকারের পরিচায়ক নহে। 
এক নিয়ম দ্বারা নিয়মান্তরের ব্যত্যয় হইতে পাঁরে, কিন্তু অনিয়ম কার্য্য বা 
ঘথেচ্ছাচারের দ্বারা কখনই কোন উদ্দেশ্য স্ুসম্পন্ন হইতে পারে না। 
অতএব নৈসর্গিক নিয়মহইতে কোন সন্কট উপস্থিত হইলে তাহা হইতে 
উদ্ধার পাইবর জন্য অন্য নিয়ম আবলম্বন করিতে হইবে । নিয়মের নিয়ামক 
হইবার জন্য নিরন্তর বিনীত ভাবে নিয়মাশ্রয় করাই বিধেয়। পুরুষকার 
খলিতে নিয়ম লজ্ঘনকারী যথেচ্ছাচার বুঝায় না। পুরুষকার কেবল প্রগাঢ় 
বিনয়ই--বিশিষ্টনিয়ম পালনই-ব্যক্ত করে। কর্তব্য ও স্থখসাধন বিধানের 
মধ্যে যে সঙ্কট প্রদর্শিত হইয়াছে, এইরূপ বিনীত ভাব ব্যতীত, তাহা হইতে 
বিমুক্ত হওয়! কথনই সম্ভবে না। 

সমাজধর্থানূসারে জীবন পরের নিমিত্ত যাপন করিতে হইবে অর্থাৎ 
ব্যক্তিগণের স্বকীয় স্বার্থপর বৃত্তি অপেক্ষ। পবার্থপর বৃত্তিকে অগ্রগণ্য করিতে 
হইবে। স্ুখসাধন বিধান মতে চিত্ববৃত্তি অবরোধ করিলেই ছুঃংখ এবং 
চরিতার্থ করিলেই সুখ উদয় হয়। সমাজ ধর্ম সুখমাধন বিধানের বিপরীত 
নহে। কিন্তু অনন্যরূপে সুথনাধন বিধানের উপাসনা করিলে সমাজ ধর্ম রক্ষা 
কর! ছুফর হয়। অতএব স্বার্থপর চিন্রবৃত্তিকে দমন এবং পরার্থপর চিত্ত- 
বৃপ্তিকে চরিতার্থও পরিবদ্ধিত করাই পুরুষকারের লক্ষ্য স্থল হওয়া উচিত। 

উল্লিখিত ব্যবস্থা অভিনিবেশ পূর্ধক হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। ইহাতে 
প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ হইলে কখনই কাধ্যোদ্ধীর হইবে না। এবং প্রাকৃতিক 
নিয়ম যে ভর্গ হইবে না, তাহা সপ্রমাণিত না হইলে, এই নিয়ম কখনই সর্ধ- 
সাধারণের »শহ্য হইবে না। পুর্ধেই বলা গিয়াছে যে পরার্থপর চিত্তবুত্তি মনুষ্যের 
প্রক্ৃঠিগত বটে, কিন্তু তাহা স্বার্থপর চিত্ববৃন্তি অপেক্ষা হীনবল । অতএব দেখা 
যাইতেছে যে ষদি সমাজ-ধন্মান্থগত কর্তব্যধিধান পালন করা যায়, তবে 
স্বার্থপর চিত্তরৃত্তির ব্যাঘাত হয় বটে, কিন্তু পরার্থপর বৃত্তি সন্তৃপ্ত হয়। 
আর যদি ব্যক্তিগত ধশ্মান্থারে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করা যায়, তবে 
তাহার গ্রবল্পতা নিবন্ধন পরার্থপর চিত্তবৃত্তি এবং সমাজ ধর্ম উভয়েরই ব্যাঘাত 
ইয়। যেদিকে যাও একটা নিয়মকে সংকীর্ণ করিতেই, হইবে। মনুষ্য 
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ব্যক্তিগত ধর্ম এবং আভ্যাসিক নিয়মান্ুসারে স্বার্থপরতা! এবং পরার্থপরভা 
উভয়কেই সঙ্ধীর্ণ করিতে পারেন বটে কিন্ত সমগ্র সমাজ ব্যতীত সমাজাশ্রিত 
নিয়মের অন্যথা কেহই করিতে পারে না। পক্ষান্তরে সমাজগত পরার্থপরত 
খর্ধ হইলে সমাজের আত্মরক্ষারও ব্যাঘাত হয়; সেই হেতু সমাজ-্রোহী 
স্বার্থপর ব্যক্তি অবশ্যই সমাজ কর্তক শাসিত হন। অতএব দেখা যাইতেছে, 
যে ব্যক্তিগত স্ুুখাভিলাষ, পবার্থপরতা নিয়মের অধীন হইলেই উভয় কৃ 
রক্ষা হয়; ব্যক্তিগত স্বার্থপরত1 চরিতার্থ হয় এবৎ সমাজও সন্তুষ্ট থাকেন। 
সমাক্তগত নিয়মান্থমারে পরম্পরের যে হিতসাধন হয়, তাহাতে 
সচরাচর ব্যক্তিগত সংকল্ন দৃষ্ট হয় না। লোকে অর্থলালস! প্রযুকষ শ্রম করে, 
এবং সেই শ্রম নিবন্ধন অন্যের মঙ্গল সাধন হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যক্তি- 
গত স্বার্থপরতা এবং সমাগত পরার্থপরতা' স্থৃসিদ্ধ হয়। কিন্তু যদি এতদ্বিষয়ক 
নিগুঢ় চৈতন্য লাভ হইলে শ্রমসাধ্য পরোপকারই মুখ্যকল্পে লক্ষিত হয়, তবে 
বেতন সন্বন্বীয় স্বার্থসাধন, পরিশ্রমকারীর গৌণ চেষ্টা! বলিয়া গণ্য হইবে। 
ইহাতে স্বার্থপর স্থুখের কিছু কিছু বিদ্ধ হইতে পারে বটে কিন্তু ব্যক্তিগত 
বিধানে দ্বিবিধ স্বুখই কিয়ৎ পরিমাণে লব্ধ হইবে এবং সামাজিক নিয়মটিও 
রক্ষিত হইবে। ও দিকে স্বার্থপরতাকে অগ্রগণ্য করিলে, অর্থলোলুপ শ্রমকাবী 
নান! কুকার্যে রত হতে পারে। শ্রমপাধ্য কার্যে চাতুরি করিতে পারে; 
অন্য শ্রমকারীর প্রতিদ্বন্দীত1 ও ক্ষতি করিতে পারে এবং শ্রমলন্ধ অর্থ দ্বারাও 
অনেক কুৎসিত স্বার্থপর কার্ধ্য করিতে পারে। এইজন্য বলা গিয়াছে যে 
পরার্থপর স্খাভিলাষকে অগ্রগণ্য করিলে উভয় কুল রক্ষা হতে পারে। 
উন্লিখিত ব্যবস্থার পোষক বলিয়া একটি গৃঢতত্ব এখানে ব্যক্ত করা 
কর্তব্য। ব্যক্তিগত ধর্মে পরার্থপর চিত্ববৃত্তি চারতার্থ হইলে, তদনস্তর স্বার্থপর 
বৃত্তি পবিতোষেবও যথেষ্ট স্থল থাকে; কিন্ত বিপরীত বিধানে পরার্থপরতার 
স্থল প্রায় থাকে না বলিলেই হয়। তোমাব উদরপৃত্তি না হইলে, তুমি 
তোমার পরিবার পোষণ করিবে না. এরূপ সংকল্প স্থলে, আপনার উপযোগী 
থাদ্য আহরণের পরে তোমার পরিশ্রম করিবার বাসনা নিতাস্ত ধর্ঝ 
হইবারই সম্ভীবন!। কিন্ত পরিবারবর্গের উদরপৃৃ্ত করিবার পর তোমার 
আত্ম ক্ষুধা তৃপ্তির কোন বাধ! দৃষ্ট হয় না। স্থার্পরতার আতিশয্য বশত 
শেষোক্ত গৌণ কল্পটি প্রতিনিয়ত সিদ্ধ হয়, এবং মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে 
তাদৃশ শৈথিন্য জন্মিতে পারে না। আর এই প্রণালিতে পুরুষকার এবং 
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দমাজের হিত উভয়েরই যথেষ্ট পথ থাকে। ফলত এই গুঁ়তত্ব এমন বিচিত্র, 
যে গৌণভাবে সর্ব প্রকার স্বার্থপর চিত্তবৃত্তি' পরিতৃপ্ত হইতে পারে। অথচ 
তাহার অতি বৃদ্ধি হতে পারে না, মথচ পবার্থপবতাঁর ষথাযোগ্য পরিবর্ধন 
হইতে থাকে। কিন্ত মুখ্য কল্পে স্বার্থপতার পরিপৌষণ হইলে নানা বিপ্লব 
উপস্থিত হয়। যতিগণ কেবল মোক্ষ সাধন বিষয়ে স্বার্থপরতাঁর বশবস্তা 
হইয়৷ পরার্থপরতাকে জলাঞ্জলি দিয়া থাকেন, কিন্তু গৃহস্থ সমাঁজধন্মমতে 
গরার্থপরতা আশ্রয় করিলে আপন পরিবার এবং যতি উভয়কেই আশ্রয় 
দান করেন। ইহাঁর উপরে গৃহস্থ যদ্দি যতির আদর্শ মতে স্বার্থপর স্থথে 
বিরাগী হন অথচ পরার্থপরতার সংকল্প বলবৎ রাখিতে পারেন, তবে তাহার 
ব্যক্তিগত চরিত্র পরিবর্তিত হইবে; হইলে পুণ্য এবং সুখ উভয় বিষয় সঞ্চয় 
করিবার অপূর্ব ক্ষমতা জন্মিবে। অতএব স্থখাভিলাষ সমাজগত পরার্থপরতার 
অধীন করাই বিধেয়, ইহাহ্ির করা গেল। কিন্তু এই নিয়ম কে প্রচলিত 
করিবে, কিসের বলে উহ প্রতিপালিত হইবে? 

কতকদুর পর্য্স্ত সমাজ স্বয়ং প্রারুতিক নিয়মান্থসারে এই কার্ধ্য স্ুদিদ্ধ 
কবিয়া থাকেন। গুরু পদার্থ যেমন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বশত নিয় স্থান 
অধিকার করে, সমাজও সেইরূপ স্বীয় বলদ্বার! ব্যক্তিগণের গুরুতর স্বার্থ- 
পবতা নিবারণ করিয়া! রাখেন। জগতে ধর্মাশাসন থাকুক আর নাই থাকুক, 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব মান্ুক আর না মান্গুক,মন্ুষ্যকে সমাজে থাকিতেই হইবে এবং 
থাকিয়। সমাজ শাসনের অধীন হইতেই হইবে । দস্থ্য, প্রবঞ্চক, ব্যটিচারী 
ব্যক্তিরা নকল সমাজেই দণ্তার্হ হয়। 

মনুষ্য ব্যক্তিভাবে স্বান্গবন্তী এবং সমাজাধ্ীন বলিয়! পরান্ুব হী হয়। 
যে পরের বুদ্ধিকে আপন বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া পরান্ুবর্তী হয়, তাহার 
দ্বাৰা সমাজের জমাট ভাব পরিবদ্ধিত হয়; তাহার কার্য্যগতিতে ব্যক্তিরূপ পর- 
মাণ সকল পরস্পরের প্রতি আক্ুষ্ট হয়। অতএব এতা্শ ব্যক্তিকে স্ববোধ বলিয়া 
মানিতে হইবে। যে আপন বুদ্ধির ন্যুনাতিরেক বিচার করিতে অক্ষম,সে ঈচ্ছাক্রমে 
হউক আর অনিচ্ছাক্রমেই হউক,অগত| পরান্থবস্তী হইয়া থাকে। তাঁহাব চিত্তে 
স্বার্থপর বৃত্তির উদ্রেক হইলে সে আপন যৃখপতিকে আশ্রয় করে। নতুবা 
তাহার স্বার্থপরতা হেতু গৃহধর্শ, সমাজধর্্ম উভয়ই উচ্ছজ্খল হইতে পারে। 
এতাদৃশ ব্যক্তির গুরুতর দোষগুলি সমাজ কর্তৃক অবাধে নিবৃত্ত হয়। বিশেষ 
অত্যাচার করিলে ইহার সমাজ কর্তৃক নানাবিধ উপায়ে উতৎপীড়িত হইয়া 
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থাকে। অতএব সমাজ শাসন দ্বার প্রবল স্বার্থপরতা শ্বভাবতই খব্বাঁকত 
হইয়া থাকে । রঙ 

কিন্তু ব্যক্তিগণের সামান্য দোষ বহুতর। সমাজ তাহা স্বীয় পরার্থপরতা 
গুণেই সহ্য করিয়া থাকেন। সমাজ তস্করকে শাসনে রাখেন কিন্তু পরভা- 
গ্যোপজীবি ক্মিগণের কিছুই করেন না। ব্যভিচারী গৃহম্থকে আক্রমণ 
করিলে সকলেই তাহার প্রতিদ্ন্দী হয়, কিন্ত লম্পট ও বেশ্যার 
উৎপাত দেখিয়া! চুপ করিয়া থাকে । সমাজ এইরূপ নানা অপরাধ দনধ 
চিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন। সহ্য করেন বটে কিন্তু কেবল কালের উন্নতি 
সাপেক্ষ হইয়াই এইরূপে সহ্য করেন। এই "কল কীটগণের দংশন হেত 
সমাজ কেবল আত্ম দেহ কগুয়নেই ব্যাপৃত থাকেন এবং এইরূপ পাঁড় 
না হইলে যে সমস্ত মহতকার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেন, তাহার প্রতি 
নিরুদ্যম হইয়। পড়েন। সুতরাং এই সকল কারণ বশত সমাজ শরীরের 
ক্রমোন্নতি কেবল মন্দগামী হইয়৷ উঠে। 

সমাজের কার্য্য এবং ব্যক্তির কার্য মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে, তাহার আর 
একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। ইতিপূর্বে হীনবুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা 
গিয়াছে, অতঃপর তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তিব আচরণ বিবেচনা কর। এতাদৃশ ব্যক্ষি 
স্বার্থপর হইলে ছলে বলে অন্যের উপরে কর্তৃত্ব স্থাপন করে। কিন্তু তাহাৰ 
পরেও যদি তাহার স্বার্থপরতা পূর্বধৎ প্রবল থাকে, তবে তাহার অধীন 
ব্যক্তিরা নিরাশ্রয় হইয়া তাহার বৈরসাধন করিতে চেষ্টা করে; স্ৃতরাং 
প্রধান এবং অধীন মধ্যে পরম্পরের জমাটভাব চূর্ণ হইয়া যায় এবৎ অন্য ব্যন্তি 
প্রতৃত্ব স্থাপন করিবার পথ দেখিতে থাকে । আব যদি সেইব্যক্তি পূর্ববর্তী 
স্বার্থপরত| দমন করিয়া আশ্রিতবর্গের পালন করিতে থাকে, তবে তাহার 
প্রাথমিক দোষের অনেক অপনয়ন হইয়া যায়। সচরাচর এইরূপ ঘটনাই দৃষ্ 
হয়; সমাজের নিয়মই এই যে শাসনকর্তা! কর্তৃত্ব লাভ করিবার পরে স হত শিষ্টের 
পালন এবং ছৃষ্টের দমন করিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে মনুষ্য ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা 
নিবন্ধনই প্রথমত প্রবৃত্ত হন, অনস্তর সমাজ ধর্শীন্থুসারে পরার্পর আচরণে 
ব্যাপূত হন। এই সকল মন্ুষ্যের ব্যক্তিগত প্রকৃতি পরার্৫থপর হইলে মঙ্গলের পরি- 
সীমা থাকে না। তাহাদ্িগের বিশিষ্ট পরার্থপর প্রতৃত্ব হইতে সাধুগণের 
পরিবাণ ও মসাধুগণের বিনাশ নাধন হয় এবং তাঁহার! সত্য সত্যই নারায়ণের 
অবতার স্বরূপ হইয়! উঠেন। অতএব প্রভৃভাবে হউক অথব৷ ভ্বৃত্ভাবে হউক 
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উভয় স্থলেই ব্যক্তিগত গুরুতর অত্যাচার সমাজ বর্তৃক নিবারিত হুয় এবং উতর 
গলেই সামাজিক পরার্থপরতত। দ্বার! জগতের মঙ্গল হয়; হীন বৃদ্ধি ব্যক্তি, যুখপতির 
অন্নবর্তী হইয়! এবং স্বানুবন্থী প্রভু,বিপ্লাৰের আশঙ্কা বশত আশ্রিত পালন করেন। 
তাহাতেই সমাজ রক্ষা পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নতি অর্থাৎ শ্বানু 
বন্ঠিতার পরিবর্ধন সহকারে কখন স্বার্থপরতা কখন বা পরার্থপরতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
তবে নুখসাধন বিধান মতে স্বান্থবর্তী ব্যক্তিকে ষে স্বার্থপর বা যথেচ্ছাচারী 
হইতেই হইবে এমত নহে। আমার ব্যক্তিগত প্রকৃতি সমাজধন্মান্ুসারে 
উন্নতি লাভ করুক এই অভিপ্রায় হইলে স্বান্থবন্তা ব্যক্তিকে স্বভাবত্তই 
নিয়মান্থবর্তী হইতে হইবে। কেন না ততিন্ন হয়-ব্যক্তিগত স্খসাধনের 
ব্যাঘাত, নচেৎ ব্যক্তি ও সমাজ বিধানান্ুযায়ী পবার্থপরতার পথ রোধ হইবে। 

ব্যক্তিগণের স্বধর্ম্ই স্বানুবর্তিতা। স্বান্ুবর্তিতা ব্যতীত স্থখ সাধন হয় না। 
কিন্ত স্থান্বর্তা ব্যক্তি সমাঙ্জের নিকট এবং সমগ্র গ্রাককতিক নিয়মের নিকট 
বিনয়াবনত না হইলে কোন কাধ্যই স্ুসিদ্ধ করিতে পারেন না। আর তিনি 
নিয়মানুসারে পরচ্ছন্দান্ববর্তী না হইলে সমাজ ও ব্যক্তিবর্গের সর্ধাজীন 
মঙ্গল সাধন হইতে পারে না। অতএব বিবেচ্য এই যে স্বান্ুবর্তী ব্যক্তির 
পক্ষে নিয়ম কি? স্বানুবর্তা ব্যক্তির নিয়মও স্বান্ুবপ্তিতা) কেবল নূতন কথা 
এই যে স্থান্ুবর্তী ব্যক্তি পরার্থপর হইলেই পুরুষকার স্থুমিদ্ধ হয় | তাদৃশ 
ব্ক্ির নিয়ম স্বৃত, স্বীয় মনোবৃত্বির ফল, এবং ষাবতীয় বৈজ্ঞানিক 
নিমের অনুবর্ী । পরান্বর্ত ব্যক্তি অগত্যা! পরার্থপর হইয়া থাকে। তাহার 
পক্ষে এতদ্বিষয়ক চৈতন্য লাভই শ্বান্ুবত্তীতার পরিসীমা । আমার 
দ্বারা পরের মঙ্গল সাধন হইতেছে, এইরূপ চৈতন্য স্থলে পরের দাসত্ব সব্জেও 
স্ানবন্তিতা প্রবন্তিত হইতে পারে। অতএব কি স্বান্বন্তী কি পরাহবর্ভা 
উভয়ের স্বরৃত বা স্বীকৃত পরার্থপর নিয়ম অবলম্বন দ্বারাই কর্তব্যসাধন 
ও সুখসাধনের সমবায়ী ব্যবস্থা স্ুসিদ্ধ হয়। এরূপ প্রতি-ব্যক্তি-কত 
স্বীয় জীবনব্যাপী নিয়মই জীবনের মহাব্রত । এই ব্রত রচন| করিবার বিধান- 
কেই ব্রততত্ব নামে ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাতে জগতের সকল নিয়ম স্বীকার 
করিতে হয়। আবার শ্বীয় পুরুষকারের উপরে নির্ভর করিয়া এ সকল নিয়মের 
বপান্তর করিতে হয়। পুরুষকারের তারতম্য অনুসারে ব্যক্তিক্ৃত মলের 
নযুনাতিরেক হয়। কিন্ত ব্রত ব্যতীত পুরুষকারের স্থল কুত্রাপি থাকে না । 

ব্রত শব্দের অর্থ নিয়ম ; এবং সমস্ত জগৎও নিয়মের অধীন। উভড়ের মধ্যে 

| 
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ভেদ এই যে নৈসর্গিক নিয়ম মন্থুয্যের আবিষ্ধার) ব্রত ব্যক্তির স্বর্কৃত আঁ 
সম্বন্ধীয় নিয়ম। জ্ঞান, নৈসর্গিক নিয়মের দর্শন স্বরূপ । ব্রত, দৃরদৃষ্টি এ 
পরিণামদর্শিতার পরিচাঁয়ক। পরার্থপরতা, জীবন ব্রত) আর ধর্ম্োপান 
তাহার অবান্তর ব্রত। যেরূপ দর্শন, যেরূপ জ্ঞান এবং জীবনব্রত যেরূপ, তদ; 
সারে সেই সকল অবান্তর ব্রত অবলম্বন করিতে হয়। অভ্যাস সহকারে সেঃ 
সকল ব্রত নিবন্ধন ব্যক্তিগণ অন্যান্য বস্তবর ন্যায় নিয়মা্ধীন হইয়| উঠেন। 

নিয়ম ধরিলে তাহার অনুসরণ কাঁধর্ইী অবিরোধী জীবনযাত্রাপদে 
বাচ্য হয়। কার্ধ্য নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে থাকিলেই ক্রিয়াগত স্বখে, 
উদ্দীপন হয়। স্বার্থপরতা পদে পদে অন্যের নিকট ব্যাধাত প্রাপ্ত হয; 
সুতরাং স্বার্থপর ব্যক্তির ন্নির্তিরোধী কার্ধয এবং তজ্জনিত সুখ অসস্ভাবিত। 
নিজের নিয়ম নিজে করিলেই তাহাকে ব্রত বলে। স্ব্কত নিয়মে একবা 
্বার্থপরত! থাকিবে না, এরূপ মনে করা ভূল) কিন্তু সন্বলনস্থলে পরার্থপরতাবে 
অগ্রগণ্য করাই ব্রতের বিধান, আর পরার্থপরতাঁকে অগ্রগণ্য করিবায় জন 
শ্বার্থপরতাঁকে সতত দমন করিবার চেষ্টাই পুরুষকারের প্রধান অন্ব। 
ব্রত ম্বকৃত এবং স্বীকৃত হইলেই সতত ক্রিয়ান্থখের উদ্দীপন করিয়া থাকে । 
আর উহার উদযাপন স্থলে নানাবিধ কাম্যস্ুখেরও উৎপত্তি হয়। অতএং 
স্বার্থপরতা দমন ব্রত হইতে যেমন ক্রিয়াগত সুখের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ 
আবার অভ্যাম দ্বারা এ বিষয়ে যত সিদ্ধি লাভ হয়, ততই পবার্থপরতার 
গ্রভাৰ এবং কর্তব্য বিধানের উন্নতি হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তবৃ্তি 
পরিতোষের স্থখলাঁভ হয়। এতভিন্ন ব্রত পরার্থপর হইলে ব্যক্তিগত এবং সমাজ 
গত নিয়ম, সমন্তই প্রতিপালিত হয়। ব্রতের সংকল্প কালে সর্বপ্রকার প্রারুতির 
নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। স্বতরাৎ ইহার জন্য সর্ধপ্রকার নিয়ঃ 
পরিজ্ঞাত হওয়৷ আবশ্যক। 

অতএব জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ক্রিয়ীশক্তি ব্যক্তিচরিত্রের এই ত্রিবিধ 
শক্তিই ব্রতের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। কেবল সঞ্চালিত হয় তাহা নহে। 
ব্যক্তিচরিত্র ব্রতনিষ্ঠ হইলে তাহাতে অল্লাধিক পরিমাণে একান্তিক ভাব নিব' 
পতিত হয়। সেই একাগ্রত। হেতু উল্লিখিত ত্রিবিধ শক্তি একত্রিত হই 
উঠে। জগতের নিয়ম বহুবিধ । তাহা কেবল ব্যক্তির মনেই একত্রিত 
হইতে পারে কিন্ত এতাদৃশ একত্ব কেবল চৈতন্যের আকারে পরিণত 
হইলে ইচ্ছা ও ক্রিয়া শক্তির সঞ্চালন অথব! পুরুষকারের স্থল থাকে না। 
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গাক্ত সর্বব্যাপার বিস্তৃত চৈতন্য, ব্যক্তি চরিত্রে ব্রতাকাঁরে পরিণত হইলে 
কেপ্রকার অদ্বৈত ভাবের সঞ্চার হয়। ফলত কেবল এই উপায় দ্বারাই ব্যক্তি ও 
পমাজ্জের অদ্বৈত ভাঁব স্বতন্ত্র এবং অভিন্ন ভাঁবে বিকাশিত হইতে পারে। 
বং বিচার করিলে প্রকাশ হইবে ষে এইরূপ উপায় ব্যতীত নিশ্চয়াত্মক 
অদ্বৈত ভীব কখনই চৈতন্য গৌঁচর হইতে পারে ন। | 

এখন একবার ব্যক্তিরুত ব্রত,অর্থাৎ সমীজধর্ম্মোচিত কর্তব্যত! ও ব্যক্তিগত 
প্রসাধন এতদ্বয়ের সমবাঁয়ী নিয়ম, এবং ত্র্গাণ্ডের অন্যান্য নিয়ম, এই 
?ব নিরম মধ্যে সংক্ষিপ্ত তুলনা করিয়া দেখ। দেখিয়া বিবেচনা কর 
(উভয়ের মধ্যে যথাযোগ্য শীক্য সংস্থাপিত হইল কি না) এবং তাহাতে 
হিনধ্ানুযায়ী ব্রত সমূহের নিগৃঢ় তত্ব কি অসাধারণ প্রতিভা ব্যক্ত 
কবিতেছে। 

আমরা বস্তর বন্তত্ব কি, তাহা! জানি না, কেবল 019৩0001018, ফিনমিনা, 
ধাং গোঁচৰ বিষয় উপলব্ধ করিতে পারি; “গোচর' বলিতে যাহ! ইন্দ্ি- 
কে আশ্রধ করে তাহাই বুঝায়? বস্তর বস্তত্ব ইঞ্জিয়ের অগোচর। নিয়ম 
কবল মেই গোচর বিষয়ের মধ্যে অন্যথাঁবিহীন পূর্ববর্তিতা ব্যক্ত করে। 
ইন্দপ নিয়মই বিজ্ঞান শাস্কের একমাত্র সম্বলল। পরস্ত বস্ত কি, তাহার 
য় কোন স্থিববুদ্ধি করিতে হইলে, আমরা কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী 
ধণীবদ্ধ পূর্বক প্রতি নিয়মাবলীর আধেয় তাঁবিয়া এক একটি বন্ত 
না কিয়া লইতে পারি। কিন্ত নানা নিযমাবলীর মধ্যে এত বিভেদ যে 
'গর্ন্ত কেহই তাহার অদ্বৈত আধেয় কর্ননা করিতে পারেন নাই। কেহই 
'ৰগ কঞ্সনা করিতে কৃতকার্ধ্য হন নাই যে অমুক অমুক নিয়মগুলি একটি 
ন্থতে একত্র বিদ্যমান আছে এবং কেবল তাহা হইতেই অবস্থা ভেদে 
মান্য সমস্ত নিয়মের সঞ্চালন হয়। এই প্রণালী মতে তত্বানুসন্ধান যার- 
'বনাই সংক্ষেপ করিয়া আনিলেও, মনুষ্য এবং বহির্জগত বিষয়ক, দ্বিবিধ 
নিমাবলী এবৎ তাহার আধেয় দ্বিবিধ বস্ত, বলিয়া এক প্রকার দ্বৈতবাদ 
রা করিতে হয়। এই ছুই মহাঁবস্ত ঘটিত দ্বৈতবাদ হইতে অব্যাহতি 
'থা যায় না। অদ্বৈতবাদ কেবল মনুষ্যের অস্তরেন্ত্িয় মধ্যে বিরাঙ্গ 
বে। মনুষ্য, বহির্জগতের নিয়ম লক্ঘন করিতে পারেন না কিন্ত সেই সকল 
যম জানিয়া। বহির্জগতের উপরেও প্রতৃত্ব করেন। মন্থুষ্যের উপরে বহি" 
'গঞ্েরপ্রতুত্ব একেবারে অপ্রতিহত হইলে পুরুষ-কাবের স্থল থাকিত না। 
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বহির্জগতে গণিত এবং পদার্থ বিষয়ক দ্বিবিধ নিয়মীবলী | . এক একটি 
নিয়মাবলী ধরিয়া একটি এক শান্ত্। গণিত শান্ত্র ব্রিবিধ, যথা; সংখ্যা 
গণিত, ক্ষেত্র গণিত এবং গতি-গণিত। পদার্থ শাস্ত্রের দ্বিবিধআধেয_ 
নভোদেশ এবং পৃথিবী। পার্থিব পদার্থ আবার ছুই শ্রেণিতে বিত্ত 
তন্মধ্যে এক শ্রেণির নিয়মাবলিতে মন্তুষ্যের চেতন! ভেদে" তৌল, ভাগ, 
শব, আলোক এবং তড়িৎ এইরূপ অবাস্তর বিভাগ দৃষ্ট হয়। এতদ্বিষয়ক 
শান্্রগুলির একত্রিত নাম ভূতবিজ্ঞান (03903 0:০6) । পার্থিব পদার্থের 
দ্বিতীয় 'শ্রেণিস্থ নিঘ্নম রসায়ন শাস্ত্রের অস্তর্গত। আপাতত রাসায়নিক 
নিয়মের সহিত জীবতত্বের বিশেষ নৈকট্য অনুমান হয়। কিন্তু জীবন অতি 
বিচিত্র বিষয়। রাসায়নিক নিয়মে কখন যে উদ্ভিদ কি প্রাণীর জীবন বিষয়ক 
মূলতত্ব ব্যাখাত হইবে, এতাদৃশ প্রত্যাশা কর! তুল। এইজন্য দ্বিবিধ 
মহা বস্তর মধ্যে সমগ্র জড় বিভাগ একত্রিত কর! গিয়াছে; এবং সর্ধ- 
প্রকার সজীব পদার্থ দ্বিতীয় সংখ্যাতে মানবী শাস্ত্র নামে গণ্য করাই বিধেয়। 

এই মানবী শান্্ নামক শ্রেণিতে প্রথমত উদ্ভিদ ও প্রাণি সম্মিলিপ্ 
জীবতত্ব, দ্বিতীষত নরপুঞ্জাবলী বা রাজ্য উদ্গলক্ষে সম্মাজতত্ব, এবং সর্ব শেষে 
ব্যক্তিতত্ব, এই ত্রিবিধ শীস্ধের নিয়মাবলি দৃষ্ঠ হইবে। এই সমস্ত নিয়মাবলি বা 
চাহার আধেয় বস্ত্র পর্যায় পর্যবেক্ষণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, ভূতবিজ্ঞা- 
নের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের যেরূপ সম্বন্ধ, সমাজ বিষয়ক নিয়মের সহিত ব্যক্তি 
বিষয়ক ত্রতের সম্বন্ধও তদন্থুরূপ। ভূত বিজ্ঞানোক্ত তৌল তাপাদি বিষয়ক 
নিয়ম, সমস্ত পদার্থে ই বিদ্যমান,কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তন তদন্ুসারে নুসিদ্ধ 
হয় না। রাসায়নিক নিয়মে কেবল পদার্ধেন পরমাণু সমস্ত পরম্পরের সহিত 
সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়। আর মানবী শাস্াদি মধ্যেও দৃষ্ট হইবে যে ব্যক্তি 
গণ পরমাণুর সদৃশ । সমাজ, সেই ব্যক্তিরূপ পরমাণুর জমাট অব 
আর তাহা ভৌতিক পদার্থের ন্যায় বিভিন্ন নিয়মের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। 
ব্যক্তিগণের নিয়মই ব্রততন্ব এবং উহ! রাসায়নিক নিয়মের ন্যায় অতীব হুন্ম। 
ব্যক্তিগণ প্রধানত স্বকৃত এবং স্বীকৃত ব্রত দ্বারা সকল কার্ধ্য নির্বাহ করে। 
সেই সকল নিয়ম বাঁ ব্রত স্থপ্রণারি বিশিষ্ট হইলে সমাজের যেরূপ রমণীয় 
ভাব উদয় হয়, কুপ্রণালী বিশিষ্ট হইলে তাহা! কোন মতেই সম্তবে পা। 
সমাজ স্বীয় নিয়মান্ুসারে কালআ্রোতে, প্রবাহিত হয়। সমাজের নিয়ম তৃত 
বিজ্ঞানের অনুরূপ। এতদ্বার| ব্যক্তিরূপ পরমাণ, ইচ্ছাপূর্বক হউক ব 
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অনিচ্ছাপূর্ব্বক হউক, নিরন্তর শাসিত হয়। এবং যেমন উহার আদর্শ তাপ 
তৌলাদির নিয়ম, রসায়ন শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া সর্ববিধ পরমাণু সমষ্টিকে 
আচ্ছাদন করিয়া! রাখে; সেইরূপ জমাট-দমাজের নিয়ম পরমাণুরূপ ব্যক্তি 
সংক্রান্ত নিয়মকেও অতিক্রম করে। তুমি যদি জল ও দ্রাবক একত্র করিয়া 
দমকল চালাইতে চেষ্টা কর, তবে তাহার প্রক্রিয়া নিবারিত হইবে না বটে 
কিন্ত যন্ত্রটি অবিল্ে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। সমাঁজেও সেইরূপ ঘটিয়! থাকে। 
সমাজে বিভিন্নব্রত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বাহাত একত্রিত কার্ধ্য করিতে পারে। এবং 
একত্র থাকিয়া স্ব স্ব ব্রত মতে এবং পরার্থপর কার্য্য ও স্বকীয় স্বখসাধন উভয়ই 
নির্বাহ করে বটে, কিন্ত ব্রতের বিশৃঙ্খলতা হেতু এই ফলোদয় হয় যে যুগে 
যুগে সমাজ যন্ত্র বিকল হইয়। নানা উৎপাত ঘটিয়! থাকে। এই কথা কেবল 
কাব্যালঙ্কার স্বরূপ নহে। ইহার প্রমাণস্থল সমগ্র-জগতের পুরাবৃত্তে 
ব্দিমান। 

ফিনিসিয়! ও কার্থেঙ্জ দেশের সমাজ উপরোক্ত কারণে বিনষ্ট হইয়াছে। 
গ্রামের সমাজ, ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশের গুণগ্রাম স্বায়ত্ব করিয়া আপন 
শরীরে বুদ্ধিবৃত্তির অসাগুরণ উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু রোম আবার 
ঘ্রীমের চিত্তামার্গ পরিত্যাগ পূর্বক ক্রিয়ামার্গে প্রবিষ্ট হন। অনস্তর রোমের 
দ্ধ ও শাসন প্রণালী ইদানিস্তন ইউরোপীয় রাঁগ্য সমূহ অধিকার করিয়াছে। 
ইহাতে গ্রীসের বুদ্ধি এবং রোমের চেষ্টা, উভয়ই প্রকারাস্তরে সজীব 
রহিয়াছে। ফিনিসিয়া ও কার্থেজ নির্বৎশ হইয়াছে; কিন্ত রোম ও গ্রীস 
দেশস্থ সমাজের জীবন বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে পারা ধায় না। উর্ধ সংখ্যা 
বলিতে পার যে গ্রীস এবং রোম গুটিপোকার ন্যায় রূপান্তর গ্রহণ পুর্ব্বক 
ই্জাীগতি হইয়া সমগ্র ইউরোপে বিচরণ করিতেছে। ফলত আদ্যোপান্ত 
লক্ষ্য করিলে মানিতে হইবে যে, মিসর হউক, কি ফিনিসিয়া হউক, এইরূপ 
কোন বীজসম্ৃত হইয়া ইউরোপ প্রথমত এথেন্স গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, 
করিয়। এখন এত দ্রিগন্তব্যাপী হইয়াছেন। ইউরোপের মাহাত্ম্য ইউরোপীয় 
দিগের ব্যক্তিগত চরিত্র ভিন্ন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সেই চরিত্রে কাধ্য 
কূশলতা| এবং ক্রিয়! বিষয়ে ব্যক্তিগত হ্ৃতের অনুষ্ঠান ও পালন দেদীপ্যমান 
রহিয়াছে। ইউরোপের জীবনযাত্রা সবিস্তরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে, 
মধ্যকালীন ও বর্তমান ইউরোপের পুরাবৃত্তে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং 
তাহাতেও এতঘ্িষয়ক আলোচনা সমাণ্ড হইবে না। কেন না ইউরোপের 


২৭ নবজীবন। 
এখন পূর্ণবয়ন। তথাকার ভাবী অবস্থা বিষয়ে নিশ্চিত কথা কাহাবে 
- বলিবার সাধ্য নাই। এবং ইউরোপের ভাবী অবস্থা কল্পনা করিয়া তথাকার 
বর্তমান ক্রিয়া কলাপ'হইতে উপদেশ গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি ইউ- 
রোপের জীবন ক্ষয় হয় তবে এরূপ উপদেশ বৃথা হইবে। স্ুতরাঁৎ ইউরো- 
পের পথে চলিলেই সমাঁজ শরীরের সর্বাধিক দেহ পুষ্টি হইবে, একথা 
গবধারণ করাও অপাধ্য। 

জড়পদার্থে জীবনের সংম্রব নাই । সজীব পদার্থের জীবনবাস্তে দেহ ক্ষয় 
হয়। কিন্ত সমাজের জীবন আর এক প্রকার। উহা? কখন সজীব বণ্র 
ন্যায় বিলুপ্ত হয়, কখন গুটপোকার ন্যার পুনঃ পুনঃ জন্ম পরি গ্রহ করিয়া 
নানা অবস্থা ধারণ কবে এবখ কখন বা নিতান্তই অমরতা বিশিষ্ট বলিয়া মনে 
হয়। ফলত যে কারণে সমাজে ব্যক্তিগত দোন সমূহ প্রশ্রয় পায়, তাহাই 
সমাজের গুণগ্রামের বিদ্বকাঁবক এবং তাহাতেই সমাজদেহ ক্ষত,লুপ্ু অথবা 
বিনষ্ট হইয়া যায়। ইউবোপ ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিতে অপূর্ব গুণসম্পন্ন 
হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদ্দি কেহ মনে করেন যে ইউরোপেই 
সভ্যতার সীমা শেষ হইয়াছে, ইউবোপের প্রকৃতিতে দোষ নাই, ইহাই 
জগদ্িস্তীর্ণ হইয়া নরচরিত্রের আকাক্ষিত অমরতা লাভ করিবে, তবে তাহার 
ভ্রম হইয়াছে। আর যে কোন বিষয়ে দ্বিধা থাকুক, এ কথ। কেহই অস্বীকার 
করিতে পারিবেন না যে, গ্রীসে প্রথমত ইউরোপ ও এসিয়া উভয় মধ্যে যে 
ভয়ানক যুদ্ধকাণ্ড প্রজলিত হইয়াছে, উহা কখনই সর্্বতোভাবে মাঙ্গলিক 
নহে এবং আমরা স্বচক্ষে দেখিতেহি, সেই বৈরভাব এপর্যন্ত নির্বাপিত হইল 
না। এ যুদ্ধে এপিয়ার দৌষ স্বীকাৰ করিতে সম্মত আছি। প্রযুদ্ধনা 
হইলে হয় তো গ্রীস বিনষ্ট হইয়া এসিষার কুচরিত্র ইউরোপ ব্যাপী হইতে 
পাঁরিত। কিন্তু গ্রীমেব গুণে তাহা হইতে পারে নাই বগিয়া যে আলেকজন্দর 
ও জিলিউকসের মদগর্ষের এখনও প্রশখ্সা করিতে হইবে, এবং গ্রীসের 
নানাবিধ মহাগুণ ছিল বলিয়া যে সেই সমরানল অধুনাতন ইউরোপীয় 
বাণিজ্যের অঙ্গ হইয়া উঠিবে, ইহা! কখনই জগতের মঙ্গলজনক হইতে পারে 
না। ইউরোপ যদি একথা বুঝিতে পারেন তবে তদ্দেশের সমাঞ্জ শরীরে 
আর একবার গুরুতর পবিবর্ধঘন হইবে। এবং অন্তত সেই পরিবর্তনের 
প্রতীক্ষাতে ইউরোপের অন্করণ কার্য্ে আমাদিগের কিছুদিন বিরত থাকা 
আবশ্যক হইতেছে। সে যাহা হউক ষে পর্ধ্যস্ত বলা গেল তাহাতে বুঝা 
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যাইবে যে, ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষগুণ দ্বারা অর্থাৎ ব্রতের ফলাফল অনুসারে, 
দমাজ-জীবনের রত অবস্থাতস্তর হয়। তাহা পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তে ব্যক্ত 
হইয়া আছে। 

অনস্তর এসিয়ার প্রতিঘৃষ্টি করা যাউক। এসিয়ার কথা বলিলে আমা- 
দিগের ভারতের কথাই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইউরোপের কুচরিত্র 
দেখিয়া অনেকে ব্রাহ্মণের ওঁদার্যয ভূলিয়া যান; এমন কি, ব্রাহ্মণের 
পৌরু ব্যক্ত করিবার জন্য আধ্যজাতিকে ইউরোপীয়ের ন্যায় জিগীষা পরবশ 
নামনে করিয়া ক্ষাস্ত থাকিতে পারেন না। এরূপ কথার প্রতিবাদ করাও 
কঠিন। ভারতে যে প্রণালীতে সমাজ জীবন সঞ্চালিত হইয়াছে, বর্তমান 
অবস্থাতে তাহার বিচার করা ছুর্ঘট, কেননা আমাদিগের দেশের পুরাবৃত্ত 
নাই। এমন কি যে প্রণালিতে সামাজিক কার্ধ্য ন্বির্ণহ করিলে ক্রমশ 
পুরাবৃত্তের উদয় হয়, হইয়া সমাজতন্ব রচনা করিবার পথ গঠিত হয়, 
সেই প্রকার 79০: রিকার্ড করিবাব প্রণালিও এতদেশে পরিবদ্ধিত হয় 
নাই। ফলত এ কথাতে বোধ করি কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না, যে 
আমরা যদি সর্ব্তোভাঁবে সিদ্ধ হইতাম তবে ব্রাঙ্গণেরা বৌদ্ধদিগের তপ- 
কামনার প্রতি এত হস্তারক হইতেন না, ব্রাহ্মণ বৌদ্ধের বিরোধ এত প্রবল 
হইত না, এব ব্রাহ্মণ শিক্ষিত রাজধর্মাবলম্বীরাও এত অকর্ধ্য হইতেন না। 
ঈদানিস্তন সুশিক্ষিত মহাশয়ের! আধ্যজাতির কল্পিত জিগীষার বৃথা আন্দো- 
লনে ব্যাপৃত না হইয়া যদি হিন্দু ও রোমক উপদেশ গুলি একত্রিত করিতে চেষ্টা 
করেন, এবং যদি এইরূপ সংযুক্ত প্রণালীতে ধর্মাত্মিক সমাজ শাসন নংস্থাপন 
করিতে অন্থুরক্ত হন,তাহা। হইলে থে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অমরত। 
পাইতে পারিবে । আমার স্থল কথ এই যে ব্যক্তিচরিত্র নিবন্ধন ইউরোপীয় বা 
বোমক শাসনে ধর্ম্মকরে নাই, হিন্দুদিগের ধর্মে রাজ্য শাসনের স্বকৌশল উদ্ভা- 
বিত হয় নাই। হিন্দুদিগের এই দোষ হেতু এসিয়ার সমাজে রাজাও রাজ্যের 
মধ্যে সুকৌশল সম্পন্ন প্রীতি জন্মে নাই । এপিয়ার কথা দূরে থাকুক, এই 
দোষেই ভারত মধ্যে এত রাজভেদের আতিশয্য এবং বঙ্জবাসী হিন্দু মুসলমান 
উভয়ে এক কর্তার অধীনতা স্বীকার করিতে পারেন না। ফলত ছুহাজার বৎসর 
পূর্বে সেই সেলামিসের (৪৪৪18) সংগ্রামে গ্রীন যে পারসিক নবাড়া ধ্বংশ 
করিয়াছেন, সেই অবধি আমাদিগের রাজধর্খের হীনতা স্বীকার করিতে হইবে। 
মামরা যতই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্ের গর্ব করি, সেই শাস্ত্র যখন রক্ষা করিতে পারি 
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নাই_ষখন আজি ইংরাজের নিকট খণ স্বীকার পূর্ব্বক সেই শীল্ত্ের দোষ 
গুণ বিচার করিতে বসিয়াছি, তখন আর রাজ-গর্ষ আমাঁদিগের শোঁভ| 
পায় না। প্রস্তাবিত দৌষ আমাদিগের ব্যক্তিগত চরিত্রে সর্ধত্র ব্যক্ত রহি, 
যাছে। রাঙ্জায় রাজায় যেমন; জ্ঞাতিবর্গ, গ্রাম্যদণ এবং একান্নবর্তী পরিবার 
মধ্যে সর্বত্রই সেইরূপ আত্মবিচ্ছেদ। সর্বত্রই এক প্র্ণালীর দূষিত শামন। 
এই ভারতের মাহাত্ম্য কিসে উৎপন্ন হইয়াছে? ভারত ত্রাক্ষণের নিকট 
ধর্ম শিক্ষা করিয়াই এত বড় হইয়াছিলেন। তাহার একটি প্রধান অঙ্্র বৈরাগ্য। 
আর হিন্দুগণের বৈরাগ্য মধ্যে সার কথা ব্রততব । আমরা কোন ব্রত করিলে 
তাহার উদ্যাপন ন1 হওয়া পর্য্স্ত অনন্যচিত্তে সেই ব্রত পালন করিতে 
পারি। ব্রতের মর্ধ বুঝি না। বালিকাগণ শৈশবকালে সাঁজতি পুজার বত 
করে) পতি শোঁকাতুরা বিধবা ব্রহ্মচরধ্য বা সহমরণ ব্রত করেন এবং পরম, 
হংসেরা জিহ্বা হইতে দোষ বিশিষ্ট কথা নিষ্কান্ত করিলেই অমনি মৌন ব্রত 
করিয়া স্বশ্ব চরিত্র সংক্ষার করেন। ব্রতের তত্ব যেরূপ হউক আমরা 
ব্রত কর্িতে বিলক্ষণ শিখিয়াছি তাহার সন্দেহ নাই। এবং এই নিমিত্ত 
ভারত বা এসিয়ার ব্যক্তি চরিত্র এমন মনোহর । অন্তত আমাদিগের চক্ষে 
এমন চিত্বরপ্ক দেখায়, যে তাহার ধ্বংশ কদাচ সত্ভাবিত মনে হয় না। 
হিনুগণ নির্বংশ হইতে পারেন কিন্তু তাহারা ব্যক্তি জীবনের নিমিত্ত যে অপূর্ব 
ধর্ম এবং যে সমস্ত পুণ্যগর্ভ ব্রত পদ্ধতি সংস্থাপিত করিয়াছেন তাহার সার মর্ম 
বিলুপ্ত হইবার নছে। নরসমাজের অমরতা নিবন্ধন এই অপুব্বধর্মব কৌশন 
চিরস্থায়ী হইবে। নবদ্বীপ)ভাটপাড়া এবং বারাণসির তি, দণ্ডি এবং অধ্যাপন্ক 
মহাশয়ের! এ বিষয়ে স্তত্তিত চিত্ত হইতে পারেন। তাহারা আধ্য বংশ 
কলঙ্কিত করিয়া আপনাদিগের শান্তর সর বাণিজ্যোন্মত্ত ইউরোপের নিকট 
বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্ত শাস্ত্রের মর্ম বিনষ্ট হইবে ন1) একান্ত গঙ্গে 
ভারত খষিগণ দেশীস্তরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন, করিয়া জগদ্ধিস্তীর্ঘ নর. 
সমাজের হদয়ে চিরকাল বিরাজ করিবেন। বলিতে ছুঃখ হয় যে ব্রতের এই 
সকণ মাহাত্ম্য একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিকট বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্ত 
বুঝি আর নাই বুঝি, ধাহার! এই প্রাচীন দেশে ব্রতের নিয়ম উদ্ভাবন করেন 
তাহাদিগের ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি বিলুণ্ড হইবার বন্ত নহে। উহা! দ্বার 
ব্যক্তিগত ৪চরিত্র সম্পূর্ণরূপে মার্জিত না হউক, উহ! হিন্দুসমাজকে আশ্রয় 
. করিয়াছে বলিতে হইবে । এবং আমরা যদি হিন্দু রক্ত ও হিন্দুধর্ম শরীরে ধার 
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করি তবে আর অর্ধাচীনের মত হিন্দু শাক্্রীবলিকে পুত্বলির ন্যায় সোহাগ 
করিতে প্রবৃত্ত হইব । এঁকসে এসিয়া, ইউরোপীয় ধর্ম স্বায়ত্ত করিতে পারেন 
সেই চেষ্টাতে ব্যগ্র হইধ না| কিসে ইউরোপ এসিয়াঁর মাহাত্ম্য চিনিতে পারেন 
তাহার সহায়তা করিব এবং কিসে ইউরোপ এবং এসিয়া উভয়ে মমবেত হইয়া, 
কিসে হিন্দু বৌদ্ধ, মুসলমান খ্রীষ্ঠান সকলে পমবেত হইয্বা! নিষ্ষণ্টকে সমগ্র 
নর সমাজের দেহ পুষ্টি করিতে সক্ষম হন, সেই চেষ্টী করিব। 


সা কিকিপকী টি? 


সিংইল যাত্র।। 

১২৯০1৯৪ ই ফাল্গুন_গত কল্য কল্যানীর বুদ্ধমন্দির দেখিয়া 
আসিয়া! আমার দৈনিকে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখিয়াছি। 
দিংহলে শৈব, মুসলমান ও ৃষ্টিয়ানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প ; বৌদ্ধদের 
মধ্যাই অধিক। এজন্য বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ লিখিলে অন- 
ধার চটী হয় না। 

(১ বৌদ্ধদের ধর্শশান্্র তিন কাণ্ডে; এজন্য তাহা পিটকত্বয 
ব্রিপিটক) নামে খ্যাত। এই তিন কাণ্ডের নাম হ্ত্ত (সুত্র), বিনয় 
ও অভিধন্মো (অভিধর্শ)। স্থত্রে গৌতমের অর্থাৎ শাক্যসিংহের বচন 
প্রকটিত থাকায়, সুত্রই ধর্মশাস্ত্রের মূল গ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়াছে । 
ইত ও বিনয় ধর্্োপদেশ পূর্ণ। অভিধর্্ম বৌদ্ধদিগের দর্শন বলিলে 
পা যায়। অভিধর্্মকার পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহার 
[তে ব্রদ্ধা অখবা ঈশ্বর * জগতের স্থষ্টিকর্তা নহেন। ম্বভাব হইতে 
বের উৎপত্তি, শ্বভাবে তাহার স্থিতি এবং শ্বভাবেই তাহার লয় হইয়া 
ঈান্তরে পুনব্্বার স্থষ্ি, স্থিতি ও লয় হইবে। বুদ্ধই পুরুযোত্তম, বুদ্ধ 
ইতে উচ্চতর কেহ নাই। অভিধর্ম্ের মতই বৌদ্ধদিগের অধিকাংশের 
'৩১ এজন্য অনেকেই বৌদ্ধদ্রিগকে নাস্তিক বলেন। তাহারা যে নিরীশ্বর 
হার মনেহ নাই; কিন্তু যাহারা পরলোক ও কর্ধফল মানে, যাহাদের 

* অতিধর্থ্মে “শিব” অর্থে “ঈশ্বর” শের প্রয়োগ আছে । বৌদ্ধদের 
'ালহুত্র অভিধর্মের ন্যায় নিরীশ্বর |. . 
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মতে 'মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশাস্তিঃ', যাহাদের ধর্ধনীতি অত্যুৎ্ক্ট, তাহারা 
নিরীশ্বর হইলেও তাহাদিগকে নাস্তিক বল! উচিত নকে। 

যাহারা চার্বাক, যাহার! পরলোক ও কর্মফল মানে না, যাহাদের মতে 
ইন্জিয় স্থখই পরম পুরুষার্থ, তাহারাই প্রকৃত নান্তিক। কপিল, শীক্যমুনি 
ও অগন্ত.কোম্ৎ নিরীশ্বর হইয়াঁও নাস্তিক নহেন। 

অধিকাংশ বৌদ্ধ নিরীশ্বর বটে) কিন্তু নেপালে একটি সম্প্রদায় আছে 
তাহারা আদি বুদ্ধ মানে। তাহাদের মতে আদি বুদ্ধ দ্বারা জগৎ স্ট 
হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বরে এবং হিমবস্ত প্রদেশের আদি বুদ্ধে কোন ভেদ 
নাই। বৌদ্ধরা মানব শাক্যমুনিকে দেবতাদের অপেক্ষা মহান্‌ বলয় 
মান্য করেন বটে, কিন্তু তাহারা দেবতাদের অস্তিত্ব অন্বীকার করেন না। 
বৌদ্ধ শীন্্রমতে মর্ত্যলোকের উপর দেবলোক, তদুপরি ব্রঙ্গলোক, তছুগরি 
অরূপ ব্রহ্গলোক, সর্রোপরি নির্বাণ । ললিতবিস্তরের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিত 
আছে যে, মায়াদেবী প্রস্থতী হইলে, ব্রহ্মা এবং দেবরাজ শক্র নবজাত 
শাকাকে গন্ধোদক দ্বারা গান করাইলেন। * হৃততপিটকে ইন্দ্র, বরহ্ধা, বিধু। 
শিব, বরুণ ও বিশ্বকর্মা দেবতাদের এবং ষক্ষরাজ কুবেরের উল্লেখ আছে। 
স্থানবিশেষে ত্রঙ্গ। পিতামহ নামে; বিষ নারায়ণ, জনার্দন ও উপেন্দ্র নামে) শি, 
শঙ্কর নামে এবং ইন্দ্র, সচীপতি নামে উক্ত হইয়াছেন। তাহারা যে মাননীয় 
এ কথা হুত্তপিটকে স্বীকৃত আছে) কিন্তু বুদ্ধই কেবল পরম পুজনীয়। ধাহার 
স্বতাঁৰ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে স্বীকার না করিয়া ব্রহ্মা ব। ঈশ্বরকে স্ঠিকর্ 
বলেন, অভিধর্মমকার তাহাদের উপর বিজ্জপ বর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু অভিধর্থে 
রঙ্গ বা ঈশ্বরের প্রতি বিদ্ধপ নাইী। 

বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, শাক্যমুনি প্রথম বা একমাত্র বুদ্ধ নহেন। 
প্রতি মহাকল্পে এক বা তদধিক মহাপুকষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার 
তপস্যা ও পুণ্যবলে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের সকলেরই হন 
জন্দ্বীপে) ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে। সকলেই উব্নবিন্ব বা উরূবেলার জনপদে 
(বুধ গয়ায়) এক একটি বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ হইয়াছিলেন। যিনি যে বৃক্ষতরে 





* গগনতলে হি স্থিত ব্রঙ্গোত্তমঃ শত্রু দেবোত্তমঃ 
সুচিরূচির প্রমন্ন গন্ধোদটকর্বিন্নপী বিনারকম্‌। 
ললিতবিস্তর, ডাক্তয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্করণ, ১০৬ পৃষ্ঠা। আমর 
গদেশকে এবং গুরুকে বিনায়ক বলি, বৌদ্ধরা বুদ্ধকেই বিনায়ক বলেন। 
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বধ হযাছিলেন, তাহাই তার বোধিদ্রম। গৌতম অর্থাৎ শীক্যসিংহের 
পূর্বে ২৪ জন বুদ্ধ হটুয়াছিলেন। ইহার পরে মিত্তেয় (মৈত্রেয়) নামে এক 
মহাপুরুষ বুদ্ধ হইবেন। 

শকাবা প্রারভের ৭*১ বৎসর পূর্বে বৈশাধী পূর্ণিমার দিন মঙ্গলবারে 
শাক্যসিংহ কপিলবস্ত নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহার পিতা গুদ্ধোদন 
লপিতবিস্তর গ্রন্থে রাঁজচক্রবর্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্ত বস্তুত 
তিনি সামান্য রাজা ছিলেন বোধ হয়। আমাদের প্রাচীন গ্রন্থোক্ত অনেক 
মমাগবা ধরণীর অধিপতির রাজ্য কুচবিহার অপেক্ষা বড় বিস্তৃত ছিল না। 
বাছা দশবথ প্রবল পরাক্রাস্ত নরপতি ছিলেন; কিন্তু রামচন্দ্র বনবাসিত 
£ইয়। প্রথম রাত্রি তমসাতীরে থাকিয়া, পরদিন বেদশ্রুতি পার হইলেন। 
হাগর পরদিন কোশলের অস্ত্যসীম। অতিক্রম করিয়। শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত 
ইইলেন। রামচন্দ্র ক্রতগামী রথারোহণে বনগমন করিয়াছিলেন বটে, 
তথাপি অষোধ্যাকাঞ্ডের ৪৮১৪৯ এবং ৫০ সর্গ পাঠ করিলে, তাহার পিতার 
কোশল রাজ্য অতি বিস্তৃত ছিল বলিয়া প্রতীত হয়না। শুদ্ধোদন দূরে 
রা ভারত, রঘু, যুধিষ্ির ও অশোক ব্যতীত কেহই ভারতবর্ষে রাঙ্গ- 
চক্তবন্তী হইতে পাবেন নাই। 

পুবাকালে মহাঁসমারোহে লাম্গলোৎ্সব হইত। উৎসবের দিন রাজ! 
স্বত্তে হল ধারণ করিতেন। কথিত আছে যে শুদ্ধোদন রাজ! বালশাক)কে 
উৎসব দেখাইতে লইয়! গিয়াছিলেন। শিশু নিরাধার আকাশমার্গে উঠিয়া: 
মাগন অঠিমানুষী শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে এই 
অশৌকিক ক্রিয়া বৌন্ধ গ্রন্থকীরদিগের রচনা মাত্র। কৈশোর গতে যশোধর! 
গোপা নামী একটি রূপসীব সহিত শীক্যেব বিবাহ হইল) শাক্য কিছুকাপ 
আমোদ প্রমোদে রহ রহিলেন। পরে একজন জরাগ্রন্ত বৃদ্ধ, একজন কুষ্ঠ- 
বৌগী, একটি শন ও একজন সন্যাসী দেখিয়া তাহার মনে বৈরাগ্যোদয় 
হইল এবং তিনি তপ্বী হইবার সঙ্কল্ন করিলেন। শাক্যের রাভুল নামে 
এটি পুত্র জন্মিবার পর আষাঢ় মাসে উত্তরাধাঢ়া নক্ষতরে, তিনি গৃহত্যারগী 
ইইলেন। কয়েকটি তাপস ও তাঁপসীর আশ্রম দর্শন করিয়া এবং বৈশালী 
নগরে কিয়কাল অবস্থৃতি করিয়া,তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহ নগরে প্রবেশ 
কবিলেন। তখন তাহার সমভিব্যাহারে তাহার পিতৃব্য পুত্র আনন্দ ছিলেন। 
পৰে এই আনন্দ শাক্যের একজন প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। রাজগৃহ 


২৭৬ নবজীবন। 


এক্ষণে বিহার প্রদেশে রাঁদগির নামে খ্যাত। নগরে গ্রবেশ করিলে 
নগরবাসীরা তাহার রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। কেহ বলিল, 'নিকি 
অনন্গ? তবে ইহার শরীরে মহেশ্বরের কোপানলের চিহ্ন কেন নাই? 
কেহ বলিল, "ইনি কি শত্রু? তবে ইহার সহজ লোচন কোথায়? 
পুরবাধীরা মগধরাজ বিশ্বসারের নিকট গিয়া! কহিল, যে একটি অদ্ভূত পুরুষ 
আসিয়াছে; সে যক্ষ কি দেব, ব্রহ্মা কি রিষণু, তাহা! কেহই বূলিতে পারে না। 
রাজ! শাক্যকে তাপসত্রত হইতে বিরত করিবার চেষ্টা ক্রিজেন, কিন্তু ₹ত- 
কার্ধ্য হইতে পারিলেন ন1। শাক্যসিংহ উরবিন্ব বা উন্ধবেলার অরণ্যে তপস্যা 
আরম করিলেন। এমন কঠোর তপস্যা করিল্লেন, যে নিকটবন্তাঁ জনপদ 
বাসীরা মনে করিল যে অনশনে তাহার প্রাণবিয়োগ হইবে। ধসময়ে 
স্বজাতা নাদী একটি ত্ত্রকুলোস্তবা রমণী * তাহার নিমিত্ত পায়সানন গ্রন্থত 
করিয়! তাহাকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ থাওয়াইতেন ? নতুবা! শাক্য নিশ্চয় কালগ্রাদে 
পতিত হইতেন। শীক্য এমন কঠোর তপস্যাতেও সিদ্ধার্থ হইতে পানি, 
লেন না, অর্থাৎ তাহার বাঞ্িত জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না। গরে 
আনশন ব্রত ত্যাগ করিয়া নদীতীরে একটি অশ্বথ বৃক্ষতলে নূতন প্রণালীতে 
পুনর্ধার তপস্যা করিতে লাগিলেন। শাক্যের পরম শক্র বশবর্তী মার নানা 
প্রকার উৎপীড়ন আরম করিল এবং তপস্যার বিভ্ব জন্মাহীতে ঘন্রবান 
রহিল। “মার যে কে, ইহা নিরূপণ করা স্থকঠিন। পণ্ডিতরত্ব মূলর বলেন 
মার পাপ-প্রবৃত্তি-্দাতা (80100609) অর্থাৎ যে অর্থে যিহুদী, খুষ্টিয়ান ও 
মুসলমানগণ “সয়তান্‌, শব্দ প্রয়োগ করেন, প্রায় সেই অর্থে বৌদ্ধরা “মার 
শব প্রয়োগ কবিয়] থাকেন। বৌদ্ধ কোষকার অমর সিংহ বলেন “মার 
কদ্দর্পের একটি নাম। অমর সিংহের খ্যাখ্যাই ঠিক বোধ হয়) কারগ 
ললিত বিস্তরে লিখিত আছে ষে মার. আত্মপরিচয়ে বলিয়াছিলেন,__ 
“কামেশ্বরোহন্মি বসিতা ইহ সর্বলোকে 
দেবাশ্চদ্ানবগণ! মন্তুজাশ্চতীর্য্যা |” 

মারকে জয় করিয়া বাক্য মারজিৎ নামে খ্যাত হইলেন। যুবা তাঁপমের 
পক্ষে ক্রোধ লোভাদি জয় অপেক্ষা কামজয় অধিকতর দুরূহ ব্যাপার। 

* দয়াই রমণীকুলের পরম রমণীয় গুণ। কঠোরতপা শাক্যের শীর্ণ ও 


বিবর্ণ কলেবর দেখিয়া কৃষক ও গোপবালকেরা বিদ্রপ করিত। সুজাতা ও 
ঠাহার কয়টি সন্গিনী তাহার গুশ্রাা করিয়াছিলেন। | 
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এজন্যহী পুরাণে লিখিত আছে যে যোগীন্ত্র মহাদেব কর্তৃক তাঁপসারি কামদেব 
ভন্বীভূত হইয়াছিলেন, এবং মেনকা অপ্সরা! মহাতপা বিশ্বামিরের তগস্তা 
ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ধাহারা & সমস্ত পৌরাণিক আধ্যায়িকার নিগৃচ 
তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে সক্ষম, তাহারাই বুঝিতে পাঁরেন পুরাণের রচয়িতা 
মানৰ প্রকৃতি কেমন বুঝিতেন। বুদ্ধচরিতে মাঁরজয়ের যে উপাখ্যান আছে, 
তাহার তাৎপর্য এই যে শাক্যসিংহ্‌ অন্যান্য রিপু সহজে বশীভূত কথিয়া- 
ছিলেন; কিন্ত কামজয় করিতে কষ্ট পাইয়াছিলেন। বস্তত মার যে কোন 
পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন সে কথা 
উপকথা মাত্র। পরিশেষে শাক্য তপস্তাবলে এবং পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যরলে 
সমুদয় বিষয়প্রবৃত্তি জয় করিয়া, জিন এবং শ্রেষ্জ্ঞান লাভ করিয়া, বুদ্ধ 
হইইলেন। তাহার বয়স তৎকালে ৪* বসরেব ন্যুন ছিল | তিনি 
বাবাণসী নগরে গিয়া নগরের নিকটবর্তী খষিপট্রন বিহারে (তাপসীশ্রমে) 
নির্বাণ মুক্তির মার্গ প্রদর্শনাভিপ্রায়ে ধর্মোপদেশ দিতে আরত্ত করিলেন। 
ধষিপট্টনাশ্রমে অনেক মুগ ছিল) এ জন্য তাহার একটি নাম মুগদীব। 
এক্ষণে তাহা শারনাথ নামে খ্যাত। এ স্থানের বিহারের প্রস্তরময় ভগ্রাবশেষ 
কাশী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

এমন চিস্তাশীল শিক্ষিত হিন্দু কেহই' নাই, ধাঁহার হৃদয়ে এ আশ্রমচিহ্ত 
দেখিয়া ছুঃখের সঞ্চার না হয়। এ স্থলে আর্ধ্যকুল চুড়ামণি বুদ্ধ আপন 
অক্ষয় কীর্ির হুত্রপাত করিয়াছিলেন। আমরাও সেই আর্ধ্য বংশো্টব 
কিন্তু আমরা প্রকৃত ধর্মরষট, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভর্ট স্বাধীনতান্রঃ ও পৌরুষত্রষ্ট হইয়া 
পশ্তবৎ জীবন যাপন করিতেছি । কে আমাদিগকে শাক্যের ন্যায় শিথাইবে 
যে প্রকৃত ধর্ম হদয়গত, তাহ! মুখগত বা আচারগত নহে? শাক্কয ৪ বংসরের 
অধিক কাল ধর প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত রছিলেন। ধর্মপ্রচার জন্য ভারতবর্ষের 
অনেক প্রদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন; কিন্তু আাবস্তি প্রদেশে জেত বন 
বিহারেই অধিক কাল অবস্থিতি করিতেন । কোৌসম্বী প্রদেশে কোসম্বী নগবে 
ও ঘোষিতরাম বিহারে, মগধ প্রদেশে রাজগৃহ নগরে ও বেণুবন বিহারে 
এবং বৈশালী প্রদেশে কুশী নগরেও ধর্মদোপদেশ দিয়াছিলেন। মহাবংশ নামে 
মিংহলের ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে ভগবান গৌতম বুদ্ধ দুইবার 
সিংহলে গিয়াছিলেন; একবার স্থমানকুট (আদমগিরি) পর্ধতে, আর একবার 
বক্ষ রাজধানী কলটাণী,নগরে। কিন্ত ভারতবর্ষ, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ বা চীনের 
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কোন বৌদ্ধ গ্রন্থে মহাবংশৌক্ত সিংহলযাত্রার প্রমাণ নাই। শাঁক্যের যখন 
অশ্ীতি বর্ষ বয়ন তখন শিনি সশিষ্য কুশী নগরে যাত্রা করিতেছিলেন 
পথশ্রাস্ত হইয়া তিনি একটি আত্রকাননে বিশ্রাম করিলেন। উপবনস্বামী 
চণ্ড তাহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল। শাঁক্য বরাহ্‌মাৎস ভক্ষণ করিয়া 
উদরাময়ু রোগগ্রস্ত হইলেন। সেই বোগেই তাহার মৃত্যু হইল! শাক্য 
এমন মহাত্মা ছিলেন, যে তাহার মতবিরোধী হিন্দুরাও তাহাকে পুরুষোত্বম 
এবং ভগবান বির অনতাঁর বলিয়া মান্য করেন। (৩) স্বন্দ পুরাণাস্তর্গত 
কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, বিষ্ণু বুদ্ধব্ূপে অবতীর্ণ হইয়া অস্থর এবং 
পাষগুদিগের নিপাত জন্য কাশী ধামে মোহধর্্শ প্রচার করিলেন। তাহার 
প্রভাবে দেবতাঁবা কাশীত্যাগ করিলেন । মনোনিবৃত্তি ব্য হীত শান্তি নাই; 
ধর্ম মনোগত) আচাঁরগত নহে) কেবল বর্ণবিশেষের ধন্্মাধিকার নাই, 
মনুষ্য মাত্রেই ধর্াধিকার আছে; এই সমন্ত শিক্ষা প্রকৃত ধর্মোপদেশ। 
মোহ্ধর্ষের শিক্ষা নহে। স্কন্ধ পুনাঁণের রচয়িতা ভ্রম জ্ঞানে পতিত হইয়াছেন 
লোকপাঁল বিষ্ণু পাঁষগুদিগকে ধর্দ্পথে না আনিয়! তাহাদিগকে বিপথগামী 
করিলেন, এমন কথ! বলিয়া পুরাণকাব বিষুটুর অবমাননা করিয়াছেন। 
বস্তত বৌদ্ধধর্ম নিরীশ্বরতা দোষে দূষিত না হইলে প্রায় সর্বাঙ্গ সুন্দর 
হইত। নিরীশ্বরতা যে গুরুতর দৌষ তাহাৰ সনোহ নাই; কিন্তু পৃথিবীর 
অবস্থা এমন হইয়াছে যে, সর্বাত্রেই লোকে মুখে ঈশ্বরের নাম লইয়! কার্য্যদ্বার 
আপনাদের নিরীশ্বতাৰ পরিচয় দেয়। যে সমস্ত আধ্য খষিগণ উপনিষদা্দি 
ধর্মশান্্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার! নিশ্চয়ই প্রকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্ণয় 
করিয়াছিলেন; কিন্তু কালে আর্ধ্যদিগের ধর্ম, উপধর্্ম হইয়া পড়িল। জন" 
সাধারণের বিশ্বাস হইল যে, দেবত1 বিশেষের নামোচ্চারণ, তীর্থ বিশেষ 
দর্শন, নদী বিশেষে অবগাহন প্রভৃতি উপায়দ্বার পাপমুক্ত হইবে। এই 
সময়ে শাক্যসিংহ আবিভূতি হইয়া লৌক সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে 
ধর্ম সঞ্চয় জন্য মনকে নিবৃত্ত ও পবিত্র করিতে হইঝে, কেবল আচারে ও 
বাহাড়স্থরে ধর্ম সঞ্চয় হয় না, আর কর্মফল অবশ্যস্তাবী। শুদ্ধাচার অনেক 
সময়ে ধর্মের সহায় হইয়া থাঁকে কিন্তু শুদ্ধাচার ধর্ম নহে, ধর্ম হাদয়ের ধন। তাহা 
বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপে প্রকাশিত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম ও ক্রিয়াকলাপ পৃথক 
পৃথক পদার্থ। এই মমন্ত উপদেশে এমন নূতন কথা কিছুই নাই, যাহ 
আর্য খষিদিগের ধর্মশান্ত্ে পাওয়া যায় না। তথাপি বুদ্ধ, শঙ্করাচার্যা 


মিংহলযাত্র। | ২৭৯ 


চৈতনা, নানক, রামমোহন রায় প্রভৃতি মহাত্সীদিগের মধ্যে মধ্যে আবির্ভাবের 
বিলক্ষণ প্রয়োজন আছে; নতুবা হৃদয়গত সনাতন ধর্ম, মুখগত এবং আচার" 
গত উপধর্্মে পরিণত হয় । জন সাধারণের চৈতন্যোদয় জন্য অনেক সময়ে 
পুবাতন কথা নৃতন করিয়। বলিতে হয়। 
শীক্য এক সময়ে প্রাচীন মার্গের দোষ দিয়া বলিয়াছিলেন-_- 

“অজ্ঞান পূর্ববং কুতপঃ খাষভিঃ প্রতপ্তম্‌ 

ক্রোধাভিভূতমতিভিদ্দিবলোককামৈঃ। 

তে তত্বতোহর্থরহিতাঃ পুরুষং বদস্তি 

ব্যাপিং প্রদেশগতং শাশ্বতমাহুরেকে । 

মূর্তমমূর্তমগ্ডণং গুণিনং তৈব 

কর্তা নকর্ভা ইতি চাপাপরে ক্রবন্তি । 

প্রাচীন খষিদিগের মধ্যে অনেকেই যে কুতপা ছিলেন তাহার সন্দেহ 

নাই। বিশ্বামিত্র ক্লোধাভিভূত হইরা বশিঠের এবং আপন সন্তানদিগের 
যাবপবনাই অনিষ্ট করিলেন । দুর্বাসা অতি সানান্য কারণে কুদ্ধ হয়৷ দেববাজ 
হইতে অতি সামান্য মানুষ পধ্যস্ত সকলকেই অভিশাপ দিতেন | 
জমদগ্ি রোষপরবশ হইয়া স্ত্রীতত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন এবং আপন 
পুত্রকে মাতৃহস্তা করিলেন। বুদ্ধ এই সকল খধিদিগরকে কুতপা বলিয়া 
তাহাদিগের প্রক্কত পরিচয় দিয়াছেন; কারণ বাহারা ক্রোধ বশীভূত, করিতে 
গারেন নাই, তাহার তাপ্রর নামের অধিকারী নহেন। কিন্তু কতিপয় ব্যক্তির 
দোষে সকলকে কুতপা বলা অন্যায়। রক্রাকর মহাপাপী ছিলেন, তপো- 
বলে ধার্দ্মিক চুড়ামণি বাল্সীকি হইলেন। বাল্সীকির ন্যায় মহাতপা অনেক 
খবি আর্ধ্যতুমিকে পুণ্যভূমি করিয়া গিয়াছিলেন। নন্দনকাননশোভিত, 
ন্র্বগীতনিনাদিত, অপ্সরাসেবিত ম্বর্গকামন! তাপসের উচিত নহে; কিন্ত 
তাহা বলিয়া কি মোক্ষ কামনা, পরমাস্বার লীন হওয়ার কামনা দূষণীয়? 
ঘখন শাক্য মুনি তপস্যারস্ত করিলেন, তখন কি তাহার নির্বাণ মার্দ জানিবার 
কামনা ছিল না? কোন কোন খষি ঈশ্বরকে মুর্তিমান ও সগুণ বলিয়াছেন, 
এবং কেহ কেহ তাহাকে অমূর্ত ও নিগুণ বলিয়াছেন, বলিয়! বুদ্ধ স্থির করি- 
লেন যে ঈশ্বরের বিষয়ে আমর! কিছুই জানিতে পারি না । অতএব যে তাপস 
হার ধ্যান করে সে কুতপা। তিনি এইরূপে অজ্ঞেয়বাদের * স্থা্টি করি- 
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২৮০ নবজীবন। 
লেন এবং কোমৎ, মিল ও ন্পেন্সারের আঁদ্দিগুর হইলেন। অলৌকিক 
ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষও ভ্রমে পতিত হয়। 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বৌদ্ধরা পরলোক মানে না। এই সংস্কার 
নিতান্ত ভ্রান্তিমলক। বৌদ্ধমতে গাপী নিরয়ে, পণুলোকে, প্রেতলোকে, 
অথবা অস্থ্রলোকে ছুঃখভোগ করিয়৷ পুনর্ধার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। 
পুণ্যবান-ব্যক্তির! তুষিতাি ছয় প্রকার দেবলোকে, ধ্যানাদি ষোড়শ প্রকার 
ব্রক্ষলোকে, অথবা চারি প্রকার অরূপ ব্রহ্মলোকে বাস করে; কিন্তু নির্বাণ 
মুক্ত না হইলে তাহাদের মর্ত্যে পুনর্জন্ম হয়। বৌদ্ধদের নির্বাণ যে কি, 
তাহার নির্দেশ কর! স্ুকঠিন। অমাদের মতে পরমাত্মায় জীবাত্বা লীন 
হইলে জীবাত্ব। নির্বাণমুক্ত হয়; কিন্তু যাহার] পরমাত্বা মানে না তাহাদের 
নির্বাণমুক্ত কি? অভিধর্মমতে নির্ব্বাগ নাস্তিত্ব; কিন্ত ধণ্দপদের রচয়িতার 
মতে নির্বাণ পরম শান্তি, অর্থাৎ যে অবস্থায় অস্তিত্ব মাত্র থাঁকে, কিন্তু চিন্তা) 
বাসনা ও স্ুখছুঃখাস্ৃভৃতি থাকে না। পণ্ডিতবর মূলর বলেন, শেষোক্ত মতই 
শাক্য মুনির মত। তবে জান্দেনীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলের মতাঁবলম্বীরা 
বলিতে পারেন যে, নিুণ অস্তিত্বে ও নান্তিত্বে কিছুই ভেদ নাই। পুনর্জন্ম- 
জনিত ছুঃখ হইতে মুক্ত করাই বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্য । ন্ুত্তপিটকে লিখিত আছে 
যে গৌতম পূর্ব পুর্ব জন্মে অমরাবতী নগরে ব্রাঙ্ষণ কুমার ছিলৈন, মধ্য- 
দেশে চক্রবর্তী রাজা ছিলেন, নাগরাঁজ ছিলেন, পশুরাজ দিংহ ছিলেন, বঙ্গ- 
রাজ ছিলেন, রমাবতী নগরে ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইত্যাদি। দশরথজীতক 
নামক বৌদ্ধগ্রস্থে লিখিত আছে, যে বুদ্ধ পুর্বঞন্মে দশরথের পুত্র রামন্ত্ 
ছিলেন। ললিতবিস্তরের রচষ্িতা বলেন যে শীফ্য মায়াদেবীর গর্ভে জন্ম- 
গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বোধিসত্ব * অবস্থায় তুষিতলোকে অবস্থিতি কপ্পিতেছিলেন। 
বৌদ্ধরা বে কেবল পরলোক মানে এমন নহে; তাহারা সাধারণ হিন্দুদের 
ন্যায় জীবায্মার দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রমণ মানে। 


মস পপ পপি পাশা পেস পপ 


* যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্ত প্রাপ্ত হইবার কতক পরিমাণে উপমুক 
হইয়াছে, তাহাকে বোধিসত্ব বলে। 


কাশীস্তোত্র ৷ 


জয় জয় কাশী অর্দচন্ত্রকায়, বেণী স্বসজ্জিত অসি বরণাঁয়। 
পদতলে শোতে স্ুরধূনী ধাব, কটিদেশে কোটি সোপানের হার। 
নবদিবাকর-কিরণ-মালা, মন্দির-মুকুট-দেউলে-ঢালা। 

দিব্যচক্ষে শিব-ত্রিশূল কাঁশী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বাঁরাণসী ॥ 
জ্ঞানতত্বময় পুরাণেব ক্ষেত্র, চির-উন্মীলিত জগতের নেত্র। 
আধ্যহদিগহ-মাধ্রীতে ভরা, ত্রিসুগব্যাপক শ্োত ধারা-ধরা। 
ভুবন-সংক্ষেপ ভারত-সার, ধরাতে স্বধন্য মহিমা যার। 

পুণ্যাত্মা পাঁপীতে বার প্রত্যাশী । জয় অন্নপূর্ণাপুবী জয় কাশী ॥ 


জয় অন্নেপূর্ণা আনন্দ-অবনী, ইহ-পরকাল-নারিদ্র্য-দাঁশিনী। 
হিন্দুহ্ৃদিক্ষেত্রউৎ্সাচ্হের গতি, ব্রত-দান-ধর্মে নিত্য আৌতবতী। 
ধনিক ধার্মিক ধীবাঁজগণ, দেহে মিশীইতে করে আকিঞ্চন। 

না থাকে পরশে পাতকরাশি। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় কাশী ॥ 


জয় বিশ্বেশ্বরপুবী জয় কাশী । 

শিবমোক্ষপুরী পরমার্থধাম, ধরাধন্য ভূমি তরিভূবনে নাম। 

ধণী জ্ঞানী মুঢ়ে নাহি যাহে ভেদ, কোলে এসে যার সবে ভূলে খেদ। 
সদা স্থখমষ মহাশ্মশীন) মরিলে মোক্ষ তখনি দান। 

ভব যাঁর ভাবে সদা উল্লাসী। জয় বিশ্বেশ্বরপুবী জয় কাশী ॥ 
সর্ববিদযা, কলা, শাল্স, দরশন, চিরদিন যার দেহের ভূষণ । 

অতুল্য ভূবন এ মহীমণ্ডলে, জ্ঞানের কৌত্তভ-মণি-বক্ষস্থলে। 
জগতের চক্ষে জ্যোতিদাঘ়িনী, যোগী-মহর্ষি-মানম-্জননী। 

ভারতের ফুল্ল গ্রতিভাময়। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী জয় জয়। 


ত্রিপাতকতারা পুনর্জনমহরা, ক্ষিতি মোন্ষক্ষেত্র একদেহেধরা | 
যার কোলে মিশে শুকর ব্রাহ্মণ পূর্ণদেহে ত্রহ্মহৃদে অংস্থাপন। 
জীবাত্ঝা ঈশ্বরে যুগল যায়, শিবময়পুরী ধরণী-গায় । 


ভারতভূবন যার বিলাসী । জয় কাশি জয়, জয় বারাপসীণ 
ৃ ৪ 


২৮২ নবজ্ীবন । 


জয় কাশী জয়, জয় বারাণসী ॥ 

মহামহা প্রাণ জীবগণ যায়, দিন-শনুদিন মিশাইছে কায়। 

চির প্রজ্জলিত মহাপ্রাণশিখা, যার প্রচিরেণু-বেণুভাগে লিধা। 
যে ভূমি অযৃতমন্দির সার, অনাদি অনস্ত প্রভাব যার। 
মোক্ষতীর্ঘচূড়া তৃবন কাশী। জয় বিশ্বেশ্বরপুরী বারাণসী | 


মহাশবক্ষেত্র-মহী-্ধরাতলে, এ মহিমা কোথা.কার অঙ্গে জলে? 
কোথা মৃতদেহে দিয়ে পুষ্পক্নল, পূজা কবে তারে মানবমণ্ডল। 
অন্তরে যাহার অস্তর্জলি ছেদ, দেহমুক্ত জীব শিবে অভেদ। 
নিখিল ব্রহ্মাগ্ড তাপহারিণী। জয় জয় বিশ্বণীব-মিস্তারিণী ॥ 


জয় মোহহরা চৈতন্যধারিণী, জ্ঞানদা স্থখদা মোক্ষবিধায়িনী। 
বক্ষস্থলে যার ত্রিকোটী অমর) অলক্ষ্য প্রত্যক্ষ জাগে নিরস্তর | 
জগত-জননী অন্নদা আপনি, যেখানে খুলেছে আনন্্বিপণি। 
পূরণব্রহ্মরূপ যাহে বিদ্যমান, শিব যেথা দীবে দেন আত্মদান। 
আনন্দ যাহার সচ্চিতের হাসি। মহাকাল্পুরী জয় জয় কাশী 
জয় কাশী জয়। জয় বারাণসী ॥. 





মর্মকথা | 


অতীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বে কাঃ 
সহকারে জিতজাতির তিন প্রকার মাত্র পরিণাম সম্ভব হইতে পারে। 

প্রথমত, জিত জাতির একেবারে সমূলোচ্ছেদ হইয়। থাকে। যন 
জেতা ও জিতজাতির মধ্যে সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক প্রভেদ থাকে, যখন পরি 
জাতির মধ্যে সামাজি ক বন্ধন অত্যন্ত শিথিল থাকে,যধন অসভ্য প্রিতজাতি।- 
স্থিতিশীলতা বশত তাহাদের চিরন্তন প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অধিকতা 
আস্থা ও পক্ষপাতিতা জন্যই হউক--অথব]| প্রকৃতিগত প্রভেদবশত জে 
জাতির উন্নত ও পরিবর্ধমান অবস্থা বুঝিতে অসমর্থ হুইয়াই হউক-_অথা 
পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভীব দৃট়ীভৃত থাকা বশতই হউক) স্বীয় অবস্থা 


পি 
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উন্নতির দ্বারা জেতার সমকক্ষ হইতে না! পারে, তখন ম্বাভাবিক নিয়মানুসারে 
পরিণামে তাহারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

হিম্পানিগণ যন সর্ধপ্রথমে আমেরিকা জয় করেন, তখন অসভ্য 
আমেরিকানগণ উৎপীড়িত, নিহত ও ক্রমে ধ্বংশ হইয়াছিল। কধিত আছে, 
স্পেন সেনাপতি কর্টেঙ্জ একা মেক্সিকো জয়ের সময় প্রায় চল্লিশ লক্ষ 
মেক্সিকোবাসীকে হত্যা করিয়াছিল। পেরু, ত্রেজিল ও আমেরিকার ত্বীপপুঞ্ত 
জয়ের সময় পিজারে! প্রভৃতি সেনীপতিগণও অসংখ্য অসভ্য ইগডিয়ানদিগকে 
তরবারি মুখে অর্পিত করিয়াছিল। কিন্তু ইযুরোপীয়গণ যদি এই হতভাগ্য 
দিগকে এত উত্পীড়িত ও ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট না করিত, তাহা হইলেও 
সত্য জাতির সহিত সমকক্ষ হইতে ন] পারিয় প্রকৃতির কঠোর নিয়মানুসারে 
তাহারা পরিণামে ধ্বংশ হইয়া যাইত । কালের পরিবর্তৃনে অনুন্নত ও নিজ 
নিজ উদরান্ন পর্য্যন্ত আহরণে অসমর্থ জাতি গুলির ধবংশ হইবে, নতুবা 
তাহারা অবস্থা পরিবর্তন কবিয়া উন্নত ও অন্যান্য সন্নিহিত সত্যজাতির 
মমকক্ষ হইবে, ইহাই গাককৃত নিয়ম । এইরূপ আর্ধ্যপিতৃগণ সর্ব প্রথমে 
এদেশে আসিলে এতদ্দেশীয় আদিম অসভ্যঙাতি সকল তাড়িত ও প্রায় 
বিনষ্ট হইয়াছিল। এইরূপে বর্তমান সময়ে ইংরাজাধিকারে কেপকলনি 
হইতে অসভ্য জুলু প্রভৃতি জাতিরা তাড়িত ও ধ্বংশ হইতেছে। এই 
নিয়মান্থদাবে সাক্ষণদিগের অধিকারে অসভ্য ব্রিটন জাতি কতকপরিমাণে 
বিনষ্ট ও পার্ধত্য-গ্রদেশে তাড়িত হইয়াছিল। 

জিতজাতির উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইবার মার একটি কারণ আছে। যখন 
অপেক্ষাকৃত অসভ্যজাতি কোন দেশ আক্রমণ করিয়া তাহা! অধিকার করিয়া 
লয়, তখন তাহারা আপনাদের স্বীয় অধিকার ও প্রভৃত্ব অক্ষুঞ্র রাখিবার জন্য 
এবং আপনাদের অপেক্ষা উন্নত জাতির সংস্পর্শ পর্য্যস্ত ত্যাগ করিবার জন্য 
প্রায়ই জিতজজাতিকে ধ্বংশ করিয়া ফেলে। প্রাচীনকালের মানবজাতির 
সভাতার ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, সে সময়ে যুদ্ধে পরাজয় হইলে 
বিজিত জাতি প্রায়ই ধ্বংশ হইত। তখন পাশব বলই সমাজের নিয়স্তা ছিল। 
পাশববলের দ্বারা অপেক্ষাকৃত শাস্ত ও সভ্যজাতি পরাভূত হইলে প্রায়ই সেই 
স/জাতিকে বিনষ্ট হইতে হইত। পুরাবৃত্ব পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই 
কত উন্নত, কত সভ্য জাতি এই প্রকারে একেবারে ধ্বংশ হইয়া কেবল 
৷ নামমাত্রাবশেষ হুইয়াছে। এইরূপে গ্রাচীন রোম অসভ্য গন হুন্‌ প্রত্ৃতি 


২৮৪ নবজীবন। 


জাতির পাশব বলে ছিন্নভিন্ন ও উৎ্মন্ন হইয়াছিল। এই নিয়মান্ুসারে গ্রাচীম 
গ্রীসের অধঃপতন ও ধ্বংশ হইয়াছে। এইরূপ, অসভ্য বর্ধর জাতির আহ্রির 
আক্রমণে প্রাচীন মৈশরী, টায়রিয়, সিডনী, ফিনিদিয় গ্রভৃতি মহাসমৃদ্ধিশানী 
জাতিরা ভূপুষ্ঠ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন কার্থেজও এই. 
রূপে রোমের পাশব বলের নিকট নতশিব ও সমূলে উচ্ছ্দেগ্রাপ 
হইয়াছে। কিন্তু পাশববলও আবার কখন কখন উন্নত ও অধিকতর বন 
বিস্তীর্ণ জাতিকে একেবারে ধ্বংশ করিতে পারে না। যখন জগদ্ধিজয়ী 
অসভ্য জেঙ্গিস্‌ থা চীনদেশ অধিকার করিয়া লন, তখন সভ্যতর চীন হে্িদ 
খর দৌর্দগ পাশববলেও বিনষ্ট হয় নাই। তাহার সামাজিক সংগঠন 
দুতর ছিল ও তাহার অন্তর্ত.ত শক্তিও গ্রবলতর ছিল, সেই জন্যই দুইশত 
বৎসর পরেও আবার সেই চীন তুর্কদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল। দে 
ষাহা। হউক, অধুনা মনুষ্য সাঁমাজের উন্নতি ও মানবজাতির অভ্যতাবৃদ্ধির 
সহিত সামান্য পাশববলের আধিপত্য একরূপ অন্তর্থিত হইয়াছে, সতৃতরাং 
এক্ষণে অসভ্যজাতির দ্বার! সভ্যতর সম্প্রদায়ের বিনাশ হইবার আর সম্ভাবনা 
নাই। সেইরূপ সভ্যতর ইয়ুবোপীয়দিগের দ্বারা অসভ্য আমেরিকানদিগের 
যেমন বিনাশ হইয়াছিল, আধুনিক উন্নত সমাজ সংগঠনে সেরূপ পাশববলের 
দ্বারা অসভ্যজাতির উচ্ছেদ সম্ভব নহে। এক্ষণে কেবল পূর্কোলিথিত প্রান্ত 
নিয়মান্থুসারে জাতি বিশেষের বিলোপই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। 

এই প্রকারে অসভ্য জাতির বিনাশ সম্বন্ধে আর একটি কথ] এ স্থলে 
উল্লেখ করা আবশ্যক। এক্ষণে সভ্যতার উন্নতির সহিত সভ্য দেশগুলির 
লোৌকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে এবং সেই জন্যই ইতর শ্রমীবিদ্রিগের অন্নাতাবে 
বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞ রাজনীতিকগণের মতে উপনিবেশ সংস্থাপন 
ব্যতীত জনবৃদ্ধি স্রোত হ্রান করিবার ও দেশের সাধারণ লোকদিগের অবস্থা 
উন্নত করিবার কোঁন উপায়াস্তর ন! থাকায়, সেই সকল ঘনসন্নিবি্ট জনপা 
হইতে ক্রমে ক্রমে অসভ্য অল্প জনপূর্ণ দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে। 
এইরূপে অষ্ট্রেলিয়া, মরিসস্‌, কেপকলোনি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ সংস্থাগিত 
হইয়াছে । কালসহকারে সম্ভবত সমস্ত অসভ্য দেশগুলি এইরূপে সত্য 
জাতির উপনিবেশ: দ্বার! পূর্ণ হইবে। তখন সভ্য জাতির সংঘর্ষণে অদতা 
জাতির অস্তিত্ব অধিক দিন সম্ভব হইবে না। তখন যদিও অসভ্য জাতি 
সভ্য জাতির সামান্য পাশববল দ্বারা বিনষ্ট হইবে না, তথাপি তাহারা উন্নত 
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হইতে না গারিলেও ক্রমে নিজ উদরান্ন সংগ্রহে অসমর্থ হইলে কিছুদিন 
পরে বিলুপ্ব হইয়া যাইবে। আড়াই শত বৎসর পূর্কে, আমেরিকার ইউ- 
নাঈটেডষ্টেটে একটিও ইউরোপীয় ছিল না_সমস্ত দেশই অসভ্য আমেরিকান- 
দিগের আবাস স্থান ছিল; কিন্ত তথায় ইংলও, ফ্রান্স প্রভৃতির উপনিবেশ 
সংস্থাপিত হওয়ায় আদিম অধিবাসীগণ অনেকে যুদ্ধে হত ও অধিকাংশ ক্রমে 
ক্রমে দেশ ত্যাগ করিয়া ঘোর অরণ্যানী আশ্রয় লইয়া! পরিশেষে উচ্ছেদ 
প্রাপ্ত হইয়াছে । অষ্ট্রেলিয়া, আগামান প্রভৃতি স্থানের অসভ্য জাতির কাঁল- 
সহকারে এই পরিণাঁম হইবাঁরই সম্ভাবনা। 

দ্বিতীয়ত_-জেতা ও গিত উভয় জাতি কালক্রমে মিলিত হইয্বা এক 
নৃতন জাতিতে পরিণত হয়। যেখানে জেতা ও জিতজাঠি মধ্যে প্রভেদ 
অতি অন্ন থাকে অথবা বিজিত দেশ ও বিদেতার স্বদেশ মধ্যে প্রকৃতিগত 
প্রভেদ অধিক ন1 থাকে_অথবা অপার জমুদ্র বা অলঙ্ঘ্য পর্ধতাঁদি ছুই 
দেশকে পরম্পর বিভক্ত না করে-_অথবা যেখানে জেতৃজাতি স্বদেশ পরিত্যাগ 
করিয়া জিত দেশে আসিয়া বাস করে ও সেই দেশকে কান সহকারে আপনা- 
দের জন্মভূমি মনে করে--অথবা দেতা ও জিত জাতির মধ্যে জাতিগত বা 
প্রক্কতিগত বৈষমা বা বিদ্বেষভাব অধিক না থাকে-_-তাহা হইলে পরিণামে 
এই ছুই জাতি মিলিত হইয়া এক স্বতন্ত্র অভিনব জাতির উৎপত্তি হয়। যখন 
নরমানেরা সাক্ষণ ইংলগুকে শ্রথম জয় করে তখন নরমান ও সাক্ষণদিগের 
মধ্যে বিদ্বেষভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল,ক্রমে নরমানদিগের শ্বদেশ নম্মা্ডি হস্তাস্তর 
হওয়ায় ইংলগ্ডই তাঁহাদের স্বদেশ হইল ও অতি অল্প দিনে নরমান ও সাক্ষণ 
জাতি সংমিলিত হইয়! ইংরাঁজ জাতির উৎপত্তি হয়। পূর্বে ফ্রান্সের গল 
বা কেন্টিক জাতি যথেষ্ট উন্নত ছিল। কিন্তু অধিকতর সভ্য রোম ভাদিগকে 
পরাজয় করিলে উভয় জাতির সম্মিলনে তাহাদের ভাষ! পর্য্যন্ত লাটিন হইয়া- 
ছিল। তৎপরে ফ্রাঙ্ক জাতি আবার তাহাদিগকে পরাজিত করিলে ক্রমে 
তাহাদের সহিত ফ্রাঙ্ক জাতি মিলিত হওয়াতে ফরাসি জাতির স্থি হইয়াছে। 
র্ম্বলে বলীয়ান্‌ সারাসেনগণ মহম্মদের মৃত্যুর পর মরকো দেশ হইতে 
তাতারের সীমাস্ত পর্য্যন্ত অধিকার করে এবং ধর্মপ্রচার দ্বারা সেই সমস্ত 
দেশের আদিম জাতির সহিত মিলিয়! যায়। তাহাদের তিন চারি শত বর্ষ 
রাজত্বের পর আবার তুকীরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এই সমস্ত দেশ 
অধিকার করিয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে উভয় জাতির একরপ সন্সিপন 
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হইয়া গিয়াছে। প্রায় একশত বংসর হইল, ইযুরোপের গৌলও দেশকে 
রুষিয়া, অস্্ীয়া ও প্রিয়া, বিভক্ত করিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছে। কিন্ব 
দ্র পোলগ্ডের রীতি নীতি সমস্তই বিজেতাদের মত। পূর্বোন্টিখিত সমস্ত 
কারণেই পোলও বিজেতাদের সহিত এক হইয়া যাইবে, তাহার আর কোঁন 
সন্দেহ নাই। 

জেতা ও গ্রিত উভয়জাতির এই প্রকার সন্মিলনের সাধীরণ নিয়ম এই 
ষে, বে জাতির সামাজিক সংগঠন দৃঢ়তর, যাহাণের অন্তভূতি শক্তি অধিকতর) 
এবং যাহারা বিস্তারে ও লোক সংখ্যায় বৃহত্তর, তাহারাই অপেক্ষাকৃত শিথিল- 
বন্ধন সমাজকে আকর্ষণ করিয়া লয়। স্থতরাং অবস্থা বিশেষে কখন জেত1 কখন 
বা জিত জাতি আসিয়া অপরের সহিত মিলিত হয়। তবে মিলনের সময 
ন্গেতা জাতিকে কতকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়া--কতকটা অবনত হইয়। 
জিত জাতির সহিত মিলিতে হয়, নতুবা জিত জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি দ্বারা 
অথবা যেরূপে হউক গ্লেতার সমতুল্য হইলেও জেতার মহিত মিলিতে সাহস 
করে না। নরমান সাক্ষণদিগের মধ্যে নরমানরাই সাক্ষণদিগের সহিত 
মিলিত হইয়াছিল। 

ইহা ব্যতীত সচরাচর দেধিতে পাওয়া যায়, জেতৃজ্জাতির দ্বার বিজিত 
জাতি কনক পরিমাণে ধ্বংশ হয় ও যাহার! অবশিঞ্ থাকে তাহার! অল্নে 
অল্পে উন্নত হইয়া সভ্য জাতির সহিত মিলিত ও তাহাদের সহিত এক 
জাতিভূক্ত হইয়া যায়। কারণ, কতক পরিমাণে ধ্বংশ হওয়ায় জিত 
জাতি হীনবীর্ধ্য হইয়া পড়ে এবং উপাদাস্তর না থাকায় ক্রমে ক্রমে বিজেতার 
সহিত মিশিয়া গিয়া অন্তত তাহাদের সমাজের নিয়স্তরতুক্ত হইয়া যায়। 
এইরূপে আমাদের আধ্্যপিতৃগণ এদেশীয় আদিম জাতিদ্দিগকে তাড়িত 
করিয়াও একেবারে ধ্বংশ করিতে পারেন নাই। অনাধ্যগণ অনেক দিন 
পণ্যন্ত অত্যন্ত স্বণিত শুদ্রভাবে থাকিয়াও কাল্গসহকারে আর্ধ্য জাতির 
সহিত মিলিত হইয়াছে এবং উভয়ের রীতিনীতি ও ধর্ম এক হুইয়! গিয়াছে। 
সচরাচর জেতা ওজ্রিত উভয় জাতি এইরূপেই পরম্পরের সহিত্ত সংমিলিত 
হইতে দেখা যায়। 

তৃতীয়ত-+কাল সহকারে ব্িত জাতি উন্নত হইয়া তাহাদের 
হ্বাধীনতা পুনলশাভ করে--যখন জিতজাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতির দ্বার! 
জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে--বখন তাহারা নিজ বাহুবলে অন্য জাতি হইতে 
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আত্মরক্ষা করিয়। নিজ স্বাধীনত! বজায় করিবে_-তখন নিজ বীর্ধ্য বলেই 
হউক) অথবা! অন্য জাতির সহায়তা লাভেই হউক, অব! জেতার উদারত। 
জন্য তাহাদের সাহাধ্যেই হউক, তাহার! পুনর্ধার স্বাধীন হইবে। অধী- 
নতা মাহেই--মনের স্বাভাবিক গতি) আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অভিপ্রায়, 
ওআমাদের অভিগ্সিত কার্যে বাধা দেয়। সুতরাং মন্ুষ্োের বৈষয়িক 
উন্নতির সহিত মনের ষে স্কুত্তি হয় ও তাহার সহিত ক্রমবদ্ধিত অভাব 
পূরণের যে ইচ্ছা হয় অধীনতাই তাহার অন্তরায়। অতএব যখন প্রিতজাতি 
উন্নত হইয়া জেতৃজাতির সমকক্ষ হইবে তখন কখনই এরূপ অধীনত] সহিবে 
না। পর্বতে আোতম্বতীর বেগ রোধ হইলে কিছুপরে উহ] সহন্র গুণ বেগে 
পর্বত উলজ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হয়; কোন স্থিতিস্থাপক পদার্থকে চাপ 
দিলে তাহা ক্রমে সন্কচিত হয় বটে; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অপ্রতিহত'বেগে 
বাধা অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব বিস্তুতি পৃনর্লাভ করে। সেইরূপ গিতজাতি 
অধীনতার পেষণে প্রথমে সঙ্কুচিত হয় বটে,কিস্ত দশ বৎসর পরেই হউক .অথবা 
মহত্র বংসর পরেই হউক তাহাদের নষ্ট স্বাধীনত| অবশ্যই পুনরুদ্ধার করিবে। 
পূর্বে প্রাচীন রোম অসভ্য গথ, হুন্‌ প্রভৃতি জাতি দ্বারা ধবংশ হইয়াছিল, 
তথাপি রোমের যে অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল-্রচ্ছন্নভাবে যে অগিন্ফ,লিঙ্গ 
ভন্মাচ্ছাদ্দিত ছিল।_তাহাঁতেই রোম ধ্বংশ হইয়াও আবার রক্তবীজের মত 
পুনর্বার জীবিত হইয়! সেদিন পর্য্যস্তও সমস্ত আধ্যাত্মিক ইযুরোপের অভি- 
নেতা হইয়াছিল। ভাহার পর অতি সল্প দিন হইল গ্যারিবন্ডি, ম্যাট্সিলি, 
কাবুর গুভৃতি স্বদ্দেশহিতৈষী মহাপুরুষদিগের যত্ব, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ 
জন্য ইটালী এক্ষণে যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। এঈবূপে 
্রীকেরা তুকীঁদের নিষ্ঠ র উৎপীড়ন হইতে মুক্ত হইয়াছে । স্পেন দেশ নবম 
শতাব্দীতে আফ্রিকাবানী মূর জাতির অধীনস্থ হয় এবং আট শত বৎসর 
ক্রমাগত তাহাদের অধীন থাকিয়া, তাহাদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া 
পরে পঞ্চদশ শতাববীর শেষভাগে ফার্দিনাস্তের রাজত্ব কালে মূরদিগকে একে" 
বারে দূরীভূত করিয়াছে। একদিন সুইজারলণ্ডও অস্রীয়ার ভীষণ পদাখাত 
সহ করিয়াছিল--কিস্ত উইলিয়ম টেলের বীর্ধযবলে তাহার সে হীনাবস্থা 
অধিক দিন থাঁকে নাই। এইরপে |রুসিয়ার রুমিলিয়া তুকীঁদের অধীনে 
থাকিয়া পুনর্বার স্বাধীন হইয়াছে । সুইডেন অনেক দিন পরাধীনতার পরে 
ডেন(দিগের হস্ত হইতে যৌড়শ শতাৰীতে গষ্টেবস্‌ বেসারের বীর্য বলে স্বাধীন 
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হইয়াছে। ইংলগডও ষোড়শ শতাবীতে স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্তিলাড 
করিয়াছে । এই কারণেই বোধ হয় এক্ষণে ইয়ুরোপীয় তুরস্কে মুসলমান, 
দিগের অধিকারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে । বোধ হয়, শীহ্ই 
সারভিয়া, ওয়াপেপিয়! প্রভৃতি প্রদেশ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবে, 
অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় নীতিজ্ঞদিগের এইরূপ বিশ্বাদ। ম্ৃতরাৎ স্পষ্টই 
দেখা যাইতেছে যে, এক জাতি কখন চিরকাল অন্যজাতির অধীন 
থাকিতে পারে না-ইহাই এতিহাসিক নিয়ম । জেতৃজিত ভাব কখন 
চিরদিন থাক! সম্ভব নহে। গিতজাতি হয় ধ্বংশ হইবে, না হয় জেতার 
সহিত মিলিত হইয়া এক জাতি হইবে, না হয় পুনর্ববার স্বাধীন হইবে _ 
ইহা ব্যতীত তাহাদের আর অন্য পরিণাম নাই। 

আমর! পূর্ব প্রবন্ধে দেখায়াছি যে, হিন্দ্জাতির বিনষ্ট হইবার বা 
জেতৃঙ্গাতির সহিত সম্মিলিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অতএব আর- 
বারের কথা আবার বলি, এখন অখওনীয় যুক্তির দ্বাবা এই মাত সিদ্ধান্ত 
হইতে পারে, যে হিন্দুরা আবার স্বাধীন হইয়া তাহাদের পুর্ব গৌরব 
পুনর্বার উদ্ভীপিত করিবেন । 

আমবা এই স্থলে প্রসিদ্ধ লেখক আর্থর আর্নন্ডের কয়েকটি সার কথা 


এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া আমরা! আমাদের মন্মকথা শেষ করিলাম। 
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এক ব্যঞ্জি অন্তরের সহিত ভারতে বুটীশ রাজত্বের পক্ষ সমর্থন করিতে 
পারেন, কুটিশ শাসনে ভারতের যত উপকার হইয়াছে, বা হইতেছে সেই সমস্ত 
বিষয়ে ্ঠাহার দঢ় ধারণ! ও বিশ্বাস থাকিতে পারে, অথচ সেই বিশ্বাসের 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতে পারেন, যে, ভারতের জল বায়,র অবস্থা যেরূপ 
তাহাতে বুটিশ জাতি ভাবতবাসীদের সহিত মিলিত হওয়া অসম্ভব; সুতরাং 
বিশ কোটি 'ভারতবাসীর উপর বুটিশ শাসন চিরস্থায়ী না হইবারই 
সত্তাবনা। | 

খাটো শা 


বৈষ্ণবততত। 


প্রকৃতি ও পুরুষ । 


গ্রক্ৃত বৈষ্ণব দ্বৈত কি অদ্বৈত বাদী তাহা আমরা আমাদেব স্থুল বুদ্ধিতে 
বুৰিয়। উঠিতে সমর্থ নহি। তিনি দ্বৈতবাদী হইরাও অদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈত- 
বাদী হইয়াও দ্বৈতষাদী। তাহার দ্বৈতবাদ প্রকৃতি ও পুরুষ লইয়া । তাহার 
মাদ্রতবাদ সেই প্রক্কতি ও পুরুষের একাত্মতা প্রযুক্ত। যদিও তিনি সর্বতো- 
ভাবে প্রন্কৃতি ও পুরুষবাধী, কিন্ত তাহার প্রকৃতি ও পুরুষ, সাঙ্যের প্রকৃতি 
 পুকষের ন্যায়, ঠিক ছুই ভিন্ন জাতীর পদার্থ নহে । আমাদের বিষয়-দূষিত- 
টিতে, এই গ্রক্কৃতি ও পুকষ ভিন্ন জাতীয় পদার্থ স্বরূপে অনুভূত হইলেও, 
্রকৃত প্রস্তাবে, উভয়ে এক জাতীর পদার্থ :_-একই আত্মা। লীলার্থে দুই,-_ 
ব্ভত এ| “জলেতে যেমন মীন, রসকেলি রাত্রি দিন, দোন তন্থু নহে 
ভিন, পিত্য লীলা মকারণ।" আত্মা একই; তন্মধ্যে চিদাধার-স্ত্রী ও চিদংশ 
গুকষ। ' 

যখন এই স্ত্রী অংশ ওপুমংশ উভয়ে একত্রে একাত্মভাবে বিরাজিত 
থাকে তখন প্রকৃতির চিদগত অবস্থা। আর যখন প্রকৃতির কিয়দংশ 
পুংসংসর্গ-বিমুখ হইয়া বিকৃত হহীতে থাকে, তখন সেই কিয়দংশের চিদ্ধিমুখ 
অবস্থা; আর অবশিষ্টাংশ চিরসংসর্গে অবিকৃত থাকে, তাহার চিদগত 
অবস্থা পুবেররি ন্যায় অব্যাহত থাকে। পুমংশ কদাপি এরূপ কোন অব- 
ইার অধীন নহে । 

উপরে যে যুগল তন্ব বর্ণিত হইল, তাহা অদ্বৈত তত্ব ভিন্ন আর কিছুই 
পহ। একই পরমাত্মা। তাহার একাংশ নিতা নির্বিকার, অবান্ত ও চিৎ- 
ঘ্ধপ; তাহাব অপরাংশ বিকার প্রবণ অর্থাৎ, নির্দিকার অবস্থা হইতে ত্র 
ইইয়া সবিকার ভাব ধাবণ করিতে পারে। তাহার একাংশ নিত্য প্রশান্ত, 
পহ্য সথন্থির, নিত্য অচল? তাহার অপরাংশ সেই প্রশান্ত, সুস্থির ও অচল 
অবস্থা হইতে পরিবর্তনের আোতে আনোপিত হইতে এবং অশাস্ত, অস্থির 
$ মচল ভাব ধারণ করিতে পারে। তাহার একাংশ সব্ব্দাই সৃষ্টির 


ভীত); তাহার অপরাংশ স্থাষ্টির অতীত প্রদেশ হইতে বিচ্যুত হইয়া 
৫ 


২৯০ নবজীবন। 


স্টির মায়িক লীলায় জন্গ ঢাঁলিতে পারে। তাহার একাংশ অরূপ $ 
অব্যক্ত) তাহার অপরাংশ সেই অরূপ ও অব্যক্ত ধাম পরিত্যাগ করিয়া 
বিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিতে পাঁরে। 

বৈষ্ণব এইরূপ অদ্বৈতবাদী হইয়াও এই প্রকৃতি ও পুরুষবাদী। 
তাহার প্রকৃতি চিদগত অবস্থায় নিত্য নির্মল পর! প্রকৃতি? াহার পুরুষ 
সেই নিত্য নির্মল আত্মগত পরা! প্রন্কৃতি বিহারী শুদ্ধ চৈতন্য। সেই নিন 
নির্মল প্রকৃতি স্বভাধত অব্যক্ত, অবিকৃত, নি, সবর্বদেশ ব্যাপী, নিঙ্রিন 
এক এবং অথও) সেই পুরুষও নিত্য অব্যক্ত, নিত্য নিবিবকার, নিত্ত 
নিগুণ, নিত্য নিঞ্জিয়, নিত্য অকাম, নিত্য প্রকৃতির সর্বাঙ্গব্যাপী, নিত্য 
গ্রকৃতিরমণ, নিত্য প্রকৃতিমোহন এক এবং অথণ্ড শুদ্ধ চিৎ্। দেই 
পুরুষ যদ্দিও প্রকৃতিরমণ ও প্রকৃতিমোহন কিন্তু এই রমণ ও মোহন ক্রি 
কেবল মাত্র সেই প্রকৃতিতে প্রকাশ গায়,-_সেই প্রকৃতিকে চিন্ময়ী, আনন- 
মী, প্রেমময়ী, চিদানন্ময়ী করে) পুরুষের মধ্যে তাহার লেশ মাত্র 
প্রকাশ পায় নাসেই পুরুষকে তন্বারা কিঞ্চিন্সাত্রও বিচলিত 
কুরিতে পারে না। তিনি তন্মধ্যে অকাম ও নিক্ষিয় থাকেন। 
প্রকৃতি এই পুরুষ সহবাসে যখন চিন্মোহিত হইয়া ব্যাপক কাল পরমানদ্ 
নস্তোগ করেন, তখন তাহার কিয্নদংশ খওড ও স্থলিত হইয়া চিদগত অবস্থা 
হুইতে ভ্রষ্ট হয়; পুরুষ এই প্রকৃতি সংসর্থে তাদ্বশ বা ঈদৃশ কোন প্রকার 
বিকারের অধীন নহেন। কিন্তু সে অবস্থায় প্রকৃতির এই যে বিকৃতি, তাহা 
প্রকৃতির একদেশব্যাপী মাত্র, সর্ধদেশর্যাপী নহে। প্রকৃতির যে অংশ 
যখনই চিদগত অবস্থা হইতে অবস্থাস্তব প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা! চিদানদময, 
প্রেমের অবস্থা হইতে ত্রষ্ট হইয়া স্থট্টির মলিন ব্যাপারে পরিণত হইতে থাকে, 
অব্শিষ্টাংশ অথগ্ডিত থাকিয়া, চিদগত ও চিন্মোহিত অবস্থায় পুরুষের মধুর 
সহবাসে চিদীনন্দ সত্ভোগ করে। স্থষ্টি ব্যাপারের পূর্ব্বে সমগ্র গ্রকৃঠি 
এই চিদগ্ত ও চিন্মোহিত অবস্থায় স্বভাবত প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, পুরুষ সহবামে 
নিত্য রাস-মহোত্সব সম্ভোগ করিতে থাকে; সৃষ্টি ব্যাপার সাঙ্গ হইগেও 
সমগ্র বহি্ঘধী প্রকৃতি স্বধামে প্রত্যাগত হইয়া অবশিষ্টাংশের সঙ্গে অধ 
গিতরূপে সেই মহোৎসব সত্তোগে প্রবৃত্ত হয়। তখন সমগ্র গ্রক্কৃতি পুরুষে 
অন্নগত--ন্বকীয় নৈর্মল্য প্রযুক্ত অক্গগত এবং স্ব কীয় নৈর্মল্য প্রযুক্ত অকাম 
রম়ণে, অকারণ লীলায় বিমোহিত। কিন্তু এই অকাম রমণ, অকারণ নীঘ 


কৈষগকতত্ব |. ৯১ 


গমগ্র প্রকৃতি নিত্যকাল সহ্য করিতে পারে না। তাহার কিয়াংশ 
তদ্ধারা যথাসময়ে, কোন অনির্দিষ্ট কারণ বশতই হউক, অথবা শ্ববীয় 
ভাব বশতইী হউক, সেই চিদগত পরম অবস্থা হইতে বিকৃত ও শ্বপিত ইইয়া, 
বণীয় মালিন্য হেতু চিদ্ধিমুখ হইতে থাকে এবং নিত্য লীলাধা পরিত্যাগ 
করিয়া স্্টিসাধনে বা স্ষ্টি পোষণে নিয়োজিত হয়। নির্ধল প্রশান্ত সমুদ্র 
যদি প্রবল বায়ুপ্রভাষে, ব্যাপক কাল বিতাড়িত হয়, তখন যেমন রাশি রাশি 
ফেণা সেই সমুদ্র গর্ভ হইতে উদগীরিত হইয়া সমুদ্র-বক্ষ আচ্ছাদন করে, এবং 
খীয় মালিন্য ও বিকৃতি প্রযুক্ত, সমুদ্র-দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তদুপরি 
ভাসমান হয়) চিদক্স-বিহারিণী লীলাময়ী প্রকৃতি হইতে স্থষ্টির প্রথম 
উপকরণ সামগ্রীর উৎপত্তিও এইরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যথাসময়ে 
মেই ফেণরাশি যেরূপ, স্বকীয় মালিন্যভাব ও বিকৃতরূপ সম্বরণ করিয়া তদীয় 
উপাদান কারণ-__সমুদ্রদেহে বিলীন হয়; সেই স্থট্টিসাধন প্রথম উপ- 
কবণ সামগ্রীও যথাসময়ে, স্বকীয় মালিন্য ও বিকৃতি পরিহার ও স্বকীয় 
চিদমুধ ভাব প্রত্যাহার করিয়া তদীয় উপাদান কারণ--পরা প্রক্কৃতিভে 
বিণীন হইয়া থাকে । দ্বিতীয়ার্দি হইতে বর্তমান জগতের সপ্তম উপকরণ 
সামগ্রী পর্য্যস্ত এইরপে শ্বকীয় উপাদান কারণ হইতে উৎপন্ন এবং স্বকীয় 
উপাদান কাবণে বিলীন হইয়! থাকে। 

ষেধামে সৃষ্টি নাই,বিকৃতি নাই, মালিন্য নাই; যেধামে প্রক্কৃতি নিরস্তর 
সিগত, চিন্সোহিত, ও চিদক্-বিহারী ; যে ধামে প্রকৃতি নিত্য চিম্মরী, 
আানন্দময়ী, প্রেমময়ী; যে ধামে চিদাননের অকাম, অকারণ, নিত্যলীলার 
শিহয মংঘটনা ) যে ধামে নিত্য রাস মহোৎসবের কম্মিন্‌ কালেও বিরাম হয় 
গা; সেই ধামই আধ্যাত্মিক বৈষ্ণবের পরম ধাম--তুরীয়ধাম। এই স্থান 
টাথর প্রকৃতি ও পুকষের স্থগুপ্র বিলাদ ভবন, তাঁহার বহু আদরের, বৃন্দাবন 
ধাম। ব্যোম-পরব্যোমের স্নদূর উপরে, বিচিত্রা বিজয়ার সুদূর পর পারে, 
গোলোক ধামেরও সুদূর উপরে এই পরম বৃন্দাবন ধাম প্রতিষঠিত। 

এই পরমধাম-চ্ুত, প্রকৃতির মলিন'ৎশই স্থষ্টির প্রথম পদার্থ_-চিদ্- 
'ধ মায়া প্রক্কতি। সাঙ্খ ইহাকে মহত্ব নামে উল্লেখ করেন, বেদাস্ত ইহার, 
নিত্য কনা করিয়া লইয়া ইহাকে বিগুণাতিকা মায়া নামে অভিহিত করি- 
ঘছেন। এই মায়া প্রকৃতি পরা প্রক্কতির, পরিত্যজ্য মলিনাংশ হইতেই 
দা পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে, এবং স্বকীয় পরিত্যজ্য মলিনাংশ বারা) 
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ত্দীয় অধস্তন প্ররৃতি- হ্ৃষ্টের্দ্বিতীয় পদার্থকে স্বজন ও পোষণ করিয়া 
থাকে। পরা প্রকৃতি যতকাল হাহার পরম ধামের চিদগত অবস্থা হইতে 
চিদ্ধিমুখ হইতে থাকিবে ততকাঁল তদীয় অধস্তন মায়া! প্রকৃতি পুষ্টি লাভ 
করিতে থাকিবে। কিন্তু পরমধামস্থ পরা প্রকৃতির এই চিদ্িমুখ গ্রচ্যতি 
প্রাপ্তির একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। কোন অনির্দিষ্ট কারণে বা প্রকৃতির 
স্বভাব বশত পরা প্রকৃতির কিরদংশ মাত্র চিদ্বিমুখ পরিণাম প্রাপ্ত হয়; 
অবশিষ্টাংশ চিদ্বিমুখ বিকৃতির অতীত থাকিয়া নিত্যকাল চিগ্দত অবস্থার, 
তাহার পরম ধামে অচ্যুত পদে অব্যাহত থাকে । তখনই তীয় অধস্তন 
এই মায়া প্রকৃতির পুষ্টিলাভ বন্ধ হয়। সে ভাহাব স্থ্টিসাধক পদার্থ 
তাহার দেহের উপজীবিক1 আর প্রাপ্ত হয় না। 

এই মায়া প্রকৃতি, তাহার চিদ্দিমুখ অবস্থ! সত্তেও, চিদন-বিহাণী। 
কিন্তু পরা প্রক্কৃতি তদীয় শুদ্ধ চিদঙ্গে বিহার করিয়! যে প্রকার অঙ্জ-কান্ধি 
শু মাধুর্য ভাব লাঁভ কবেন, এই মায়া প্রকৃতি স্বীয় দেহ-মালিন্য হেতু নে 
প্রকার নির্মল অবস্থা প্রাণ্ত হন না। চিৎসত্তার কোন প্রকার রগান্তর 
সম্ভাবনা না থাকিলেও আধারাহ্থুসারে তদীর রূপ কল্পিত হইয়| থাকে। 
_আধারের নৈর্মল্য হেতু চিৎসত্তাব নৈষ্মল্য, আধারের মালিন্য হেতু চিৎসত্বাং 
মালিন্য কল্পিত হইয়! থাকে। আধার-গুণে জ্যোতিঃ-পদার্থের ওজ্জলাও 
এইরূপে কল্পিত হইয়া থাকে । তাড়িতে জ্যোতিঃ-পদ্ার্থের যে ওলা 
কল্পিত হয়, বাপ্পের মালিন্য প্রযুক্ত তাহাতে সে পদার্থের সে ওজ্জল্য করিত 
হয় না) চিৎসত্তার বাস্তবিক কোন রূপ নাই, প্রকৃতির নির্মল ও মলিন 
নানাবিধ রূপেই তাহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি অবিকৃতই থাকুন, 
আর বিকৃতই হউন; চিপগতই থাকুন,আর চিদ্ধিমুখই হউন) চিৎসঙ্ে তাহার 
সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে। তবে পরা প্রকৃতি হ্থীয় স্বরূপের নৈর্মমল্য হেত 
চিৎ-সংসর্গে যেরূপ শুদ্ধ মাধূর্গা-ভাব-__নির্মল চিদানন্দ ভাব ধারণ করি 
থাকেন,মায়! প্রকৃতি তাহার অপেক্ষাকৃত মলিন দেহে চিৎ-সংসর্গে অপেক্ষাকৃত 
মলিন ভাব ধারণ করিয়]! অতুল অনস্ত পরশ্বর্ষ্যে ভূষিত হয়েন। পরা গ্রকৃ 
তির ন্যায় মায়া প্রকৃতিরও লীলাধাম আছে। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব তাহাকে 
গৌঁলোকধাম অভিধানে অভিহিত করিয়া থাকেন। পরম ধাম হইতে 
হয়! প্রকৃতি এই ভারে প্রথমে প্রতিষ্টিত হন। এই মায়া প্রকৃতি ও 
তাহার প্রস্থতি পরম ধামস্থ পরা প্রকৃতির ন্যায় দ্বিবিধ অবস্থার অধীন) 
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স্বকীয় চিত ও স্বকীয় চিদ্দিমুখ অবস্থা অথবা কেন্ত্রত ও কেন্দ্রবিমুখ 
অবস্থা । মায়া যখন তাহার লীলাধামে থাকিয়! চিৎসংসর্গে অনন্ত ধীঙ্র্ষ্যে 
ভূষিত হইীয়া,অসীম সন্তোষে কাঁলযাপন করেন এবং সর্বজ্ঞত। ও সর্বশক্তির 
আশ্রর হইয়া ঈশ্বর অভিমানে অনন্ত তৃপ্তি অনুভব করেন, তখন মায়ার স্বকীয় 
চিগত বা কেন্ত্রগত অবস্থা। গোলোকধামে মায়ার এই অবস্থা অব্যাহত | 
এই ধামে সমস্ত মায়িক জ্ঞান ও শক্তির অনস্ত কুত্তি, সমস্ত বিশুদ্ধ সাত্বিক 
ভাবের অসীম বিকাঁশ। কিন্তু তদীয় চিৎ-সংসর্গে এই খরঙ্ধ্য ভোগে 
অসহিষু হইয়া মায়ার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত মলিন ও বিকৃত ভাব প্রা 
হইয়া, স্বকীর মালিন্য'ও বিকৃতি প্রযুক্ত, স্বকীয় চিদগত বা কেন্ত্রগত অবস্থা 
হইতে বিচাত ও অপেক্ষাকৃত সিদ্বিমুখ বা কেন্ত্রবিমুখ অবস্থা প্রাণ হয়। 
নিল ত্রশ্বর্য্যেব আম্পদ সেই গোলো ধামে, সেই মলিনাংশের তখন জার 
স্থান “ই। এই দ্বিতীয় চিদ্বিমুখ প্রকৃতিকে সাঙ্ঘ “অহংতত্ব' ,নামে, বেদাস্ত 
'অবিদ্যা' নামে উল্লেখ করিরাছেন। গোলোক্ধাম হইতে বিচ্যুত হইয়া] 
রতি এবার এই ভাবে গ্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্রক্কৃতির দ্বিতীয় বিচ্যুতি 
দেকপ মানার পুষ্টিসাধন পরার মলিনাংশ হইতে, এই অহংতত্বেরও পুষটি- 
নাধন সেইরূপ সায়ার মলিনাংশ হইতে। পরা প্রক্কতির যেরূপ 
অঞ্ষয় ও অচ্যুত অংশ পরম ধামে নিতাকাল অব্যাহত থাকে মায়! প্রক্কৃতির 
মেইবপ অক্ষয় ও অচ্যুত অংশ গোলোক ধামে স্থষ্টির প্রলয় পর্য্যস্ত অব্যাহত 
থাকে। এই অহংতব্ব বা অবিদ্যার লীগা-ধাম আছে এবং পর! ও মায়ার 
শায় দ্বিবিধ অবশ্থাব অধীন)--স্বকীয় চিগ্দত বা কেন্দ্রগত এবং স্বকীয় 
চিদ্িমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ অবস্থা, পরা ও মায়! ধে ভাবে ওযে নিয়মে 
্বস্ব মাপিন্য প্রযুক্ত চিদ্ধিমুখ বা কেন্দ্রবিমুখ প্রচ্যুতি প্রাপ্ত হয়, এই 
অহংতত্ব বা অবিদ্যা প্রকৃতি অবিকল সেই ভাবে, ও সেই নিয়মে স্বধাম 
হইতে প্রচ্যুত হয় এবং অধস্তন প্রকৃতিকে উপাদান প্রদান করিয়া থাকে। 
এই অহংতন্ব বা অবিদা প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও, মায়ার ন্যায় 
মরব-প্রধানা নহে, স্বকীয় মালিন্য হেতু রজঃ ও তমঃ প্রধানা। এই জন্য 
সঞ্জান ও ভ্রমপ্রমাদ বিশিষ্টা এবং স্বকীয় মালিন্যের ন্যনাধিক্য প্রযুক্ত 
বই প্রকার অবস্থাপন্না। এই অহংতন্ব ব! অবিদ্যা স্বকীয় মলিনাংশ দ্বারা 
পুর্ঝ বর্ণিত নিয়ম ও প্রণালীর অনুগত হইক্গ|! যাহাকে উপাদান ও পুষ্টি 
প্রদান করিয়া! থাকে, তাহাই প্রথম তন্মাত্া আকাশ। ইহাই চিদবিসুখ 
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প্রকৃচির তৃতীয় পরিণাম। এই আকাশের মালিনাংশ হইজে দ্বিতীয় 
তন্মাত্রা বারু পূর্বান্থরূপ উপাদান ও পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। ইহাই চির 
মুখ প্রকৃতির চতুর্থ পরিণাম । এই বায়ুর মপিনাংশ হইতে তক্্রপ তৃতীয় 
তন্াত্রা তেজ উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির পঞ্চম পরিণাম। 
এই তেজের মলিনাংশ হইতে তদ্রপ চতুর্থ তন্নাত্রা জল উৎপত্তি ও পুষ্টি 
লাভ করে। ইহাই চিদ্দিমুখ প্রকৃতির ষষ্ঠ পরিণাম। এই জলের মলি, 
নাংশ সেইরূপ পঞ্চম বা শেষ তন্মাত্র! ক্ষিতিকে উপাদান ও পুরি বিতরণ 
করিয়া অন্তিত্ববান্‌ করে। ইহাই চিদ্ধিমুখ প্রকৃতির সপ্তম পরিণাম। 
এই ক্ষিতি স্বতন্ত্র ভাবে উপাদান ও পুষ্টি বিতরণে অন্য কোন তন্মাত্রা বা 
হুক তৃত সৃষ্টির কারণ হয় নাই; কিন্ত অন্য চতুর্ত্রিধ তন্মাত্রা 
সঙ্গে মিলিত হইয়া-স্থল ভূত সকল উৎপন্ন করিয়াছে। মায়! স্বকীয় 
এঁ্শী শক্তি বলে এই স্থৃল পঞ্চ হইতে এই প্রফ্াণ্ড বিশ্ব স্বজন করিয়া জীব 
অন্তর আলয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাই চিদ্বিমুখ প্রকৃতির অষ্টম বা শেষ 
পরিণাম । এই জগতের মধ্যে প্রকৃতির নানাবিধ পরিণাম ও রিকৃতি দৃঃ 
হয় কিন্ত এই সকল পরিণাম ও বিকৃতিতে প্রকৃতি কেন্ত্রচ্যুত হইয়া আর 
চিদ্বিমুখ হয় না। প্রকৃতির চিদ্দিযুখ যাত্রার এখানেই বিরাম হইল। 

প্রকৃতি খন এই অষ্টম বিকৃতির অধীন তখন তাহা চিদন্ধ, তখন তাহার 
চিৎসত্বার অন্থভব যতদূর মন্দীভৃত হইবার ভাহা হইয়াছে, স্থুতরাং তাহার 
আর অপেক্ষাকৃত চিদ্বিমুখ হইবার স্থল নাই। চিৎসংসর্গ হইতে প্রকৃতি স্বর 
মালিন্য হেতু যতদুব দূরস্থিত হইতে পারে তাহা হইয়াছে, সেই চিৎসংসর্ণ 
এখন আর অন্বভূত না হওয়াতে তাহার আর অসহ্য নহে) তাহার আর তাহা 
হইতে মুখ ফিরাইতে হয় না। প্রকৃতি চিদন্ধ হওয়াতে তদীয় চিদ্িমুখ 
পরিণাম বন্ধ হইয়াছে। 

আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব মতে এই অষ্টম বিকৃতিই প্রকৃতির শেষ বিকৃতি। 
প্রকৃতি এই অষ্টম বিকৃতির অবস্থায় কতকাল অবস্থিত থাকিবে, তাহা তিনি 
বলিতে পারেন না। কিন্ত তিনি নিশ্চয় জানেন, যে, কোন অনির্দি 
নিয়মের বা স্বভাবের অনুগত হইয়! প্রকৃতি যথ! সময়ে চিদ্দভিমুখ অবস্থার 
অধীন হইবে। স্থুল পঞ্চ, সল্প পঞ্চে লয় পাইবে। ক্ষিত্যপতেজো মরুদ্থ্যোম 
চিদ্রভিমুখ আকর্ষণে স্ব স্ব উপাদান কারণে প্রবিষ্ট হইয়। লয় পাইবে। 
অহ্ৎতত্ব'বা অবিদ্যা, মহত্বন্ব ও মায়াঁতে অন্ুপ্রবেপ করিবে; মায়া'পরম ধামে 


বৈষ্বতত। , ২৯৫ 


্রত্যাগতশ্হইয। পরার নির্খল 'অঙ্গে আত্ম বিসর্জন করিবে) পরা! পূর্ণাঙ্গ 
চিগত হইয়া! পূর্ববান্রূপ চিম্মোহিত ভাবে বিরাঞ্জ করিতে থাকিবে । পরম 
ধামে গ্রকৃতি প্রেমানন্দে আত্মহার!, সুতরাং তখন তাহার পরম শাস্তির 
অবস্থা। সৃষ্টির উপক্রম হইতে যতদিন না সৃষ্টির পুটিলাভ বন্ধ হয়, ততদিন 
তাহার চিদ্িমুখ অবস্থা। সৃষ্টির স্থিতি কালে, যদিও প্রকৃতি কেন্্রগত থাকিয়া 
অশেষ পরিণামের অধীন থাকেন, কিন্ত তাহার চিদ্বিমুখ পরিণাম বন্ধ হওয়াতে 
তখনও তাহার শাস্তির অবস্থা। 'গ্রলয়ের সুন্নপাতে প্রকৃতির চিদভিমুখ 
অবস্থা। প্রলয় কার্ধ্য সমাধা হইলে প্রকৃতির আবার পরম শাস্তির অবস্থা। 
জীবের শ্বাস বাধু প্রকৃতির কতিপয় অবস্থার অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে। 
জীবের শ্বাসবায়ু মূলাধার বাসী অপান বায়ুতে সমান বাযু যোগে আবদ্ধ 
থাকিয়৷ দেহাভ্যন্তরে, ফুসফ,সের মধ্যে বাস করে। পরে স্বভাবত একবার 
বহিম্মুথ হইতেছে এবং বহিষ্পুখে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া, আবার অত্তর্মূখে 
দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে; এবং দেহাভ্যন্তরে ক্ষণকাল বিশ্রাম ঘরিয়া 
আবার বহির্ধ খে পুনর্যাত্রা করিতেছে। অপান বায়ুতে আবদ্ধ বলিয়া, শ্বাস 
বায়ু তাহার বহির্গমন কালে, দেহাভ্যস্তর হইতে সমস্ত বহির্গত হইয়! যায় না 
কিয়দংশ তন্মধ্যে বন্ধ থাকে। শ্বাস বায়ু রেচক পুরক কুস্তক ও জীবের 
কামনাধীন 'নহে। অকামে ম্বভাবত সম্পাদিত হইয়া থাকে। হ্হা 
প্রকৃতির গতিবিধির সম্পূর্ণ অনুরূপ। প্রকৃতিও অবিকল সেই ভাবে একবার 
পরম ধাম পরিত্যাগ করি! স্থইলীলাব বহির্গত হইতেছে এবং স্থর্্টলীলাষ 
কিয়ংকাল যাপন করিয়া লীল! সম্বরণ পূর্বক আবার স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হুই- 
তেছে, এবং কিয়ৎকাল তথায় যাপন করিষ়। আবার স্থষ্টিলীলায় পুনঃপ্রবৃত্ত 
হইতেছে। ৃ 

উপরে যে অষ্টবিধ প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তত্িত্ন কয়েকটি 
শা! প্রকৃতি আছে ;- পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়,। পঞ্চ কর্শেন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি। 
সাখ্যমতে ইহারা অহং পদার্থের শাখ|) বেদাস্ত মতে ইহারা আকাশাদি 
সুম্মপঞ্চ হইতে উৎপন্ন । 

প্রস্তাবিত বিষয়ে আধ্যাত্মিক বৈষ্ধবের দার্শনিক মত -সাঙ্খাদর্শনের অনু- 
দপ। কিন্তু প্রণিধান পুর্ধক দেখিলে তাহা সম্পূর্ণ সাঙ্য নহে, তাহচতে 
ব্োোস্তেরও ভাজ আছে। কপিলের সহঙ্গ কয়েক স্থলে তাহাব মততেদও 
ষ্ট হয়। কপিলের মৌলিক প্রকৃতি এক, আত্মা অসংখ্য-মনস্ত॥ ইহার 


২৯৬ .. নবজীবন। 


আত্মাও এক, প্রকৃতিও এক।- সাঙ্যের গণনারত্ত ছুই হইতে। ইহা 
গণনারভ্ত এক হইতে। এবিষয়ে বরং তিনি বেদাস্তের সঙ্গে একমত 
বেদাস্তের গ্রণনারস্তও এক হইতে। সাথ তাহার একমাব্ মৌলিক রক. 
তির সন্নিধানে অসংখ্য পুরুষ (আত্মা) স্থাপন করিয়। প্রক তির সতীত্ব লোগ 
করিয়াছেন। কপিল শুষজ্তানী বাঁ শুষ্ক দার্শনিক মাত্র। তীহার দার্শনিক 
চক্ষু-যারপর নাই স্থক্ হইলেও) তাহার প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রেম, 
লীলা আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই এবং বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিজনিত নির্ 
অনুভবের অভাবে সেই উভয়ের মধ্যে সে আত্মীয়তা ও মধুর সথন্ধ দেখিতে 
পান নাই, যাহা আমাদের আধ্যাস্মিক বৈষ্ণব ভক্কি ও প্রেমযোগে উপলক্ধি 
করিয়া অপার আনন্দ রস আস্বাদন করেন। সাঙ্ঘোর উপলদ্ধি প্রকৃতির 
সদৃশ ও বিসৃশ পরিণাম পর্ধযন্ত। আধ্যাত্মিক বৈষ্ণব বলেন, যদি প্রক্ি, 
পুরুষের কেহহী নহ্েন, তবে ইহণীকে সপ্গিধানে পাইরা উহার সর্ধাঙ্গ কেন 
এরূপ উদ্বেপিত হর! উঠে। বেদান্ত, হয় পর! প্রকৃতি দেখিতে পান নাই) 
ন] হয় শুদ্ধচিৎ সত্তা উপলব্ধি করেন নাই। সম্ভবত তাহার পরত্রহ্ম আধ্যা- 
ঝ্মিক বৈষ্ণবের চিদগত পরা প্রকৃতি মাত) কেননা বেদাস্তের পরত্রহ্গ, আধ্যা- 
ত্বিক বৈষ্বের পরা প্রকৃতির ন্যায় চিদানন্দময়। বেদান্তের পর্রহ্গ কৃষি 
কাধ্যার্থ এক চতুর্থাংশ মাত্র প্রদান করিয়াছেন, অবশিষ্ট তৃতীয়াংশে তুণীয 
ধামে বিবাজিত। আব্যাম্বিক বৈষ্ণবের পরা গ্রকৃতিও তাহার অর্ধাঙ্গ চিং 
সন্তাকে, এবং স্বকীয় অঙ্গের কিয়দংশকে অবিকৃত রাখিয়া অবশিগ্ঠাংশে 
সৃষ্টি ব্যাপারে নিয়োজিত। ইহাতে এরূপ অন্ুমিত হইতে পারে যে, বেদা- 
স্তের পরত্রক্ম আর আধ্যাত্মিক বৈষণবের চিত্যুক্ত প্রকৃতি একই পদা্থ। 
বেদান্তের এই পরব্রহ্গ সত্তাই সর্ধস্ব। তাহার এই পররঙ্গ-সত্তা আবার 
দ্বিতীর জ্যোতির্ময় পদার্থের অসপ্তাব সত্বেও, অকারণে বা কোন অনি- 
ববনীয় কারণে নিত্য ছায়াবিশিষ্ট। 

এই শুদ্ধ চিৎ আধ্যাস্মিক বৈষণবের পরম ধামের শ্রীকৃষ্ণ, এই পর! প্রকৃতি 
তাহার শ্রীরাধা। প্রকৃতির অষ্টবিধ বিকৃতি ীরাধার কায়ব্যহরূপ অঃ 
সখী। শ্রীক্ষ সবব িটে। শ্রীরাধারও সঙ্গে আছেন, সবীদেরও সঙ্গে 
সঙ্গে আছেন। মধ্যে পরম ধামে রাধাকৃষ বিরাজিত) সেই পরম ধামের 
চতুঃপার্থ্ে এই অষ্ট সখী স্ব স্ব শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া রাসচক্রে পরিক্রমণ করিতে, 
ছেন। সমগ্র স্থষ্টি সেই পরম ধামের চতুঃপার্খে একটি রাসচক্রে ভাম্যমান। 


রাজপথের কথা। , ২৯৭ 


প্রকৃতি স্ষ্টির মধ্য কৌটী কোটী রূপ ধারণ করিয়া! লীলাময়ী; শ্রীকৃণও 
এই কোটী কোটা রূপের সঙ্গে বিবাজিত। এ-রাম কেবল অষ্ট প্রধানা 
পধীর সঙ্গে নহে; ফোটা কোটা সী সঙ্গেও রাসবিলাম চলি-. 
দেগে। এই মঙ্গাবাসচক্রে কোটী কোটা প্রকৃতি কোটী কোটা 
পুরুষ সঙ্গে ভ্রাম্যমান চিন্ত মূলে একটি প্রকতি ও একটি পুরুষ মাত্র-- 
একটি ্রীরাধা ও একটি শ্রী?্ষ্ঝ মাত্র। আমাদের আধ্যাত্মিক বৈষ্ঞবের 
প্রেমঘান্তি ত নেত্র স্থষ্টৰ মাক লীনার মধ্যেও এই মহারাস দর্শন করে। 
কিন্ত এট বাহিরের বাসে এই বচিষ্থা প্রঃতি শিত্যকাল সন্তষ্ট থাকিবার 
নছেন। চিদাভিমুখ অবগ্ায় প্রক্তি তাহার বাহ্যিক রাসমণ্ডল ভঙ্গ করিয়া 
প্রি সখী শ্রীরাধার নিল অঙ্গে নি পু হইয়াপবমধামে শ্রীক্খের মধুর সহ- 
বাস লাভ করিবার জনা স্বয়ং উন্মাদিনী ও অভিসারিণী। দুর্জয় মানভরে 
ুষ বিমুখ হয়া লীলা ধাম তাাগ করিয়াছিলেন, এখন ছুজজ় কৃষঃ প্রেমের 
আকর্ষণে আবাব ত্দাভিমুখী-কৃষ্ণািমুদদী। কুষ্ণকে ছাড়িয়া, মলিনাবস্থায় 
বু্ধমধী *ত কাল থাকিতে পানে? এখন হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিতে 
কব্তে, পরম ধামেব পরন রাসে শিলিত ভইবাঁৰ জন্য স্থষ্টির এই সোণার 
বংসাব ছারথাঁৰ কিয়া চলিলেন। এস, কে এই অননুকরণীয় অকারণ 
জাগ্রত বৈরাগ্যের অন্গরণ করিবে; এস কে এই কৃষ্সখীর অনুগ হইবে; 
মকে উজান পথে পরম খামে যারা করিবে; এস কে পরম ধামের রাস- 
ধিলামে সম্মিলিত হইয়া প্রেমাননে আদ্মহাবা হইবে; বৈষ্ণব তোমাকে 
ডাকিতেছেন । 
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মামি রাজপথ । অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া গড়িয়াছিল, 
মিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় 
্য পর্বতের মধা দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছারা দিয়া, স্থৃবিস্তীর্ণ প্রাস্তরের বক্ষের 
গর দিয়া, দেপদেশান্তর বেষ্টন করিয়। বহুদিন ধরিয়া জড়শর়নে শয়ান 


২৯৮  নবজীবন | 


প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল) চিরদিন একইভাবে 

শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও 'আমাৰ এক মুহূর্তেব জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু 

বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কটি 

্িগ্ধশ্যামল খান উঠাইতে পারি; এতটুক সময় নাঈ যে আমার শিয়রের কাছে 

অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি | কথা কহিতে পারি না) 

অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি! রাত্রিদিন পদশব্ব, কেবলি 

পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চবণের শব্ধ অই. 

নিশি দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবস্তিত হইতেছে । আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পা? 

করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে বিদেশে যাই. . 
তেছে, কে কাজে যাইতোছ), কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উবে | 
যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে । যাহাব স্থথের সংসার জাছে, ক্সেহের 
ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে স্থুখের ছবি আকিয়া অশকিয়া চলে) 
সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে 

হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িগাছে, সেখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে 

একেকটি করিয়া লতা অস্কুরিত পুপ্পিত হইয়, উঠিবে। যাহাব গৃহ নাই 

আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধে। আশা নাঈ অর্থ নাঈ, তাহার 

পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই বাম নাই, শাহার চরণ যেন খলিতে থাকে, আমি 

চলিই বাঁ কেন থামিই বা কেন, তাহাব পদক্ষেপে আমার শুষ্ধৃলি ষেন 

আরও শুকাইয়। যায়। 

পৃথিবীর কোন কাহিশী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাঈ না আজ শত শ 

বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হার্স কত গান বত কথা গুনিয় 

আসিতেছি; কিন্তু কেবল থানি+টা মাত্র শুনিতে পাঠ। বাকিটুকু শুনিবার 

জন্য যখন আমি কাণ পািয়া থার্টি) তখন দেখি সে লোক আর নাই। 

এমন কত বৎসরের কন ভাঙ্গা কথা ভাঙ্গা গান আমার ধুলির সহিত ধূি 

হইয়া গেছে, আমার ধুলির সহি * উড়িয়া বেড়ার, তাহা কি কেহ জানিতে 

পা! ত্র শুন, একজন গাহিপ, “তারে বলি বলি আর বল] হল না”-_-আহা। 

একটু ঈাড়াও, গানটা শ্রেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি | কই আর দীড়া 

ইল । গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষট1] শোনা. গেল না। ৫ 
একটি মাত্র পন্ন অর্দেক.রাত্রি ধবিয়া আমার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে, 
মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল! কোথায় যাইতেছে না জানি! যে কথাটা 
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বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে ! এবার যখন গথে 
আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিফে চাহিবে, তখন 
বলি বলি করিয়া আবার যদি বলানাহয়। তখন নত শির করিয়া মুখ 
কিবাইয়৷ অতি ধারে ধারে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি গায় "তারে 
বি বপি আর বলা হল না” 

সমাপ্ডি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্ত আমি ত দেখিতে পাই 
না। একটি চরণচিহব9 ত মামি বেশীক্ষণ ধবিয়া রাখিতে পারি না | অবি- 
শাম নিন পঠ্তেছে, আবাব নৃত্তন পদ আসিয়। অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাই- 
তেছে। থে চলিয়া যার সেত পশ্চাতে খিছু রাখিয়া যায় না,যদি তাহার 
মাথার বোঝা হইতে [ছু পড়িয়া যাগ সত চবণেব তলে অবিশ্রাম দলিত 
হইয়া কিছুক্ষণেই তাগা ধুলিতে মিশাইরা যায়। তবে- এমনও দেখিয়াছি 
বটে, কোন কোন মহাজনের পণাস্তপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ 
গড়িয়া গেছে, যাহা! ধূলিতে পড়িয়া অন্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া আমার পার্থ 
্থায়ীূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নৃতন পথিকদ্দিগকে ছায়! দান করিতেছে। 

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি 
কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহ্‌- 
রহ এই “শাক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দীড়াইতে 
টাঠে না। যাহাদেব গৃহ শদুবে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, 
গামি যে পরম ধৈর্য্য ভীহাদিগকে গৃঙের দ্বাব পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিই তাহার 
১ন্য কৃতজ্ঞতা কই পাইী। গৃহে গিয়া বিবাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া 
৮থমন্মিপন, আব আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত 
1, কেবল বিচ্ছেদ । কেবল কি স্বদূর হইতে, গৃহ-বাতায়ন হইতে মধুর 
[দ্যলহরী পাখা তুলিয়! হুর্যালোকে বাঠির হইয়া আমার কাছে আসিবামান্র 
চিঞচতে শূন্যে মিলাইয় যাইবে ! গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি 
কটুখানি পাইব না! 

কথন কখন তাহাওপাই। বালক বালিকার! হাসিতে হালিতে কলরব 
রিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা কবে। তাহাদের গৃহের আনন্দ 
চাহারা! পথে লইয়! আসে। তাহাদদর পিতাৰ আশীর্ধাদ মাতার স্পেহ 
২ হইতে বাহির হইয়া! পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়ে! 
মার ধুলিতে তাহারা স্নেহ দিয়! যায়। আমার ধুলিকে ভাহার! রাশীক্‌ত 
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করে, ও তাহাদের ছোট ছোট হাতগুলি দিয়া সেই স্তপকে মৃহ মৃদু আত্মা 
করিয়া পরম ন্গেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া 
তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইব্রাও সে তাহার উত্তর 
দিতে পারে না! 

ছোট ছোট কোমল পা-গুলি যখন আমার উপর দিয়! চলিয়। যায়, তখন 
আপনাকে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। 
কুম্থামের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়! রাধিক1 বলিয়াছেন-_ 

“যাহা যাহা অরুণ-্চরণ চলি যাতা) 
তাহা তাহা ধরণী হই এ মঝু গাতা !” 

অরুধ চরণগুলি এমন কঠিন ধন্ণীর উপরে চলে কেন! কিন্তু তা'টি 
না.চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না! 

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে) তাহাদিগকে ঘমি 
বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া 
থাকি! আমি মনে মনে তাহাদের মুত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহুদিন 
হইল, এমনি এক জন কে, তাহাব কোমল “রণ ছুখানি লইয়া এতিদিন 
অপরাহ্ে বহুদূর হইতে আসিত- ছোট ছুটি ন্ুপূর রুমুঝুছ করিরা তাহার 
পায়ে কীদিয়া কাদিয়া বাগিত। বুঝি তাহার ঠোট ছুটি কথা কহিবার ঠোট 
নহে, বুঝি তাহার বড় বড় চোথ ছুটি সন্ধ্যার আকাশের মত বড় ম্লান ভাবে 
মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে এ বীধান বটগাছের বামদিকে 
আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গ্রেছে, সেখানে 
সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিত। আর- 
এক-জন-কে দিনের কাজ সমাপন ক্রিরা অন্য মনে গান গাহি 
গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়েব দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, 
কোন দিকে চাহিত না, কোনখানে দ্লীড়াইত নাহয় ত বা আকাশের 
তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া! পুরবী গান সমাগ্ড করিত। 
সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আাবাব যে পথ দিয়া আসিয়াছিল। 
সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার 
হইয়। আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্কবার-হিম-স্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে 
পারিতাম। তখন গোধুলীর কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত) পথিকের 
আর বড় কেহ চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয় থাকিয়া বাশবন ঝর্থরূ 
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ঝর্ধর্‌ শব্ধ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, ষে ধীরে ধীরে 
অসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাছে 
ঘধন বিস্তর আস্র মুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়াপড়িতেছে--তখন আর. 
একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক রাত্রে বালিক। 
বাড়িতে ফিরিয়া গেল । যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা বরিয়া 
গড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে ছুই এক ফেৌণটা অশ্রজল আমার নীরস 
তপ্ত ধৃশির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরান্ধে 
বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়! ঠাড়াইল কিন্ত সে দিনও আর- 
একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে বীবে বাড়িমুখে ফিরিল। 
ক্ছ্ঢুরে গিয়া আর দে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধুলির উপরে 
ুটা্য়া পড়িল । ছুই বাহুতে নুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাদদিতে লাগিল ! 
কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আগাব বক্ষেওকি কেহ আশ্রয় লইতে 
আসে! তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিগি সেকি আমার চেয়ে 
কঠিন ! তুই যাহাঁকে ডাকিয়া যাহাব সাড়া পাইলি না, ৫€স কি আমার চেয়েও 
মূক! তু যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ । 
বালিকা উাঠল, ঈ্াড়াইল, চোখ মুছিণ-_পথ ডালিয়া পার্শ্ব প্রা বনের মধ্যে 
চলিয়া গেল। হয় তসেগৃহে ফিরিয়া গেল, হয়ত এখনো! সে প্রতিদিন 
শান্তমুখে গৃহের কাজ করে-হয় তসে কাহাকেও কোন দুঃখের কথা বলে 
না, কেবল এক এক দিন জক্ক্যাবেলাষ গ্রহের অঙ্গনে চাদের আলোতে 
পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাফ্িলেই আবার তখনই চমকিয়! উঠিয়া, 
স্বর চলিয়া যাঁয়। কিন্তু তাহাব পরদিন হইতে আজ পর্যযস্তও আমি আর 
তাহার চরণম্পর্শ অনুভব করি নাই। 

এমন কত পদশব্দ নীরব হস্টয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে 
পারি! কেবল সেই পায়ের করুণ নুপুরধবনি এখনও মাঝে মাঝে মনে 
পড়ে! কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসব আছে! শোক, 
কাহার জন্য কন্ধিব! এমন কত আসে. কত যায়! 

কি গ্রখর বৌন্্র! উহু-হুছব! এক এক বার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর 
তধধলা স্রনীল আকাপ ধূষর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে । ধনী দরিদ্র, ভুখী 
রঃ ী, জরা! যৌবন) ছাসিকার্া জন্ম মৃত্যু, সমস্তই আমার উপর দিয়া. একই 
নশ্বাসে ধুলির শ্রোতের মত উড়িয়। চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই 
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কারাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবি- 
ষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে । কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শত সহ 
নৃতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের 
প্রতি বিশ্বাস করিয়া অতান্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরপ, 
চিহ রাখিয়। যাইতে প্রয়াম পাইতেছে! এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া 
তোমার দন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ 
করিয়া আনিবে & বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্। 
আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই 
কেবল।পড়িয়া আছি। 
শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
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জগদীশ্বরের পূজায় কি জন্য প্রতিমূর্তি আবশ্যক তাহা৷ বুঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি, বলিয়াছি যে প্রতিমূর্তিতে জগণদীশ্বরের রূপ এবং গুণ ্রশ্কটিত 
দেখিলে মন তাহার পূজায় উৎসাহিত, উত্তে্গিত এবং মুগ্ধ হইয়া থাকে_ 
মানুষ ঈশ্বরে মজিয়া যায়। প্রতিমূর্তির ছুটি মাত্র কাঁ্ধ্য-_শিক্ষ1 এবং উদ্বৌধন। 
কিন্তু যে প্রকার প্রতিমুত্তির কথা বলিয়াছি,অর্থাৎ প্রতিভা প্র্থত উন্নতশি্সঙগত 
গ্রতিমৃর্তি, তাহা সকল লোকে বুঝিতে পারে না, যাঁহাব! সুশিক্ষিত তাহারাই 
কিয়ৎপরিমাঁণে বুঝিতে পারে এবং যাহারা শিল্পশান্ত্রের সুক্ষ নিয়মাদি পর্য্যন্ত 
অবগত তাহারাই সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে । কলিকাতার মহামেলায 
অনেকগুলি ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি ভাবময় 
এবং কতকগুলি কার্যযজ্ঞাপক। দেখিলাম অধিকাংশ লোকেই কার্ধ্যজ্ঞাগক 
ছবিগুলি দেখিতেছে,ভাবময় ছবিগুলিকে উপেক্ষ। করিয়া যাইতেছে । সাধারণ 
লোকে অস্তর্জগৎ সহজে বুঝিতে পারে না, বাহ্যজগৎ সহজে বুঝিতে পারে। 
উচ্চশিল্পসস্তৃত ভাবময় মূর্তি নুশিক্ষিতের জন্য, স্বন্নশিক্ষিত বা অশিক্ষিতের 
জন্য নয়। 
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পাঠক এখন বলিতে পারেন যে এদেশে দেবদেবীর মূর্তি উচচশিল্পের 
নিয়মানুসারে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি "দ্বারা গঠিত হয় না__ষে নিয়মে 
এবং যেরূপ শিক্ী দ্বারা এখেন্সবাসীর জগদ্বিখ্যাত যুপিতর মূর্তি 
গঠিত হইয়াছিল, সেই নিয়মে এবং সেইরূপ শিল্পী দার গঠিত হয় ন। 
অতএব এদেশের দেবদেখীর মু্তিপূ্গ প্রকৃত পূজা নয় এবং সেইজন্য 
তাহা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু একাট কথ! আছে। মনের 
ভাব ছুই রকমে প্রগাশ করা যায়__মনের ছবি দ্বারা প্রকাশ করা যায় এবং 
বাহ্যবস্তর দ্বারা প্রকীশ করা যায়। আনন্দ কি তাহা বুঝাইতে হইলে হয় 
একটি আনন্দোৎফুল্ল মুখ আকিতে হয়, নয় সুঙ্গিপ্ধ জুবর্ণরঞ্লিত 
সাব্যাকাশে ছুই চারিটি ক্ষুদ্র চঞ্চল-পক্ষ পক্ষী অশকিয়া দেখাইতে 
হয়। শোক কি তাহা বুঝাইতে হইলে হয় একটি মলিনতামাথা 
সুখ আকিতে হয়, নয় মৃতপতির শবের পার্খে করকপোললগ্ন 
পত্বীকে বসাইয়! দেখাইতে হয়। মনের সকল ভাবের প্রতিক্কৃতি' বাহ্য 
বস্ততে আছে। সরল অকপট অন্তঃকরণের বাহ্য প্রতিকৃতি কাচ, জল, 
বাক্ষটিক; ক্রুর হৃদয়ের বাহ্য প্রতিক্কতি সর্প; উদার মনের বাহ্য প্রতি- 
কৃতি অনস্ত সমুদ্ব; অপ্রণয়ের বাহ্য প্রতিকৃতি তিক্ত বস্তর তিক্তরস; 
রাগের বাহ্য প্রতিকৃতি অগ্নি, ইত্যাদি । ফল কথা, বাহ্য জগংই অস্তর্জগতের 
মকল ক্রিয়ার এবং সকল অবস্থার মূল। সেই জন্য কবির কল্পনা-সম্ভূত 
কাব্যে এবং মন্্ুয্যের জীবন-কাব্যে অন্তক্জগতের সহিত বহির্জগতের 
এত বাধাবশধি, এত কোলাকুলি, এবং সেই জন্য কি কবি,কিক্ষক 
মকলেই বাহ্যবস্তর নাম করিয়া! মনের কথা বুঝায়। সাধারণ লোকে বাহ্য 
বন্ত যেমন বুঝিতে পারে, মনের খেলা তেমন বুঝিতে পারে না। সাধারণ 
লোকে মন অধ্যয়ন করে না--সেই জন্য মনের ছবিও ভাল বুঝিতে পারে না। 
মাধারণ লোকে বাহ্যবস্ত দেখে এবং তাহার গুণাগুণ বোঝে-_ সেই জন্য 
বাহাবস্ততে মনের ছবি বুঝিতে সক্ষম হয়। মনশ্চক্ষে যে ছবি দেখিতে হয় সে 
ইবি সাধারণ লোকের জন্য নয়; চণ্ চক্ষে যে ছবি দেখিতে পাওয়া যায় 
তাহাই সাধারণ লোকের জন্য। তাই কলিকাতার মহামেলান লোকে তাবময় 
ইৰিগুলি দেখে নাই, কার্ধ্যজ্ঞাপক ছবিগুলিই দেখিয়াছিল। এধন বুঝিতে 
পারিবে যে হিন্দুর দেবদেবীর মৃত্তি নির্ঘাণ প্রণালী উচ্চশিল্পমূলক আধ্যাত্মিক বা 
ন্তমূখ (39১1০০%159) প্রণালী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে ন।। হিন্দুর 


৬০৪ নবজ্ীধন | 


দেবদেবীর মূর্তি সুনিখষির জন্য নয়. মুনিখধি সাধারণ 'লোকের জন্য দেব 
দেবীর মৃষ্টির ব্যবস্থা কবিয়াচছছেন। অতএব যে রকম করিয়া মুত্তি নির্শাণ 
করিলে সাধাবণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে, হিন্দু শান্কার সেই রকম করিয়া 
মুত্তি নির্মাণ করিবার প্রণালী দির্দেশ করিরাছেন। একটি উদাহরণ দিয় 
বুঝাই। জগতের এবং জগদার্থন্রে মনংখ্য রূপ। তন্মধ্যে স্থ, সম্পদ এবং 
সৌভাগ্য একটি রূপ। বর্ষার নদীতে, শহর আকাশে, বসস্তের বনুন্ধরায়, 
গৃহন্থের গৃহ-শৌন্দ্য্যে সেই সৌভাগ্যের বিকাশ । জগদীশ্বরের সেই সৌভাগা- 
রূপের যে ভাব ভক্তেব মনে থাকে হাহা ছুই রকমে প্রকাশ করা যাইতে পারে। 
আধ্যাত্মিক বা অন্তু (307)০০6+০) প্রণালীতে যে মুত্তি হইবে তাহা 
হয়ত এমন একটি মনল, সুঠাম, নিরা ভরণ, সদগ্ুপক্ঞাপক স্ত্রী মৃত্তি হইবে 
যাহা দেখিলেই বোধ হইবে_মাহা, ইঠাই বুঝি সৌভাগ্য ! হিন্দুব ঘরে 
অনেকে অনেক সময়ে এক একটি মেয়ে দেখিয়া বলিয়া থাকেন-_আহা) 
মেয়েটি যেন লক্ষ্মী! কিন্তু মেয়েটির ন] মাছে অলঙ্কার, না 'আছে বেশভৃষা) 
আছে কেবল এক ধর্মে ছণীচে ঢালা মুখ, আব দেহের এক অনির্বচশীয় 
কাস্তি। এই মেয়েব মুক্তি ভাবুকতাঁৰ ভঙ্গীতে ভররা়া তুলিলেই বোধ হয় 
জগদীশ্বরেব সৌভাগা-মৃ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু কত ভাবুক, কত মনোল্ত, 
কত অন্তরা হইলে এ ভর! মৃক্তি বুঝিতে পারা যায়--এ ভরা মৃত্তিতে 
বস্তের স্ফর্তি, গ্রীষ্মের সম্ভোগ, বর্ধার আশা, শত্ততের শাস্তি, হেমস্তের 
হেমময় শগা,শীতের সোহাগ দেখিতে পাওয়া যায়! এত গুণ, এত ক্ষমত| কি 
সকলের থাকে? কিন্ত বচিমুে (০১1৩০9০ প্রণালী অনুসারে সেই সৌভাগ্য: 
মুর্তি কেমন হয় দেখ দেখি। পৌরাণিক কবি সেই মূর্তি গড়িতেছেন।- 

' শ্রিয়ন্দেবীৎ প্রবক্ষ্যামি নবে বয়লি সংস্থিতাং । 

স্ুযৌবনাং পীনগ গং রক্তোষ্ঠীৎ কুঞ্চিতক্রবং ॥ 
পীনোন্নতন্তনতটাৎ মণিকুণডলধারিণীং । 

স্থমগ্ুলৎমুখৎ তন্তাঃ শিরঃ সীমস্তভ্ষিতং ॥ 

কঞ্চুকাবদ্ধগাত্রৌ চ হাবভূষৌ পয়োধরৌ ॥ 

নাগহস্তোপমৌ বাহ্‌ কেযূবকটকোজ্জলৌ। 

পদ্মং হস্তে চ দাবাং শ্রীফলং দক্ষিণে করে | 
মেখলাভধণাস্তদ্বস্তপ্ুকাঞ্চণস্থপ্রভাং। 

নানাতরণসম্পন্নাৎ শোতনান্বরধার়িণীৎ | 


প্রতিমা ৷ ৩৪৫ 


পার্খে তন্তাঃ স্ত্িয়ঃ কার্যযাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ। 
পল্মাদনোপবিষ্টান্ত পদ্মসিংহাসনস্থিতাং ॥ 
করিভ্যাৎ স্নাপ্যমান। 'স। ভূঙ্গারাভ্যামনেকশঃ| 
প্রতিপালয়স্তৌ করিণৌ তৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ ॥ 
সতয়মানা চ লোকে শৈল্তথা গন্ধর্বগুহকৈ: | 
(মৎ্স্তপুরাণ, ২৩২-২৩৫ অধ্যায় দেখ)। 
লক রী কথা কহিতেছি £--লক্ষমী দেবী নবযৌবনশালিনী। তাহার 
গওস্থল পীন, ওঠ রক্তবর্ণ, ক্রযুগল কুঞ্চিত, স্তন পীনোন্নত। তাহার বর্ণে 
মনিময় কুগুল, মুখ স্থগোল এবং শিরোদেশ সীমস্তে ভূষিত। তীহার স্তনদ্ধয় , 
ক%ুকে (কীচলীতে) আবদ্ধ এবং হাবে মণ্ডিত। তাহার বাহুদয় হস্তীপুণ্ডের 
যায় স্বগোল ও সুঠাম এবং কেয়ুর ও কটকে (বালায়) বিভূষিত। তাহার 
বামহন্তে পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তে শ্রীফল। তাহার কটিদেশ মেখলায় অলম্কৃত 
এবং দেহ তণ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর ও উজ্জল। তাহার অঙ্গে বিৰিধ 
ভবণ ও পরিধেষ্ স্থশোভন বসন। তাহার পারে সত্রীগণ চঞ্চল করে চামর 
$ন করিতেছে । তিনি পদ্মময় পিংহাঁসনের উপর পদ্মের আসনে আসীন । 
ইটি হন্তী শুণ্ডে শ্নান-কলস ধরির। তীহাকে ম্লান করাইতেছে এবং আর 
ইট হস্তী শুণ্ডে স্ানকলস ধবিয়া অপেক্ষা করিতেছে । লোকপালগণ, 
সর্বগণ এবং গুহ্কগণ তাহার স্তব করিতেছে। 
ব্ল দেখি যে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যে জগতেয় গৃঢ় তত্ব বোঝে 
, যে বাহ্য সম্পদের আধ্যাত্মিক ছবি দেখিতে জানে না, যাহার মনশ্চক্ষু 
্স্কটিত নয় সেও কি এ দৃশ্য দেখিয়া বলিবে না যে এ মেয়ে সকল সখ, 
কল সম্পদ, সকল সৌভাগ্যের অধিকারিণী, এ মেয়ে বড় ভাগ্যবানের 
য়ে? মুখে তাবের খেল! থাকিলে সে তাহা বুঝিতে পারে নাঁ, চিনিতে 
বুশা, কেন নাতাহার মন*ক্ষু নাই; কিন্তু তাহার যে ছুইটি শারীরিক 
?আণছ তদ্দার! সে সুঠাম দেহে এবং দেহেব তণ্তকাঞ্চনতুল্য প্রভা 
বনের স্থখ ও শক্তি দেখিতে পায়, মহামূল্য বন্ত্রাভরণে শ্বধধ্য দেখিতে 
চঞ্চল চামরে সম্পদ দেখিতে পায়, কবিশুগুধূত স্নান-কলসের স্বচ্ছ সলিলে 
নতি এবং ক্সিগ্ধত1 দেখিতে পায়, পদ্মাসনে পরমপদ দেখিতে পায়, গন্ধ 
ক লোকপালের স্ততিগানে সর্বারাধ্য দেবতা দেখিতে পায়। তখন 


কে কেহ কিছু না বলিয়া দিলেও দে এই অপূর্ব দৃশ্যকে জগজ্জননীর 
| ণ 


৩০৬ নবজীবন। 


প্রতিমা বলিয়া পূজা করিতে থাকে। হিন্দু কবির এই অপূর্ব প্রতিমা বাঃ 
সুন্দর, বড়ই ভাঁবাভিনয়নমূলক (511) । প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পীকর্তৃ ্ঁ 
প্রতিম! গঠিত হইলে মানবশিরোমণিরাও ইহাতে মনশ্চক্ষে জগদীক্ে 
মানমমূর্তি দেখিতে পান। কিন্তু তেমন শিল্পী কর্তৃক গঠিত না হইলেও, আন 
কাল যে রকম শিক্ষিত শিল্পী দ্বারা আমাদের প্রতিমা! গঠিত হয় সেই রম 
শিল্পীকর্তৃক গঠিত হইলেও সাধারণ লোকে এই প্রতিমায় জগদীহে 
সৌভাগ্য- নমৃস্ত দেখিতে পায়। কেন না মনুষ্যমাত্রে ই চর্ম্চক্ষে যে সক 
বস্তুতে সৌভাগ্য দেখিয়া থাকে, পৌরাণিক কবি এ প্রতিমায় সেই মক 
বস্তর অপূর্ব এবং অপরিমিত সমাবেশ করিয়াছেন। পুরাণে জগদীশ্বরের 
অপরাপর মূর্তিও এই প্রণালীতে ফোটান। ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান হনে 
মানবশিরোমণিরাও সে সকল মুক্তিতে মজিতে পাবেন; ভাল শিল্পী দ্বারা ফোটান 
নাহইলে অন্তত সাধারণ লোকে তাগাতে জগদীশ্ববকে দেখিতে ও চিনিডে 
পারে। পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মূর্তি গ্রীক কবির ঈশ্বর-মর্তির ন্যায় কের 
মাত্র মত্ত নয়। গ্রীক কবির ঈশ্বর-মুণ্তিতে কেবলমাত্র জগদীশ্বর থাকেন; 
পৌরাণিক কবির ঈশ্বর-মুক্তিতে জগদীশ্বর থাকেন এবং জগৎও থাকে। শ্রী 
কবির ঈশ্বর-মূর্তিতে কেবল মূর্তি বা ভাব আছে, বস্ত্র নাই, আভরণ নাই) সু 
নাই, ফল নাই, পণ্ড নাই, পক্ষী নাই-_বস্ত নাই, জগত নাই। পৌরাণিক 
কবির ঈশ্বর-মূর্ডিতে মুর্তি আছে এবং বন্্, আভরণ, ফুল, ফল, পশু, গঙ্গী 
চন্্র,স্যয, গ্রহ, নক্ষত্র, অনন্ত জগৎ, সবই আছে। অতএব, জগৎ 
জগদীশ্বরের প্রতিমা হয় তবে অবশ্যই বলিব থে গ্রীক কবি জগদীক্ববের 
শুধু মৃত্তি গড়িয়াছেন, হিন্দু কবি জগদীস্বরের মুর্তি এবৎ প্রকৃত প্রতিম 
ছইই গড়িয়াছেন। এবং কি গ্রীস্,কি রোম, সকল দেশ দেখ, বুঝিতে 
পারিবে যে হিন্দু বই পৃথিবীতে আর কেহ জগদীশ্বরের প্রতিম| গড়িতে 
পারে নাই--আর কেহ জগৎ দিয়া জগদীশ্ববকে দেখায় নাই। জগত 
জগদীশ্বরের প্রকৃত প্রাতিম] | পদ্মপুবাণের কবি বলিতেছেন যে জী: 
শ্বরের প্রতিমা! ছুই প্রকার, স্থাপিত প্রতিমা এবং স্বয্বংবা্ত প্রতিমা, 
শাস্ত্রোলিখিত নিয়মান্থসারে কাঠ, মুভ্তিকা, প্রস্তর, ইত্যাদি ঘা 
ষে প্রতির্মা নির্মিত হয় তাহা স্তাপিত প্রতিমা। আর যে কো? 
বন্ততে-_কা্ঠে বল, মৃ্তিকায় বল, বৃক্ষে বল, পর্বতে বল, সমুত্রে বল-( 
* স্থাপনঞ শ্বয়ংব্যক্তং দ্বিবিধং তত্প্রকীর্তিতং। 








কোন বস্তুতে জগদীশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্বতংব্যক্ত প্রতিমা*। 
হিদু কবি জগদীশ্ববের সেই জগত্রপ স্বয্ৎব্যক্ত প্রতিমা দ্বার! জগদীশ্বরকে 
দেখান। হিন্দু কবির গঠিত প্রতিমা বই পৃথিবীতে জপদীশ্বরের আর 
প্রকৃত প্রতিমা নাই, কেন না আর কাহারো প্রতিমায় জগতরূপ জগ- 
বের স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় না। হিন্দু বই পৃথিবীতে আর 
কেহ জগদীশ্বরকে প্রকৃত জগন্ময় বলিয়া দেখে নাই। এবং সেই জন্য 
হিনূবই আর কেহ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর বুঝায় নাঈ, বুঝাইবার চেষ্টাও 
করে নাই_-সমস্ত জগংকে জগৎ বলিয়া মানে নাই, জগৎ বলিয়া! আদর করে 
নাই। কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, কেহই লোৌকসাধারণের মানসিক ছূর্বলতা, 
মানসিক অভাব বুঝিয়া তাহাদের জন্য ঈশ্বর গড়ে নাই, তাহারা বুঝিতে 
গারে এমন করিয়া! তাহাদিগকে ঈশ্বর বুঝায় নাই, তাহারা দেখিলে ছিনিতে 
পারে এমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর দ্রেখায় নাই। সর্ধত্রই শান্ত্রকার 
মাপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়া ক্ষাস্ত হইয়াছেন--লোকসাধারণকে অর্থাৎ 
জগংকে জগদীথ্বর দখাইবার চেষ্টা করেন নাই-.লোকসাধারণের ভাবনা 
ভাবেন নাই--জগতে আপনি ছাড়া যে আব কেহ আছে তাহা মনেও করেন 
নাই_বৃহতের ব্যবস্থা যে ক্ষুত্রের পক্ষে খাটেনা, ক্ষুদ্রের জন্য যে 
ছুদ্রের উপযোগী ব্যবস্থা আবশ্যক তাহা একবার বিবেচনাঁও করেন নাই। 
ু্রকে তুচ্ছ কবিয়!, আপনার আদবে আপনি গলিগনা, কেবল আপনার 
নিষিততই বাবস্থা করিয়াছেন, আর ক্ষুদ্রের কষুদ্রত্বে ব্যথিত না হইয়া এক এক" 
বার ্ুদ্রকে জোর করিয়া বলিয়াছেন__-আমার পথে চলিতে পারিস্ত চল্‌, নয় 
ধঃগাতে যা। কেবল মার হিন্দু শান্্কাৰ আপনি জগদীশ্বরকে দেখিয়! 
্ন্ত হন নাই । লোকসাধাবণকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে জগদীশ্বর দেখাইয়া" 
ন--সগদীশ্বরের জগত্রপ স্বয়ংব্যক্ত প্রতিমার অনুকরণে আপনার স্থাপিত 
তমা গড়িয়া সমস্ত জগৎকে জগণীস্বর দেখাইয়াছেন। এক মাত হিনদুই 
গংকি তাহা বোঝেন এবং জগৎকে ভালবাসেন। এক মাত্র হিন্দুর বুদ্ধি 
গং-গ্াহী, দৃষ্টি জগৎ-ব্যাপী, হৃদয় জগংযোড়া। এক মাত্র হিন্দু জগতের 
গঠিত__জগৎ-রূপী। হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা পূর্ণ ঈশ্বর-জঞান 
 প্রনকৃত দামা্জিকতার প্রতিম]। সমাজের সকলকে ভালবাসেন বলিয়া, 


* বন্মি-স্ত নিহিতো। বিসুঃ দুয়ের নৃণাং ভুবি। পায়াগাদার্কোরায়েঃ 
নং ব্যক্ত হি তৎস্ৃতং॥ পর্নপুরাধ। উত্তরখও। ৭৩ অধ্যায়। 
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সমাজের শিক্ষিত অশিক্ষিত জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের মানসিক শক্তির পরিমাণ 
ধুঝিয়া এবং মনের কথা খজিয়া দেখিয়া সকলের ভাঁবন1 ভাবেন বলিয 
সমাজের ক্ষুদ্রতম হইতে ক্ষুদ্রকে তুচ্ছ করিয়! ছাড়িতে পারেন না৷ বলিয়া, হি 
শান্ত্রকার তাহার জগৎ-রূপী প্রতিমা গড়িয়াছেন। হিন্দুর প্রতিমা বলেযে, 
হিন্দু একটি পূর্ণ-জগৎ। 

হিন্দুর এই সর্বপ্রিয়তা এবং সর্ধগ্রাহিতা তাহার অনেক কাজে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখানে একটি মাত্র উদাহরণ দিব। তাহার সাহিত্য দেখ। 
বেদব্যাস কুরুপাগুবের যুদ্ধের বিবধণ লিখিতে বসিলেন। বসিয়া সে যুদ্ধের 
যুগযুগাস্তর পূর্বে যে স্থষ্টির স্ত্রপাত হয় সেইখানে আবন্ত করি কত ক্ষ 
লিখিয়! যুদ্ধের অনেক পবে পাগুবদিগকে স্বর্গে তুলিয়া দিয়া তবে ক্ষান্ত 
হইলেন। বাল্সীকি রাম কর্তৃক রাবণ বধ বর্ণনা করিতে বসিয়া রাম এবং 
রাৰণ উভয়েরই চৌদ্দ পুরুষের কথা লিখিয়া রামকে লোকান্তরিত করিম 
তবেক্ষান্ত হইলেন। প্রত্যেক পুরাণে সৃষ্টির আগে হইতে কগা আবন্ত। 
ইউরোপীয় সাহিত্যে এ রকম দেখা যায় না। হোমর ট্য়ধ্বংসের কথ 
বলিতে বসিয়! সেই ধ্বংস ছাঁড়া আর কোন কথা বলিলেন না, আবার ধ্বংসের 
সকল কথাও বলিলেন না। মিষ্টন শয়তানের বিদ্রোহের কথ! লিখিতে 
বসিয়া বিব্রোহের আগেকার একটি কথাও বলিলেন না। ফেনেলন তেল 
মেকসের গল্প বলিতে গিয়া তেলিমেকসের গিতৃপুরষের কথ! দুরে থাকুক, 
তাহার নিজের বাল্যকালেব কথাও বলিলেন না। হিন্দু কবির এবং ইউ, 
রোপীয় কবির উপমা তুলনা করিয়া দেখ। দেখিবে হিন্দু কবি উপমেয় ও 
উপমানের সকল অংশের সাদৃশ্য দেখাইয়া দিতেছেন, ইউরোপীয় কৰি 
তাহাদিগের একটি মাত্র অংশের সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, হয়ত সাদৃশ্য নয় 
সাদৃশ্যের মতন একটা কিছু দেখাইয়াঈ ক্ষান্ত হঈতৈছেন। এহীরূপ দেখিবে। 
সকল বিষয়েই হিন্দু ব্যাপকণর্শা, ইউরোপ অংশদর্শী ) হিন্দু সমগ্র-গ্রাহী 
ইউরোপ অংশগ্রাহী; হিন্দ সংযোজক, ইউরোপ বিযোজক) হিন্দু মহা 


কাব্য, ইউরোপ খণ্ডকাব্য। হিন্দুতে এবং ইউরোপবাসীতে আকাম: 


পাতাল প্রভেদ। সেই প্রভেদ বশত হিন্দু, সমাজের উন্নত এবং অবনত, 
শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং অন্ঞানী, সকলের জন্যই ভাবেন। 
ইউরোপবাসীর ন্যায় তিনি একদেশদর্শী নন, ইউরোপবাসীর ন্যায় শুধু উন্নত 
জ্ঞানী এবং শিক্ষিতের ভাবনা ভাবিয়া তিনি ক্ষাস্ত হইতে পারেন না। ই 
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রোগবাসীর ন্যায় তিনি আঁপনাঁকে একেশ্বর ভাবিয়া আপনার মতে, আপনার 
গগে সকলকে জোর করিয়া আনিতে চান না। তিনি জানেন যে 
মনুষ্য মধ্যে মানসিক শক্তির তারতম্য চিরকাল আছে এবং চিনকাল থাকিবে। 
কেহ যেমন কখনই দর্শন ও বিজ্ঞান বুঝিতে পারে না এবং পারিবে না, 
কখনই কুটার ছাড়িয়া রাজপ্রাসাদে উঠিতে পারে না এবং পারিবে না, কেহ 
তেমনি কখনই প্রতিমা না দেখিয়া নিরাকার জগদীশ্বরের নিরাকার ধ্যান 
করিতে পারে না এবং পারিবে না। কাহারও শিক্ষার জন্য যেমন চিরকালই 
ছোট ছোট সহজ গ্রন্থ লিখিতে হয়, কাহারো বাসের জন্য যেমন চিরকালই 
কুটান নির্মাণ করিয়া দিতে হয়, তেমনি কাগারো ঈশ্বরোপাসনার জন্য 
চিবকালই সহজে বুঝিতে পাঁরা যায় এমন ঈশ্বর-প্রতিমা গড়িয়া দিতে হয়। 
এট ভাবিয়া হিন্দু লোকসাধারণেব জন্য ঈশ্বরের প্রতিমা]গড়িয়্াছেন_গ্রীকের 
ঈশর-মু্তি নয়, হিন্দুর ঈশ্বর- প্রতিম! গড়িগাছেন। প্রশস্ত মহৃদয়তার গুণে) 
গভীর সামাজিক বুদ্ধি এবং সমাজাসক্তির গুণে হিন্দু জগদীশ্বরের স্বয়ংব্যক্ত 
প্রতিমাৰ অনুকরণে জগত-রূপী প্রতিমা নিন্ধমাণ করিয়াছেন । হিন্দুর প্রতি- 
মার কাবণ- হিন্দুর প্রশস্ত হৃদয় এবং অলৌকিক সামাপ্গিক-ভাব (৪০০81 
0119) হিন্দুর প্রতিমার আকারের কারণ-_হিন্দুর জগদ্ধযাপী দৃষ্টি এবং 
জগংগ্রাহী মন। এমন হৃদয়, এমন সামাজি কভাব, এমন দৃষ্টি,এমন মন পৃথিবীতে 
আব কাহারো নাই। সেই হৃদয়, সেই সামাজিক ভাব, সেই দৃষ্টি, সেই মনের 
স্কে'ট -হিন্দুর দেবদেবীর প্রতিমা । সে প্রতিমা ভাল করিয়া গড়, 
উচ্ছা হয়__আবশ্যক বুঝ, নূতন করিয়া গড়, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
মকলেরঈ উপযোগী কর, কিন্তু সে প্রতিমা ভাঙ্গিও না। প্রতিম| 
ভাঙ্গিলে জানিব যে হিনুসমাজ ভাঙ্গিল। কেন না হৃদয় না ভাঙ্গিলে প্রতিমা 
ভা্গিবে না এবং স্ৃদয় না ভাঙ্গিলে সমাজও ভাঙ্গিবে না। যেখানে হৃদয় 
নাই সেখানে প্রতিম! নাই, আর সেখানে সমাজও নাই। সেখানে যে সমাজ 
দেখিতে পাও তাহ! হৃদয়ের উপর স্থাপিত নয়, ধহিক সুখ সম্পদ বা স্বার্থের 
উপর স্থাপিত। সে সমাজ ক্ষুদ্র কুঠারাধাতে ভার্গিয়া যায়। কে জানিত 
থে তেমন আটার্সাটা! এথেন্স সমাজ দেড় শত বৎসরের মধ্যে ভাঙ্গিয়া চুরমার 
ইয়া যাইবে? কে জানিত যে তেমন এক-প্রাণ এক-বাক্য রোমক সমাজ দশ 
দিনে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে? আর কে নাজানে যে সেই বিশাল অচল 
সাতিত্দপূর্ণ হিন্দুসমাজ শত বিপ্লব অতিক্রম করিয়া যুগযুগাস্তেও অটল 
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খঁক্িবে? অতএবহদয় মূলক প্রতিমাকে বড় সাগান্য জিনিস মনে করিও না। 
ছ্্দুর প্রতিমা গঁথিবীতে হিন্দুর একটি প্রধান পরিচয় 1 এমন পরিচয়টা 
হারাইতে ইচ্ছা হয় কি? 
পুরাণে গ্রতিষা নির্মাণের যে মিয়ম দির্দি্ট আছে সে নিয়মে এখম প্রায়ই 

প্রতিমা! নির্টিত হয় না। তাই দ্বিগম্বরী কালী, এবং অনুরলাশিনী কাত্যা. 
যনীকে নানা বঙ্কারে বিভৃষিতা দেখি। ইহা অজ্ঞতা এবং কুরুটির ফল। 
পুরাণে গ্রতিমার প্রত্যেক অঙ্গের, প্রত্যেক অলঙ্কারের, প্রত্যেক ভ্রবোর 
অর্থ সাছে। পুরাপান্ুসারে প্রতিমা দির্পিত হইলে এখন যে দকল 
প্রত্তিমা অঙঙ্কারে বিভূষিত হয় তন্মধ্যে অনেকগুলিতে অলঙ্কার থাকে 
না। কিন্তু যে গ্রতিমায় অলঙ্কার নিষেধ সে প্রতিমা এখন অল- 
স্কারে ভূষিত হওয়ার একটু বিশিষ্ট কারণ আছে, এখন শিক্ষিত সম্প্রদায় 
ভুক্জ অনেকে ঘে তাহাকে কেবল ছেলেখেলা বলিয়া! থাকেন তা নয়। 
ফ্কেব্তা পরম বস্তু, সৌনরধ্যময় যেখানে দেবতার আবির্ভাব, যেখানে 
সুন্দর, বন্তর আবির্ভাব মানুষ সেই খানেই সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়া 
থাকে। শচী হিমাচলে উপস্থিত হইলেন, অমনি-_ 
আচম্বিতে তথ! 

নানা রঞ্জন এক নিকুঞ্জ শোতিল। 

বিবিধ কু্ুমজাল স্তবকে, স্তবকে, 

বনরত্ব, মধুর সর্ধবশ্য, স্মর ধন, 

বিকশিয়। চারিদিকে হাসিতে লাগিল-- 

নীলনভন্তলে হাসে তারাদর যথা। 

'আবার এক ভক্তের কথা গুন দেখি £-- 

মধুকর নিকর আননধবনি করি 

মকরন্দ-লোভে অন্ধ আসি উত্তরিলা; 

বসস্তের কলকণ গায়ক কোকিল 

বরষিল! ব্বরনধ! ; মলয় মারুত-__ 

'ফুল-কুল-নায়ক প্রবর সমীরণ-__ 
প্রতি অন্থকুল-ছুল-শ্রবপ-কুহরে 

প্রেমের রহস্য আমি কহিতে লাগিলা ; 


ছুটি সৌরত যেন রতির নিশ্বাস, 








প্র্তিন। | ও$৯ 


হলের মন যবে মথেন কামিমী 

পাতি প্রণয়ের ফাঁদ প্রণয়কৌতুকে' 

বিরলে! বিশাল তরু, বততীরম্বণ; 

মঞ্জরিতত ব্রত্ততীর বাহপাশে বাধা, 

দাড়াইল চারিদিকে) বীযবৃদা যথা; 

শত শত উৎস রতস্তক্তের আকারে 

উঠিয়া'আকাশে,সুক্তাফল কলরবে 

বরষিআর্তিগ অচলের বক্ষস্ৃগ। * (ইত্যাদি) 

অগাধ সলিলে ভাষে বিচিত্র কামন।' 

পঞ্চম গায়ে ত অলি নাচে পিঞচগণ ॥ 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে নাচে মত্ত মধুকয়। - 

পরাগে ধূসর লক্া চারু কলেখর ॥ 

বিকশিত কুদবন কুস্থম মালতী । 

দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে নানা জাতি॥ 

ফুটিছে মাধবী লতা পলাশ বাঞ্চন। 

কুন্দ কুমুদ আছে বকুল রঙ্গণ॥ 

তাহার উপরে টক্জ্রার্তপ মনোহর । 

দেঁতের পতাকা উড়ে শ্বেত চার্মর ॥ 

বিমান পাটের থোপ মুকুতার মাল]। 

বিচিত্র বিনোদ তাতে কুরঙ্ন গ্রবালা॥ 

তাঁর মাঝে বিকশিত কমল কানন। 

কামিনী কমলে বসি সংহারে বারণ । 

অগাধ সমুদ্রে অপরূপ সৌনাধ্যের খেল! অতল জলে অপূর্ব পুষ্প 
কানন । “গভীর দেখি বে জল, তাছে নানা উতপল, মনোহঘু কমল উদ্যান ।” 
গ্রকৃত তক্ত এইন্নপই করিয়া থাকেন। তাই আজিকার বঙ্গের হিন্দু ধেখম 
সৌনরধ্যতত্ব বুঝেন সেই ক্মুমারে অলঙ্কারের দ্বারা তাহার দেখদেবীর 
গুতিমার সৌন্দধ্যসম্পাদম বরেম। তোমার সৌনধ্যজ্ঞান তাঁপেক্ষা 
উহ ভীলই। তুমি তোমীর মনের মতন কারা তৌমীর' গরতিম) 
১1 ারাহ্তাার্ারাররা। 
* ভিলোক্উমাসন্ভধ কাব্যের প্রথম সর্গ। 





৩৯২ নবজীবন। 


আরো একটি কথা। কিছু গৃঢ় কথা। তুমি ইতরাজের কবিতাঃ 
আওড়াইয়া বলিবে যে জগদীশ্বর নিজেই সৌন্দর্য । যে নিজেই সুন্দর তাহাকে 
আবার অলঙ্কার দিয়া সুন্দর করিবে কি? গ্রীক ভাঙ্কর তাহার দেবদেবীর 
মুষ্তিকে কি সোণা রূপা দিয়া সাজাইতেন? আমি বলি যে শুধু সুনরকে 
সুন্দর করিবার নিমিত্ত মানুষ সুন্দরকে সোণ! রূপ দিয় সাজায় না। অস্ত. 
নকে সুন্দর করিবার নিমিত্ত জনক জননী সস্তানকে সোণ। রূপা দিয়া সাজান 
না। প্রণযিনীকে স্থন্দর করিবার জন্য প্রণয়ী প্রণয়িনীকে হীরা মুক্কা দিয় 
সাজান না। আদবের জিনিসকে হাদয় সোণা রূপা দেয়-_হাদয় দেওয়ায় 
বলিয়৷ দেয়--হৃদয় না দিয়া থ'কিতে পারে না বলিয়া দেয়__সুন্দর করিবার 
জন্য দেয় না। জননী কুৎসিত ছেলেকেও যে গহণ! পরান। তিনিকি 
জানেন না যে, ষে কুৎমিত সে কিছুতেই সুন্দর হয় না? তবে তিনি কেন 
কুৎসিত ছেলেকে সোণারূপায় মোড়েন? তিনি কি কিছু মনে করিয়া 
মোড়েন, তাহার হদয় মোড়ায়। আবার শুধু তাই কেন? আদরের জিনিম 
তই কেন সুন্দর হউক না, যে আদর করিতে জানে সে মনে করে বুৰি 
স্ন্দরকে সাজাইলে আরো সুন্দর হইবে । অতএব যেখানেই আদরের 
জিনিস, ধেখানেই প্রতিমা, সেইথানেই সোণারূপা, সেইখানেই বসনভৃষ্ণ, 
সেই খানেই হীরা মুক্ত, সেই খানেই খুটি নাটি। প্রেমের বস্তর, আদরের 
দ্িনিসের কিছু না করিতে পারিলে ভাল বাসিয়া, আদর করিয়া তৃণ্চি হয় না, 
মুখ হয় না। রস্কিণ বলেন যে 10%9 00167) 8:০3 10 ৮1061 1 জগদী- 
শ্বরের সকলই আছে, কিছুরই অভাব নাই। তথাপি প্রেমের পিপাদা 
মিটাইবার জন্য হিন্দু তাহাকে কত জি দিয়া সাজান।: গ্রীক ভাম্কর শিলের 
নিয়মে তাহার দেবদেবী মৃদ্তি গড়িয়াছিলেন-_ হৃদয়ের রাগে গড়েন নাই; 
দেবতাকে স্বগাঁয় সৌন্দর্য্য ভাবিয়া তাহার মুষ্তি গণ্ডিষ়াছিলেন_-ঘবরের ছেলে, 
হৃদয়ের নিধি ভাবিয়া তাহীর মূর্তি গডেন নাই। তাই তাহার দেবদেবীর মূর্তি 
বসনভূষণহীন। গ্রীস বাসীর যেমন চক্ষু ছিল, তেমন হৃদয় ছিল না? তিনি 
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কেখণ চা দিয়া পৌন্ধয দেখিতেন, ঘা দয়া দৈথিতেন ন।। হিপুর দেবতা 
হিদুর 'খরের ছেলে, হাদযকের ধন । তাই তিনি তাহাকে আদর করেন, ফোলে 
করেন, পূজা করেন, ধম্কান্‌, হীরা! মক সোগা রূপা কড় শাখা ঘরে যা ধাঁকে 
তাই দিয়া সাজান-শুধু নুন্দর করিবার নিমিত্ত সাজান না। হিন্নু জগণী- 
বরকে থে ভাবে দেখেন আর কেহ তাহাকে সে ভাবে দেখে না। তিনি 
অগণীশ্বরকে অচিত্ত্য অনন্ত বলিয়ও ভাবেন আবার একটি ক্ষুদ্র কোণের, 
ছেলে বলিয়াও াবেন। অনস্ত জগদীশ্বরের অনন্ত রূপ। তাই অনস্তত্ত 
হিনু জগদীশ্বরকে অনস্ত-বৃহতও দেখেন, অনন্ত-ক্ষুুও দেখেন। হিন্দুর মন 
অনস্ত-প্রসারিত, সর্কগ্রাহী, ইউরোপীয়ের ন্যায় সীমানা-সর্হ্-মাপ- 
পরিমাণপ্রিয় নয়। সে মন প্রকৃত অনস্ত-প্রিয, অনস্ত-বিহীরী। 
হিদু কেন যে অনন্ত পুরুষের অনস্তত্বের কাছে সভয়ে সসন্ত্রমে 
নাষ্টাঙ্গে প্রপত হন, আবার কেনই বা সেই অনন্ত পুরুষকে কোলের 
ছেলে ভাবিয়া া্দর করেন, ধম. কান, ভয় দেখান, খোসামোদ করেন, " 
সোগ! রূপা দিয়া সাক্জান তাহা তিনিই জানেন। তুমি আমি কুলাঙ্গার, কেমন 
বরিয়া জানিব? আর পরিষ্কার. পরিচ্ছর, চচা-ছোলা,কেয়ারি-করা,টাইম.ধরা - 
নলে-বাধা,লেবেল-আঁটা ইউরোপীয়ই বা কেমন করিয়া জানিবে? হিন্টু জগরদী- 
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শ্বরের মহা রণ্য-রূপা 1855018099 ) ইউরোপীয় মানুষের তৈয়ারি ক্ষুদ্র বাগানো 
ন্যায় ৮1235৩৪৪ মাত্র। অতএব পবিত্র পিতৃপুরুষের গুতিম! ভাঙ্গিও না। 
সেই প্রতিমার ন্ুপ্রতিষ্ঠা করিয়! পবিত্র পিতৃপুরুষের জগৎ-গ্রাহী ধৃতি, জগ. 
ব্যাপী দৃষ্টি, এবং জগৎযোড়া! হৃদয়ের পরিচয় প্রদান কর। : 
উপসংহারে ছুই একটি কথা বলা আবশ্যক । কেহ কেহ বলিতে পারেন 
যে-জগণদীশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া! পুজা করিলে উপাসক সেই মুষ্ঠিকে 
জগদীশ্বর মনে করিতে পারে। এদেশে জগদীশ্বরের মূর্তি নির্দিত হই 
তাহা পুজিত হয়। আমি ষতদুর অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে এইরূপ বুঝি. 
য়াছি যে কেহই জগণদীশ্বরের মৃত্তিটাকে জগদীশ্বর মনে করে না।: সকলেই 
এইরূপ বুঝে যে মুস্তি হইতে জগণীশ্বর স্বতত্্র, মূর্তিতে তাহার আবিভাবহায 
মাত্র। তবে এমনও হইতে পারে যে জগদীশ্বরের মূর্তি দেখিয়া ভক্তের মন 
যখন বড়ই বিভোর হইয়। উঠে, তখন সে জগদীশ্বর এবং জগনদীশ্বরের মূ 
গ্রতেদ ভুলিয়া গিয়া বোধ হয় যেন সেই মুরিটীকেইী জগদীশ্বর মনে কৰিতে 
থাকে। কিন্তু যেখানেই প্রকৃত উদ্বোধন হয়, হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, সেই. 
থানেই ত এইরূপ হয়! থাকে । ওথেলোদিস্দেমনার কথা পড়িতে পড়িতে 
ওথেলে! দিসদেমনাকে ত কল্পনামাত্র বলিয়া মনে" থাকে না, অত্যসত্যই 
রক্তমাংসবিশিষ্ট নরনারী মনে হয়। উত্কৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখিতে দেখিতে 
অভিনেতার্দিগকে অভিনেতা বলির! মনে থাকে না, অভিনীত নরনারীই মনে 
হয়। ঈশ্বরের মৃত্তি দেখিয়া যদ তেননি সমস্ত ভেদাভেদ বিশ্বৃত হয়া 
বিভোর মুনে মূর্তিতে কেবল ঈশ্বরই দেখি তবেইত জানিব যে মৃত্তি গড়া 
সার্থক হইয়াছে। মৃত্তি যদি ভেদাভেদ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া দিতে পারে, শুধু ঈশ্বর 
তক্তিতে মন ভরাইয়া৷ দিতে পারে, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকল বসন্তকে ভুলাই় 
দিতে পারে, তাহা হইপে মুত্তিকে পুজা কর! ঈশ্বরকে পৃজ1 কর! বই আর কি 
হয়? মুত্তির সন্মুথে প্রণত হওয়। ঈশ্বরের সম্মুখে প্রণত হওয়| বই আর কি হয? 
কোল্রিজ. এই যে একটা পর্বতের সম্মুখে ত্াড় হেট করিলেন। তবেই কি 
পর্ববতটা ঈশ্বর হইয়! গেল ? কিন্তু পর্বতে আর গঠিত মুস্তিতে প্রভেদ কি? 
ছুইইত ঈশ্বরের প্রতিমা । তবে পর্বতটা স্বয়ং ব্যক্ত প্রতিমা, গঠিত মৃরধিট | 
স্থাপিত প্রতিমা) প্রভেদ এইটুকু । তবে কোল রিজ পর্বত দেখিয়া! ঈশ্বর-তক্তিতে 
ভোর হইয়া পর্বতের সন্তুধে প্রনত হওয়ায় পর্বতট! যদি ঈখর হইয়া না গিয়া 
থাকে, তবে আমি দরিজ্র হিন্দু একটা মস্তি দেখিয়া! ঈশ্বর-ভক্ষিতে' ভোর হইয়া 


” প্রতিমা । ৰ ৩১৫; 
টার সনধুখে প্রণত হইলে মূর্তিটাই বা কেন ঈশ্বর হইয়া ষাটিবে? তুমি 
ঘা বলিবে যে ঈশ্বরের মূর্তি নির্মাণ করিয়া পুজা করিতে করিতে হয়ত তুমি 
নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থ ই হাত পা নাক কাণ উদর বক্ষ বিশিষ্ট মনে করিষে। 
এবথায় আমি এই বলিতে পারি, যে আমি যদি ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া 
বিয়া থাকি-তাঁহা হইলে সহ বৎসর তাহার মুর্তি পুজা করিলেও তাহাকে 
হত গা নাঁক কাণ বিশিষ্ট মনে করিব না। এই যে ঈলপের গল্পের ন্যায় গল্প, 
গ্রবোধ চক্দ্রোদয়ের ন্যায় রূপক (2116৫075) সাধারণ লোকে চিরকালই 
গুনিতেছে। কিন্তু কেহ কখন কি তাই বিয়া এমন বুঝিয়াছে যে পাখী 
মান্নষের মতন কথা! কয়, আর কাম ত্রোধ মোহ মাৎসর্ধ্য গ্রভৃতি হৃদয়ের 
'ভাবগুলা এক একটা হাত-পা-ওয়ালা মানুষের মতন বক্তৃতা দিয়া বেড়ায় ব 
গিয়েটেরে নাটকাভিনয় করে? সাকার উপাসকদিগ্ঠের মধ্যে এমন লোক 
থাকিতে পারে যাহারা নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থ ই হাত পা বিশিষ্ট 
মনে করে। কিন্ত সে সব স্থলে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বুঝা 
াইবে যে তাহারা ঈশ্বরকে কখনই প্রকৃত নিরাকার বলিয়া বুঝে নাই, 
তাহাদের যে রকম শিক্ষা (০01৮0:০) এবং মানসিক শক্তি (0911):) 
তাহাতে তাহারা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিতে একেবারেই অক্ষম, 
ধবং সেই জন্য মুক্তি সামনে না রাখিয়া ঈশ্বরের পূজা করিলেও তাহারা বোধ 
হয় ঈশ্বরকে হস্ত গদ বিশিষ্ট ভাবিয়া তাহার পুজা করে। তাই যদি হয়, তবে 
তাহাদিগকে কোন মৃত্তি 'ন] দিয়া এবং মূর্তি দেখিলে তাহারা যেরূপ ঈশ্বর- 
উদ্ধিতে উত্তেজিত হঈতে পারে,সেইরূপ উত্তেজিত হইতে না! দিয় এবং ঈশ্বর- 
উকিতে উত্তেজিত হইয়া তাহারা যতটুকু ধর্মান্রাগী হইতে পারে। তাহা- 
দিগকে সেই পরিমাণে ধর্থান্থরাগী না হইতে দিয়া লাভ কি? ঈশ্বর কি জন্য? 
| কি গ্ররুষ্ট উপলদ্ধির জন্য, না ধর্মোন্নতির জন্য ? যে নিরাকার, উপলব্ধি 
রিতে পাবে না এবং নিরাকার উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরানগরাগে উৎসাহিত হইয়া 
পথে যাইতে প্রধাবিত হয় না, তাহাকে শুধু এক উচ্চ নিরাকার প্রপালীর 
হিরে নিরাকার উপাসনায় জোর করিয়া বাধিয়া রাখা ভাল, না মনকে 
রাগে রঞ্ধাত করিয়া ধর্মপথে চপিতে প্রবৃত্তি প্রদানার্ঘ একটা মৃষ্তি 
টিয়া পূজা করিতে দেওয়া ভাল?- আমরা গুধু উন্নত পদ্ধতি চাই না) 
লে উন্নত গন্ধতিতে ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারিবে এয়প গ্রত্যাশাও করি 


ূ কিন্তু আমরা ঈর্বর-ভক্তি এবং ধর্ধানুরাগ চাই) আমর! চাই যে মকলেরই 









৩ষ্ঠ৬ নরজীরুম। 


'মনযে কোন পদ্ধতিতে হউক ঈশ্বর-তক্তি এবংধর্ানুয়াগে পরিপূর্ণ হইয়া ইঠে। 
ন্বিরাকার পদ্ধতি দ্বার] যে আপন মনে ঈশ্বরানুরাগ ফলাইয়! তুলিতে অঙ্গ 
এবং সেই জন্য ধর্মপথে চলিতে উৎনাহিত বোঁধ করে না, তাহাকে 
নিরাকার পজ্ধতি দেওয়াও যা, না দেওয়াও তা) এবং ভাহাকে সাক্কার-পদ্ধতি 
না দিলে, শান্ত্রকার এবং সমাজনেতার মহাপাতক হয়। তাই ধর্দৃতীয় 
হিন্দু শীত্কার লোৌকসাধারপের জন্য বহিমু্থ প্রপালীতে জগদীঙ্বরে 
প্রতিমা গড়িয়া দিয়াছেন । ধর্ধেও যে 99693009081] চাই; মনে 
৪$998018081)]) কেবল হিন্দু শান্ত্রকার দেখাইয়াছেন, আর কেহ দেখান 
নাই। 

যে জ্গদীশ্বরকে নিরাকার বলিয়া বুঝিয়াছে সে কি তবে কিছুতেই 
তাহাকে হাত প1 বিশিষ্ট সাকার মনে করিতে পারে না? এ অবনতি কি 
একেবারেই অসম্ভব 1? একেবারেই অসম্ভব এমন কথা বলিতে পারি না। 
ইতিহাসে এইরূপ অবনতি, এইরূপ বিক্লতি দেখিয়াছি । কিন্ত যেখানে 
- দেখিয়াছি সেখানে এমন দেখি নাই যে মূষ্তি দেখিয়া! দেখিয়াই মানুষ 
নিরাকার ঈশ্বরকে হাত প1 বিশিষ্ট সাকার মনে করিয়াছে। সেখানে 
এইরূপ দেখিয়াছি যে মানুষের শুধু ঈশ্বরজ্ঞান বিকৃত হয় নাই, সকল গ্রকার 
জ্ঞানই বিকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ সেখানে মান্নষের সকল বিষয়ে অবনতি 
এবং বিক্কৃতি - (660918| 09০11)9) হইয়াছে বলিয়া ঈশ্বর-্জ্ঞানেরও অবনতি 
এবং বিকৃতি হইয়াছে । সকল বিষয়ে বিকৃতি এবং অবনতি 'ঘটিলে চিরকার 
যদি শুধু দিরাকার উপাসনা চলিয়া! আসিয়া থাকে তবে তাহাও বিকৃত 
হইয়! যায়। ইহুদীদিগের মধ্যে--আমাত্র মধ্যেও কিশ্ৎ পরিমাণে-_এইন্ধগ 
ঘটয়ছে। আবার যদি বল যে সাধারণ অবনতি না হইলেও গধু মূরি 
দেখিয়া দেখিয়াই মানুষ ঈশ্বরকে যথার্থই হাত পা বিশিষ্ট মনে করিতে পারে। 
তবে. আমি বলিব যে মুক্তি যখন এতই উপকারী, এতই আবশাক দেখা 
যাইতেছে, তখন, তুমি পঞ্ডিত এবং সমাঁজ-নেতা, তোমার কর্তব্য হে তুমি 
লোক সাধারণকে সর্বদা এইদ্নপ সতর্ক কর যে তাহারা সূর্তি দেখিয়া যেন 
নিরাকার ঈশ্বরকে যথার্থ ই হন্তপদাদি বিশিষ্ট মনে না করে। এইরূপ কর্ম 
(করিধার জন্যই সকল দেশে ধর্মযাজক থাকে। থে দে নিরাকার উপা 
সনা সেখানেও এইরূপ কারধ্যর জন্য ধর্মযাজক থাকে । মাযুরকে সদ 
বিষয়ে সতর্ক করিবার জন্য চিরকালই চর্টে সম্ণন, মজীদে ধোত্য 


অংস্ভদান।। | ৩২ইখ। 
গঠিত হইতেছে। মান্ষয অকঙ্গ উত্তম জিনেসেরই অপবাবহার সিতে 
গারে। তা বলিয়া কি তাহাদিগকে উত্তম জিনিস দিব 'না? দিব। ডাখে 
অপরাপর উত্তম জিনিসের অপব্যহার আশঙ্কায় সমাজে যেমন উপদেষ্টা থাকে, 
ূর্তি পুজার অপব্যধহার নিষার়পার্ঘও তেমনি উপদেষ্টা থাকা চাই। দ্বেখাঁ- 
নেই মানুষের ধন তাণ্ডার সেইখানেই প্রহরীর প্রয়োজন । ধারা পিত, 
তাহারাই: প্রতিমার প্রকৃত প্রহরী। তাহারা দি তাহাদের কর্মবাপালদে 
বিমুখ হন, তবে তাহাদের সমাজের নেতৃধ ত্যাগ করা! উচিত-তবে তাহারা 
গ্রতিমার বিরুদ্ধে কথা কহিতে অনধিকারী। ৃ 





আত্মদান। 


তার সম লোকে 


“সখি রে, দারুণ বলো না তায়। কেআছে বলনা 
অযশের কথা, শুনিলে তাহার মোক্ষপদ তার তরে। 
পরাণ ফাটিয়ে যায়। দিয়াছি কি আমি পৰে? 
কুশাঙ্কর যদি শ্যামপদে বিধে | শামে পর বলা, সবে না সবজমি 
শেল ব্যথা মোর লাগে। হাদয়ের ধন মম) 
শ্যামের অস্থথে পরাণে আমার ! অস্তরে' অস্তরে শ্যামমূর্তি জাগে 
কুলিশ বেদনা জাগে । শ্যাম মোর প্রিয়তম । 
্যামনাম মোর হষ্টমন্ত্রষই__ ) এহেন রতনে  কলক্কের দাগ 
সে নামে আমার প্রাণ) সছে কি শ্বজনি বল ;--. 
িস্া্থে স্ব্জনি সরবস মোর | রাধিকারমণ, যদি অপবাদ, , 
শ্যামেরে করেছি দান। চি চিতরোষর 
িস্ার্থেসর্বন্থ দান, মরিব মরিব, কত মনে করি 
কি মধুর কথা সই! মরতে পারি না সই । শর্ঘ 
বম ধন, অগতে শ্বজনি | মরণের ফল শাড়ী উিচদশ্য |. 
*শবাগিতিধার জানু! ম পক অবযা্বষে 


। ॥ 
রানির ০ 
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৩১৮ 


: ভাবি মরণ ত নহে ভাল । 

মরিলে আমার 
যতন করিবে কেবা 

দাপী মলে সই গ্রীণেশে আমার 
কে মার করিবে সেবা ? 

বাশরী শুনিয়া উনমত হয়ে 
কে ছুটে আসিবে তবে? 

দাসীর কারণে কাদিলে প্রাণেশ 
কে তারে বুঝায়ে কবে ? 

কুলে দিয়া জল, গণ্তন। ন! মানি 
শ্যামপদে পারধন-_- 

আপনা ভুলিয় দেহ মন কেবা 
দিবে সখি বিসর্জন । 

শ্যামের অস্থুখে . কার প্রাণ আর 
শেলের বেদনা পাবে 

শ্যাম সুখে সই পরম হরযে 
কেব। বল স্থৃবী হবে। 

প্রাণেশের তরে গঞ্জনা ্বজনি 
অঙ্গের ভূষণ মম; 

সহিব কলঙ্ক জন্মে জন্মে যেন 
পতি পাই শ্যাম সম। 

লোকে জানে রাই অসতী রমণী 
ন1 ভাবে পতির নাম। 

কিন্ত, শ্যাম বই রাই, অন্যে নাহি জানে 
রাঁধা-প্রাণ-পতি শ্যাম।” 

উরস তিতিয়া নয়ন সলিল 


পড়ে দরদর ধারে। 
ষতনে, প্রবোধিল! সখী 


পা শাম়াইতে মারে। 
সনা-সেখানেত 
সুমধুর রব 


বিষে সতর্ক করিবার ভীল। _ 


 প্রাণেশে গোসথি | 


নবজীবন | 


“উঠিয়! কিশোরী ছুটিবারে যায 
ধাইয়া সে রব পানে । 
'আযামের বাশরী বাজিতেছে গুন 
চল গো শ্বজনি চগ )-- 
কিহবে হেথায় চল গিয়! দেখি) 
শ্যাম্চাদ নিরমল। 
নারহিব আর ঘরে। 
। শাামের বাশরী শুনিলে গো সখি 
পরাণ কেমন করে।£ 
সতী কহে ধীরে “শুন লো! রাধিকৈ 
কেন হলি পাগলিনী? 
প্রাথনাথ তব আসিছেন অই) 
শুন শ্যাম-সোহাগিনি,_ 
যুগল মিলন দেখিব লো আজি, 
ত্রিভক্ত হইয়! শ্যাম 
্াড়াবে। বামেতে দাড়াইবে তুমি, 
কিবা রূপ অভিরাম | 
সেই 
শ্যামাঙ্গে হেমাঙ্গ মিশামিশি রূপ 
দেখিব নয়ন ভরি) 
কিবা-- 
তমালে যেন ব কনক লতিকা 
জড়াবে আদর করি। 
আহা-- ও 
জঙদদের কোলে দামিনী যেনবা 
সেরূপ দেখিব সবে। 
কত-_ 
আহ্লাদে মাতিয়া, গগন পুরা 
“জয় রাধারৃষণ রবে ডি 
আলা মাধব. বাহুপাশে রাই 
জড়াইল। শ্যাম গলে । 
কহিলাকাতরে শ্যাম মুখে চাহি 
নয়ন পুরিল জলে । 


+ স্বরণের স্বথ 


প্রভূ ্‌ 

তোমার কারণে যে কলঙ্ক তাহা 
দাদী তব বহুমানে, 

দাসীর কারণে কলঙ্ক তোমার 
প্রাণেশ সহেন। প্রাণে । 
কাল! কলঙ্কিনী রাই! 

নাথ-- 

কাল! কলক্কিনী অগৌরব নহে 
গৌরবের কথা মোর; 

কিন্ত,রাধিকা-কলম্কী তোমারে বলিলে 
ছুঃখের না রহে ওর। 

ঘুচাও সে ব্যথা তুমি না ঘুচালে 


কে ঘুচাবে আর বল 
রাধার বেদনা ?-- নিজ প্রাণ চেয়ে 


রাধারে কে বাসে ভাল? 
রর যে কেমন জানিনু এখন 
কে জানিত নাথ আগে? 
ভালবাদি যারে তাহার কলঙ্কে 
এতই বেদন] লাগে! ! 
সবে বলে প্রেমে পাপ! 
তালবামি তোমা হৃদয় ভরিয়া 
পাপ ইথে নাহি জানি। 
গ্রাণ যারে চায়, ভালবাসি তায় 
পাপ ইথে নাহি মানি: 
নাসহে লোকের যদি, 
আগেকেন তবে কহিল না মোরে 
তা হলে এ পথে কত; 
াসিত কি রাধা? কলম্ক তোমার 
হত নাত তবে গ্রভূ।” 
ই আদরে.  কগোল চুমিয় 
কছিল। কেশৰ "রাধা 


৫ 
ছাড়ি প্রিয়তে 
তৰ প্রেমে আছি বাধা। 

কে বলে প্রণয়ে পাপ? 
আত্মদান মহাপুণ্য ফল! 
আত্মদানে রাই পাপ যদি হয় 
এ জগতে কিসে তবে, 
কোন্‌ কর্মবলে সুধী হবে লোকে 
কিসে পুণ্য হবে ভবে। 
আত্মদীন অমূল্য রতন) 


মহাপাঁপী এই রত্ব বিনিময়ে 
লভে রাই স্বর্গ ধন। 


পাপ কলিকালে,  জগাই মাধাই 
জন্মিবে দুজন নর 


ব্রহ্ম নারী বধ আদি পাপাচারে 
রত হবে নিরস্তর। 


এ তত্বের কথা শুনিবে যখন 
নিতাই নিমাই কাছে, 

ইহারি লাগিয়। পাপত্রত ছাড়ি 
ফিরিবে তাদের পাছে। 

জগাই মাধাই নিজচিত যবে 
করিবে আমারে দান, 

আলিঙ্গন দিয়া স্বরগে পাঠাব 
তৃষিব তাদের প্রাণ । 

কাঠ বিড়ালীরা ক্ষুদ্র বনপপ্ত 
আত্মদান গুণে রামে 

বাধিল, লভিল অতুল সুখ্যাতি 
দেখ এই ধরাধামে। 

পদ্মহত্তে রাম পরশিলা গায়. 
তুষিল৷ আদরে কত ) রর | এ 





অধাধান চিতবিনিময়-_. 
গুন ঘিলোদিণি . 
শিধিবে; ঘুচিবে ভ্রম; 
আপনা পাশরি 
ভাঁলবামে তব ঈম? 
কলম্ক দহনে 
ধু মোরে ভালবাস) 
নিকুণ্ত কীননৈ 
উতলা হইয়া আস। 
শশী বৃন্দ হখ। 
ছায়া দান করে পরে) 
গ্রগয়ে পুড়িয়া 
এ প্রেম শিখালে নরে। 
তব প্রেম দেখি 
গ্রণয় শিখিবে রাই; 
এ প্রেম শিখাতে 
তূতলে এনেছি তাই। 
আত্মদান, 
সারের সার কথা এই । 
এ কথা ত সবাই জানায় ৮_ 
কুলু-মৌরত 
কেন গো ঢালিয়! দেয়? 
তটিনী কেনবা 
সাগরে ঢলিয়। গড়ে? 
তাড়ন! পীড়িত 
. ইষঈটদেবে মনে গড়ে? 
কোথা বা তটনী 
কারব।, তবে কেন বিনোদিনি, 
সনাঁ: লেখানেভ 
বিষয়ে সতর্ক করিবার জন, - 


এই তব লোকে 
কেবল অপরে 
সদাই জলিছ 
বংশীরব গুনি 
আপনি পুড়িয়া 
আপনি প্রের়সি, 
জগতের লোক 


গোলোৰ ছাড়িয়া 


মলয়ের বুকে 
সোহাগে গলিয়া 
ভক্ত কেন সদ 


কোথা শশধর 


প্রেমে মত্ত হয়ে... নদীর 
খাকেম সদাই তিন! 
পৃথিবীর বুকে কতই আবে 


দেখ না পর্বত থাকে, 

সেই-- | এ 

পৃথিবী কম্পনে যায়গুড়া হযে 
তবু ত ছাড়ে না তাকে। 


দুঃখ কিসাজে গো তার? 
জগতে যে ঈম আছে গছ হয়ে 
মোর গ্রেমে অনিধার। 
কলঙ্ষিনী নাম খুঁচাইৰ তব 
সতী নাম তব রবে) 
কলঙ্কিনী তোমা বলে গে! যাহার 
তারা কলক্ষিনী হবে ।” 
সধীগণ মিলি দিল করতালি 
রাধ। বসে শ্যাম বামে /+-- 
দেখ ভক্তগণ নয়ন ভরিয়।' 
কিব। শোভা ব্রজধামে 1 
কনক চদিনী যেন বা ঢলির 
নীল জলধর গায়, 
হ্ুনদর স্ুশ্যাম কৃল-প্রবাহিণী 
তটিনী শোভিল হায়! 
মহাদেব কেশে জাহুবী যেন ৭ 
সেরূপ দেখ গে! সবে! 
কহে তক্ত কৰি গগন পুরাও 
“জয় রাধীক্ক্চ। রৰৈ। 


স্ীহেগচজ্জ মিএ। 
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তত্তবিদ্যা বা থিয়সফি। 


গঁমাজ কাল চারিদিকে থিয়সফির আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলনে 


বসধিম বাবু বড় অসস্তষ্ট এইরূপ ভাব তিনি নবজীবনের ওয় সংখ্যায় গ্রফাশ: 


কথিয়াছেন। বন্ধিম বাবু বুঝিয়াছেন মে থিয়সফি বুঝি সাধারণ মবগাকেই 
ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া! যোগী হইতে পরামর্শ দেয়। ,ইহাই আহার 
নান্তাবের গ্রাধান কারণ। আমরা বলিতে চাই যে বঙ্কিম বাবু বিয়সফি 
সদস্ধে যাহা বুঝিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। শুধু বঙ্কিম বাবু কেন অনেকেইঃঈনে 
করেন যে থিয়সফি আর যোগবিদ্যা বুঝি, একই পদার্থ।. এই ভ্রম সংশোধন 
করা আমাদের কর্তব্য বিবেচনায় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। 

থিয়সফি কথাটির অর্থ তত্ববিদ্যা। ওঁ তৎ গত, ব্রহ্মবাচক এই তিনটি 


বাক্য থিয়সফির মূল মন্ত্র স্বরূপ। ব্রহ্গজ্ঞান, তবজ্তান, সত্যজ্ঞান--ধিক্সসফিয়- 


উদ্দেশা। সত্য শ্বরূপ, জঞানস্বরূপ, আননম্বরূপ সেই পরব্রঙ্ধ, বহার 
ঈকবশে এই জগৎ ঘুরিতেছে, তাহার স্বরূপ জানিবার বিদ্যার, নাম খিয়মফি 
থা ত্ববিদ্যা। তৎ শবষের বাচ্য সেই ব্রচ্মের ভাবের নাম. তব (ত৭+০স্থ)। 
নে থে ভিন্ন ভিন্ন তত্ব লইয়া এই জগৎ গঠিত তাহার আলোচনায় নামই 
তব্দ্যা। “সত্যাৎ নাস্তি পরো ধর্ম? ইহা ধির্সফিট প্িকার শিরোধিটন। 


+ং শের বাচ্যও সেই পরত্রহ্ধ এবং এই সতের ভাব জত্য।। এবং ধধার্ধ 


, 


নত কি, তব কি, ইহা সন্ধান, হারা, র্মভান লাভ বিয়নকির১দেশ্য। 


কেবল যোগবল-.লাড়. রুরা প্রিগ্সফির উজেশ্য, নহে, "্র প-অব্যৃ্বনে 
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৩২২  নবজীবন। 


অলৌকিক ব্যাপার সকল যোগবলে সাধন করা বায় কিন্ত বন্ষজ্ঞান জয় 
না, থিয়ফিষ্ট সে পথ অবলম্বন করিতে চাঁন ন1। 

থিয়মফি বা তত্ববিদ্যায় সকলকে কিরূপ পথে চলিতে উপদেশ দে 
দেখা যাউক। থিয়মফির উদ্দেশ্য কথন তিনটি । 

১ম। প্রেম বৃত্তির সংকীর্ণতা ঘুচাইয়া উৎকর্ষ সাধন দ্বারা জগ 
ভালবাসিতে শিখ। কমলাকাস্ত চক্রবর্তী অহিফেনের ঝৌকে এবি 
বুঝিয়াছিল যে নিত্যস্্খ বা নিত্যপদার্৫থ পাইবাঁর এই বই অন্য গথ নাই 
এ কথাটি নৃতন নহে। কথাটি নূতন নহে বটে কিস্তু কটা! লোক এই ধথা! 
যায়ী কার্ধ্য করে? কিস্ত যাহাতে লোকে এই কথাটির মর্ম বুঝিতে গা! 
সেইজন্য এখন থিয়সফি যুক্তি বিজ্ঞানাদির সাহায্যে দেখাইভে যায 
যতদিন না পুরুষ 

সর্ধভৃতস্থমাআ্মানং সর্ধভূতানি চাত্বনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ। গর 

ততদিন তিনি নিত্যন্থখ পাইতে পারেন না বা! অনাদি কারণ ত্রন্ধের সবক 
বুঝিতে পারিবেন না। এখন দেখ ইহাই যদি থিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য হ 
তবে কি থিয়সফির আন্দোলনে কাহারও অসন্তষ্ট হওয়া উচিত। 

য়। প্রাচীন খধিগণ-প্রণীত শাস্ত্র সমূহে একেবারে অশ্রদ্ধা না করি 
মেই শান্ত্রসমূহ বুঝিতে চেষ্টাকর। তাহার! ব্রহ্ষ-নিরূপণ বিষয়ে আধুমি 
বিজ্ঞানবিৎ অপেক্ষা অনেক অগ্রগামী হইয়াছিলেন। স্তরাং তাহাদের মম 
শাস্ত্র অন্বেষণ করিতে আরস্ত কর, তাহার ভিতর হইতে অনেক রত্ব গাই; 
গারিবে। তাহার সাহায্যে া ব্র্গতব জ্ঞানের পথে আলোক দেখি! 
পাইবে। 

এই কথ বাহার! একেবারে মানিতেন না, অর্থাৎ শান্জাদি সকল কের 
কুসংস্কার এবং মূর্খ লোকের মূর্ধতায় ভরা এইরূপ ধীহাদের বিশ্বাস ছি 
তাহাদের মধ্যে অনেকে আছ কাল শ্বীকার করিতেছেন ষে, শাস্্ািতে 
সকল কথা একেবারে অলীক বলিয়। বোধ হইত তাহা বাস্তবিক অব আনা 
নয়। ম্যাডাম বুঁবাট্স্কি তাহার যোগবলের যে মধ্যে মধ্যে পরিচয় গি 
ছেন তাহা কেবল খধিগণ প্রণীত শান্তর সমূহে সাধারণের কথকষিৎ বিখা 
জগ্মাইবার জন্য । এীর্ূপে কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা! হওয়াতেই শান্্রালোচনা ক খ 
বুধ সময় নষ্ট করা! ষে একই কথা তাহা আর অনেকে বলেন না। 


তত্ববিদ্যা বা খিয়সফি | ৩২৩. 


দেখ দি খিয়মফির . আন্দোলনে লোকের শান্সানুশীলন কথঞ্িও বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে তবে খিয়সফির আন্দোলনে কি কাহারও অসন্থষ্ট হওয়া উচিত ? 
ওয়। আমাদের আভ্যন্তরিক শক্তি সমূহের মধ্যে অনেকগুলি উচ্চতর 
নতি আদৌ অস্কুরিত হয় নাই। সেই সমস্ত শক্তির স্ক'রণের চেষ্টা কর। 
ই এই তিনটি কথা লইয়! থিয়ঘফি সভা । এবং যিনি নিজে এই তিনটি 
টপদেশশ্বাক্যান্ুযায়ী কার্ধ্য করেন এবং তদ্দবারা নিজের উন্নতিসাধনে 
বান হন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যের উন্নতি সাধন মানসে উক্ত তিনটি উপ- 
দশ বাক্যের যথার্থ মন্ত্র লোকের হৃদয়ে রোপণ করিতে চেষ্টা! করেন, তিনিই 
ধার থিয়সফি্। 

অনেকে বলেন যে, যে তিনটি লইয়া থিয়সফি লভা তাহার মধ্যে 
থমটিত সকল ধর্শেই আছে। আপনাকে সর্বভৃতস্থ দেখিবে এবং 
1পনাতে সর্ভৃতকে দেখিবে, এইরূপ উপদেশ ত সকল ধর্মেই আছে, তরে 
ফির এটি নূতন কথা নহে। শাস্ত্র আলোচনা করা-_ভাহা থিয়সফিই 
|হইয়াও ত অনেকে করিতেছে। এ ছুটি থিয়মফির আসল উদ্দেশ্য নহে। 
বে যোগবলাঁদি যে সকল শক্তির বিকাশ করিবার কথা উহারা বলেন, 
হাই ধিয়সফির মুখ্য উদ্দেশ্য । কিন্তু যাহারা থিরসফি সমাবভুক্ত হই, 
ছেন, তাহার সকলেই জানেন, যে থিয়সফির প্রথম কথাটিই .অর্থাং 
র্বভৃতস্থমাত্বানৎ সর্ধভূতানি চাত্বনি” দেখিতে চেষ্টা করিবে; এই কথাটিই 
ফির মুখ্য উদ্দেশ্য এবং অন্য ছুইটি এ প্রথমটি'র সাধনের উপায় মাত্র। 
লি ধর্মেই বলে বটে তত্ববিদ্যা। প্রভাবে সকল ভূতকেই আপনার ন্যাস় 
শি করিবে, কিন্তু & কথাটির যে কতদূর মাহাত্্য তাহ! সকলে স্পষ্ট 
ধতে পারে না। সেই মাহাত্ম্য আজ থিয়সফি প্রচার করিতে আরম্ত 
রয়াছে। 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া আজ কালকার . সমাজের অন্ধকারে 
₹ত প্রাচ্য বিজ্ঞান তত্ব যতদুর বুঝিতে পারা যায়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা 
়্াধিয়সফি দেখাইতে চায় যে, তুমি আর আমি একই শরীরের ভিন্ন ভিন 
ব্যতীত আর কিছুই নুহে। তুমি এখন ভাব যে তোমাতে আমাতে 
রণ ুভেদ। কিন্তু থিয়সফি দেখাইতে চায় যে, তোমাতে আমাতে এমন 
*আছে যে, তোমার ছুঃখে আমার ূঃখ অবশ্যন্তাবী। যাহাকে তুমি কখন ' 
না, যাহার বিষয়ে তুমি কিছুই জান না, এখন ভূমি মনে কর বে তাহার 





৩২৪ ... মবধজীবন | 
সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু তবববিদ্যায় দেখাইতে চায় ষে, এগ 
লোক ধাহার সহিত'তোমার কোন সম্পর্ক নাই মনে কর,তাহারও সহিত তুমি 
একনুত্রে গাথা । সেই সম্পূর্ণ অপরিচিত জনের চিন্তা প্রন্থত শক্তি কত সময় 
তোমাকে নদসৎ কর্মে নিযুক্ত করিতে গারে তাহা তুমি এখন কিছুই জান না। 
আমার একটি অঙ্গুলির সহিত্‌ অন্য অঙ্কুলির ষে সন্বন্ধ তৌমাতে আমাতে 
সেইরূপ বত্দদ্ধ। আমার ছুইটি অঙ্কুলিই যেমন এক দ্সায্যস্ত্ের অধীন 
সেইক্সপ আমি ও তুমি উভয়েই এই জগৎ শরীরের অন্তস্তলস্থ একটি সা 
বস্ত্র অবীন। কত কত অদ্ূতশক্তি সম্পন্ন আকাশ জগতের এই সাহস 
আমার একটি অঙ্গুলি বিষ্যক্ত হয়, তবে আমার অন্য অন্য অঙ্গুলি যে সতেজ 
থাঁকিবে না৷ ইহাও যেরূপ নিশ্চয়, সেইকপ তুমি যদি তোমার পক্ষে ঘোরতর 
অনিষ্টকর কার্যে প্রবৃত্ত হও তবে তাহা জগতের অস্তস্তলস্থ নিয়মের বরে 
আমারও অনিষ্টকর হইবে। গুণম়ী প্রক্কতির ক্ষেত্রে চৈেতন্যের আভাম্বরগ 
যে বীজ নিহিত হওয়াতে এই প্রপঞ্চের বিকাশ হইয়াছে, সেই একমান 
বীজ হইতে পণ্ড পক্ষী বৃক্ষ লতা কীট পত্গ তুমি আমি সকলেই উদ্ভত। 
ইহাদের মধ্যে কেহবা পত্র কেহবা মূল কেহ বা ত্বক কেহ বা! শাখা ও 
মাত্র গ্রতেদ। এই প্রপঞ্চ একটি বৃক্ষ স্বরূপ; তত্ববিদ্যায় এই শিক্ষা দেয় যে 
মনুষ্যত্বই এই গ্রপঞ্চের বীজ এবং মনুষ্যতথই আবার এই বৃক্ষের ফল। তাই 
তত্ববিদ্যায় বলে, যে এস ভাই সব এস জীব জন্ত উদ্ভিদ দেব গন্ধর্বাণী 
তোমরা সকলে, সকলে মিলিয়া এই প্রপঞ্চ বৃক্ষে সুন্দর ফল ফলাইবার 
চেষ্টা! করি। জগতে যথার্থ মন্য্যুত্বের বিকাশ যাহাতে হয় তাহাই 'করি। 
সকলের চেষ্টা, সকলের কামনা! এই এক দিকে প্রণত কর তবেই সকলে যথা 
সখী হইতে পারিবে। ক্ষুধা পাইলে যে আহার করিবে 'তাহাতেও যেন মে 
সেই মনুষ্যত্থের বিকাশ সাধনোদ্েশ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাৰে! 
স্ত্ীপুত্রাদি পরিবারে বেষ্টিত হইয়া! থাকিতে চাঁও-_তাহাও যেন সেই উদ্দেগ্ে বর 
হয় কিছ! যদি সংন্যাস অবল্থনে প্রবৃত্তি জন্মে তবে তাহাও যেন সেই মু 
্যত্বের পূর্ণ-বিকাশ কারণ বশতই হয়, অন্য কোন কারণে না হয়। 

মনে করিয়। দেখ জিহ্বা আমার শরীরের একটি “অঙ্গ মাত্র। জি 
ভিন্ন রসের আম্বাদ "গ্রহণে জিহ্বা বড় স্থখ বোধ করে। কিন্ত জিহ্বা 
অন্যান্য সমগ্র দেহের স্বাস্থ্য সন্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল নিঙের সু 
লক্ষ্য রাধিয়া রসাম্বাদনে মত্ত হয়, তবে দেহ' শীজই অসুস্থ হইপ়ে এক 


তত্ববিদ্যা খাধিয়লফি। . ৩২৫৫, 


সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বােও কষ্পাইতে হয়| সুতরাং রসান্বাদ গ্রহণে সুখ লাভ 
করা ঘেন জিহ্বার প্রধান উদ্দেশ্য না হয়। সমগ্র জগৎ রূগ শরীরের স্বাস্থ 
স্বন্ধে লক্ষ্য না রাখিয়া তুমিও কেবল তোমার মুখ লালস!' বশত. কার্য * 
করিতে যাইও না। যেমন সমন্ত শরীরের স্থান্থ্ের উদ্দেশে চলিলে জিহ্বা. 
রসাম্বাদন স্থথে একবারে বঞ্চিত থাকে না, সেই রূপ তুমি যদি সমগ্র জগতের: 
হিতকামনা করত কার্ধ্য করিতে থাক তবে তোমাকেও. যে অধি-. 
কাংশ সময় তোমার সুখগ্রদ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে, হইবে" তাহার সঙ্গে. 
নাই। জগতস্থ সবই আমার-_-এই জ্ঞান যাহাতে জন্মে তাহার চেষ্টা কর।, 
মমগ্র জগতের উন্নতিই যেন তোমার লক্ষ্য থাকে। নিজের" সুখ খুঁজিয়া 
বেড়াইবার দরকার নাই। ছুংখ যেমন ন। চাহিলেও আসে; সুখ তেমনি, 
বিনা কামনায় আসিবে, তাহার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। 

তোমাতে আমাতে একন্ুত্রে গাথা স্থতরাং পরম্পর পরম্পরের সবখ'কামনা, 
করিব। কিন্তু কিরূপ স্থত্রে গাথা তাহা যদি স্পষ্ট না বুঝিতে পারি,'তবে'ফি- 
পরিমাণে আমি 'তোমার সখ কামনা করিব স্থির করিতে পারি না। তুমি 
আর আমি একই সমাপরস্থত্রে বদ্ধ, সেই জন্য যদি আমার সুখ তোমার সুখের ' 
উপর নির্ভর করে' বুঝি, তবে সামাজিক নিয়ম গুলি উল্লজ্ঘন না' করি 
চলিলেই যথেষ্ট হইল । কিস্ততত্ববিদ্যায় দেখাইতে টায়, যে, এক সমাজি 
সত্রে তোমর! বন্ধ থাক আর নাই থাক, তুমি যদি হিমালয় গহ্বরে নির্জনে" 
বাস কর আর আমি যদি কোলাহল পুরিত রাজধানীতে থাকি, আমরা উভয়ে 
কোন সমান্গহ্থাত্রে বদ্ধ না হইয়াও, ত্রিগুণময়ী প্ররুতির এক গাছি রক্তে 
আবদ্ধ। সেই রজ্জ. কি তাহা, তরবিদ্যার পুনরুদ্ধার মানসে খিয়সফি' প্রাচ্য: 
ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহাষ্য লহীয়া বুঝা ইতে চেষ্টা! করিতেছে থিয়সফির” 
মধ্যে যে যোগবল প্রদর্শনের কথা বার্তা শুনা মায় তাহা এই তত্ব, যন্নিবন্ধান" 
তুমি আমি ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়াও বাস্তবিক অভিন্ন; সেই তত্বের ষথার্থ 
স্বরূপ বুঝাইবার বাদনায় ইহা প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সকলে যোগী হও এই 
শিক্ষা দিবার জন্য নহে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার অভিন্ন 
ন্বন্ধ আছে, ইহা বুঝাইয়া গিষুসফি বলিতে চায়, “যদি জগতের 'আদি' কারণ 
মন্ধে কিছু জানিতে চাও তবে প্রেমের সন্ীর্ণতা ঘুচাও, তোমার অন্তরস্থ 
প্রেমের আলোক সমস্ত জগতে বিকীর্ণ হউক, তবে বুঝিতে পারিবে যে সেই 
গরত্রদ্ধ কিং স্বরূপ ।” 


৬২৬ . নবজীবন। 

কিন্ত আবার দেখ ভির ভিন্ন পদার্থের সহিত আমার অভিন্ন সম্বন্ধ আছে 
জানিলেই যে আসি আমার প্রেম ভাব সর্বত বিস্তৃত করিয়া যেখানে যেমন 
উচিত সেই খানে সেইরূপ গ্রেমরস ঢালিতে পারিব তাহা! নহে । মনে কর 
একজন নরহস্তা মহাপাঁপী '€বং একজন মহাপুণ্যশালী মহাত্মা; উভয়কেই 
কি এক ভাবে আমায় দেখিতে হইবে? পায়ের একটি অঙ্গুলির প্রতি 
যেরূপ যত্ব আবশ্যক, চক্ষের উপরও কি সেইরূপ যত্ব আবশ্যক ? না ত- 
পেক্ষা বেশী যত্বের গ্রয়োজন ? বাস্তবিক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের 
মধ্যে পরস্পর পরস্পরের সহিত কি কি স্থলে কি কি সম্বন্ধে বন্ধ, তাহা সবিশেষ 
জানিলে যেমন স্বান্থ্যরক্ষা বিষয়ে কধন কি বর্তব্য ভাহা ঠিক বুঝা যায়, 
সেইরূপ জগতের হিত কামনায় যদি প্রেমভাব সরবত বিস্তুত করিতে চাও, 
তবে দ্গগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কোন্‌ স্থলে কিরূপ সম্বন্ধ 
আছে তাহা বুঝিবার চেষ্ট1! করা উচিত । যে পথে চেষ্টা করিতে হইবে সেই পথ 
থিয়মফি সভার তৃতীয় উদ্দেশ্য*কথন দেখাইতে চায়। তোমার আস্তরিক 
যে সকল শক্তির এখনও অঙ্কুর পর্যন্ত দেখা যায় নাই ক্রমে ক্রমে তাহার 
বিকাশের চেষ্টা কর। আত্তরিক শক্তির যতই বিকাশ জন্মিবে ততই বাহ্য 
জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত তোমার কিরূপ সন্বন্ধ, তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে 
পারিবে। অস্তর্জগতের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বহির্জগতীয় পদার্থের সন্বন্বজ্ানই 
সময়ে সময়ে বলরূপে প্রকাশ পাঁয়। কেন না 100জ1190£9 19 1)0ঘ6: 
জানবলং মহাবলং। এই জ্ঞানজনিত শক্তির প্রদর্শন একটু অসাধারণ 
হইলেই তাহার নাম যোগবল হইয়া গড়ে। বাস্তবিক একটু. ধাহারা 
ভাবিয়া! দেখিয়াছেন তাহারাই বুঝিয়াছেন যে থিয়সফি সভার তৃতীয় উদদেশ্য- 
কথনটি যোগবল লাভের জন্য নয়, তত্বজ্ঞান লাভার্থ এবং সেই জ্ঞানের 
সাহায্যে জগতের হিতসাধনার্ঘ। | 

থিযসফি আর তত্ববিদ্যা একই কথা। থিয়সকি আজ নূতন কথা কিছুই 
প্রচার করিতেছে না। আর্ধ্যশীস্ত্র সমূহে যেসকল তত্বকথ! আছে সেই সমস্ত 
বিদ্যার পুনকুত্বার করিবার জন্যই ধিয্ূসফির প্রচার আবশ্যক। এই জন্যই 
'ছ্িয়স্ষির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য-কখন আধ্যশীন্্ সমূহ আলোচনার পরামর্শ দেয়। 
তত্ববিদ্যার আন্দোলনে হিন্দুমাত্রেরই সন্তষ্ট বই অসন্থষ্ট হওয়া উচিত নছে। 


৮ পবিউ$কাশীবার বেগ 


মরল বিশ্বাসের উপাসন|। 


মনুয্যের বুদ্ধির হিবিধা গতি। একটি তর্ক সহকত এবং চঞ্চল , অন্যটি 
সরল ও একনিষ্ঠ । যদিও প্রথযোক্ত বুদ্ধি জনসমাজে আদরণীক় 
কিন্ত শেযোক্তবুদ্ধিই সদ্গতির হেতুম্বরপ। যে ব্যক্তির বুদ্ধি শেষোস্ত 
প্রকার, তাঁহাকে হয়ত লোকে দর্শনজ্ঞান-বিহীন মূর্খ বলিয়া জানে; 
কিন্ত তিনিই সাধু । তর্ক-বিশিষ্ট বুদ্ধিতে ভাগবতী-মতি উপার্জিত 
হয় না। বেদ কহেন “নৈষা ভর্কেণ মতিরাপনেয়া”। এই মতি তর্কে 
লাভ হয় না। মানব তাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা কেবল অনর্থক বিষয়ে ঘূর্ণায়মান 
হন, কেবল হেতুবাদে বিমোহিত হন। কেবল সাংসারিক স্বার্থবশে 
ঈশ্বরের উপাসনাকে প্রয়োজনানূসারে গ্রতিঠিত এবং গ্রয়োজনানুসারে 
পরিত্যাগ করেন। কিন্তু একনিষ্ঠা বুদ্ধির নিকটে তর্ক নাই, স্বার্থ নাই, 
হেতুবাদ নাই, প্রয়োজন নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, প্রত্যাখ্যান নাই। এইরূপ 
বুদ্ধির সন্মুধেই অবিদ্যা বিদারিত হইয়া ঈশ্বরের প্রভাব বা আবির্ভাব উদ্‌ত্া- 
টিত হইয়া থাকে। মনুষ্য এ বুদ্ধির দ্বারা ক্র্কেও ঈশ্বর বোধ করিতে 
পারেন, সমুদ্রকেও ঈশ্বর মনে করিতে পারেন, নরবিশেষকেও ঈশ্বর জান 
করিতে পারেন অথব। নিরাকার নিরঞরন ভাবেও ঈশ্বরকে বরপ করিতে পারেন। 
কিন্ত কেবল ঈশ্বরের দিকেই তাহার দৃষ্টি। ঈশ্বর কিরূপ, নিরাকার কি 
সাকার, মনুষ্য কি দেবতা, জড় কি চৈতন্য-_-এই সকল প্রশ্ন তাহার সে বুদ্ধির 
অঙ্গ নহে। সুতরাং তিনি এ সকল বিষয়ের বিচার দ্বারা চিত্তবিক্ষেপ করেন 
না। ঈশ্বর জাজল্যমান রহিয়াছেন--তিনি সন্দেহ শূন্য জ্ঞান-নয়নে তাহাকে 
দেখিতেছেন__তীহার অলস্ত সত্ব! হৃদয়ে ধারণা করিতেছেন। তাহাতে 
আবার কোন্‌ কথার তর্ক, কোন্‌ কথার মীমাংসা করিতে হইবে? অতএব 
“অিলিতমন্তক পুরুষের জলাশয়ে গমনের ন্যায়” তিনি পথ ঘাট না দেখিয়া, 
কণ্টব-্বন ভাঙ্গিয়া, একেবারে সেই শীতল পরমার্ণধে বম্প প্রদান করেন। 
: তিনি কেন কুর্ধ্যকে পাপক্থ বলিয়া ডাকেন, কেন রামচ্্রকে নারায়ণ বিষ 
সন্বোধন করেন, তন্দরপ অনীষ্বর-উপাধিতে ঈশ্বর বোধ করাতে কি দোষ 
ইয়। কি পাপ হয়, সে সফল প্রশ্ন তাহার নিকট উপস্থিত হয় না। তর্কপ্রিয় 
যুদ্মানেরা তাদুশ কোন কথা তীহাকে জিপ্রাসা করিলে তিনি হয়ত তাহার 


৩২৮ নবজীবন। 
কোন উত্তর দিতে পারেন না । তাহাতে লোকে তাহাকে একজন অতি গণ 
'ালাপের অনুপযুক্ত, অস্ত বলিয়! মনে-ক্ষরিতে পারে। কিন্তু তিমিত 
খবরে ডূবিয়াছেন। 'তিনি মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, 'মরবিশেষ) জীববিশেষ, 
গাধা গ্রতিযায়ঈশবর বোধ করিয়া পুজা করাতে, প্রথর-বুদ্ধি -বিছ্বানেরা মনে 
“শঞ্করিতে পাঁতরন যে. তিদি প্রতারিত হইতেন্ছেন। কিন্তু তাহা নহে, হে 
ক্মিত্বাদ! তুমি স্থল টুষ্টিতে দেখিতেছ তিনি সকল-জড় পদার্থের ও উপাধি 
: গা করিতেছেন, ফলে, সেরূপ ভাবিয়া তুমি .নিজেই প্রতারিত হইডেছ। 
শষ্টাবন ন1 সুদৃঢ় সরল উপাসক জলে, স্থলে, হৃর্ষে্, নরবিশেষে, শক্তিবিশেষে 
া গ্রতিমাতে পরমেষবরের জাজল্যমান অবভীর্ঘ-প্রভাব ও আবির্ভাব দৃষ্টি করত 
7্ই-অসিস্ত্য অনুপম প্রভাবেরই পূজা করিয়াথাকেন। তাহার মেই পৃ 
কান ভৃতামগাদার্থ। প্রতিমা” প্রাকৃতিক গুণ বা'পক্তি, লরলারী গ্রতৃতি, উপাধি 
-শউচদ্বশেগ্নহে। তাহ! ঈশ্বরেরই উদ্দেশে। . ঈশ্বরের প্রতি 'তীহারত একনি 
'বুদ্ধিইত্ধরপ : অতর্কিত. সরল উপাসনার :প্রস্থতি। যদি ঈশ্বরে প্রন 
*কামুরাগ লা থাকে) তবে-কি.তিনি যাহাঁকে তাহাকে ঈশ্বর বণিয়া পুজা! করিতে 
-থাটরন.? ষদ্দি-ঈশ্বরথাকার অথও বিশ্বাস হৃদয়ে না থাকে, তবে কি তাদৃধ 
এউপাসর যেখানে সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে সক্ষম হন? 
'তাকুপ-সধকের ঘদয়ে ষে ঈশ্বরের প্রতি জলস্ত বিশ্বীস, জলস্ত অন্থরাগ,এক' 
'নিষঠাবুদ্ধি' আছে তাহার.কিছুমাব্র সংশয় নাই। তার্কিকেরা মনে করেন ছিনি 
:বুঝি:গ্ররুণ্ত উশ্বর ত্যাগ পুর্ববক ভৌতিক পদার্থ ও স্বকগোল-কল্পিত প্রতিমার 
-কারাঁধনা -করিতেছেন। যীহীরা.এন্প মনে করেন তাহাদের বুদ্ধি তি 
'জগ্তাল গ্রন্ত । তাহারা! জনসমাজে ত। বুদ্ধি, বিবেচক,-চিত্তাশীল, দর্শনবিৎ। 
“রিল, ইত্যাদি রতি সুখকর মাখ্যা লাভ করিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় ত্য! 
স্থাপন করিতে .পারেন না। এই: বর্তমান সময়ে অনেক নিরাকার-বাদী 
,মতাত্মারা পর্য্যত্ত ঈশ্বরের দত্তাতে নিসংশয় হন নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ 
বা ঈশ্বর কিরূপ এই প্রশ্ন লইয়াই বিব্রত। অথচ তাহারা আপনাদের 'এরের 
'.ত্বরের নিমিত্ত নিরীশ্বর গ্রন্থ সমূহের প্রতি যত নির্ভর করেন তত্ব 
 শীন্ত্রের গ্রতি মহে। 'কেহ কেহ বা কিছু কিছু ভগবৎ প্রেম.লাভ করিসাছেন। 
.কিস্কতোরত্তর চিত্তচাপৃল্য ভেদ পুর্ব্বক তাহারা সিদ্ধি কাঁভ করিতে পারিভেছেদ 
না), তীর! কেবল জাকারোপমনার দোয় ঘোয়ণা,-সমাজ-ংস্কার, ্থাী 
."ক্লড়া। ঈ+ত্বাক্ষ্য-বিষয়ক আন্দোলনে আীরন গত করিয়ে 'জ্বাপনাৰা এ 


সরল বিস্বীমেয় উপাসনা । ৬২৯ 


নিরাকার গরমেধরের উপাসক তাহাই দে' করিস /আহস্কায়ে' বে গৃহ, 
বিচ্ছেদ করিলেন “এব কর্সেব্ভারতকে: কাপাইয়া তৃলিকেন। বিস্ত 
স€জের ' মধ্যে" দশজম, ব্যক্তি, একনিষ্ঠ-বুদ্ধি-বিশিষ্ট ৫ ন্যায, 
ঈশ্বরকে জলস্ত। ভাবে হৃদয়ে অন্ুতব করেন কিনা তাহা সন্দেহ স্থল। ফলত 
সাকার ও'নিরাকার এই: উভয় বাদের মধ্যে, কোন ইতয়. বিশেষ নাই 
ঈশ্বরকে হারয়ে দর্শন, স্পর্শন ও অনুভব করাই, উপাসনার সার উদ্দেশা । অত 
এব একমিষ্ববদ্ধি-বিশিষ্ট সাকারবাদী যেমন অনন্যুদ্ধিতে ঈশ্বর দর্শন করেন, 
যেমন তর্ক যুক্ি এবং বাদাহ্ুবাদের' পক্ষে অন্ধ হইয়া। ঈশ্বরের পক্ষে: দিনের, 
উন্মিলিত রাখেন) ঈশ্বর আছেন তাহা প্রত প্রস্তাবে জানিতে হইলে 
মেইকবপ. অনন্যবুষ্ধি”' বাহাদ্ধতা এবং অস্তর্রোতির প্রয়োজন। সংসার, 
স্বা্থ, হেতৃবাদ, ব্যবহার, পদার্থ ও অর্থবাদ সম্বন্ধে যিনি জাগ্রত, তাহার 
জানা থাকিতে পারে.ে ঈশ্বর আছেন:।: তিনি গ্রস্থাধ্যয়লের বনে বা হেতু- 
বাদ সহকারে বলিতে পারেন'ষে ঈশ্বর অনাদি) অনন্ত) নিরঘয়ব, এবং মঙ্গল- 
ময়। কিন্তু, চঞ্চলচিত্তবশত দৃষ্টিবিক্ষেপ। জন্য, একমিঠ'মিশ্তরক্ষ বোধাভাবে 
মেই প্রেমময়কে দেখিতে পান না। তিনি তাহার সমূদ ব্যুৎপত্তির স্থিত 
কেবল বাহ্জ্ঞাদে জাগ্রত কিন্ত; পরমার্থে নিদ্রিত। ফলে.ঈশ্বরে ধাহার . 
একনিষ্ঠ! বুদ্ধি তিমি সংসারে হুক্তি ও তর্ক়াজ্যে এবং ঈশ্বরের সত্তা ও স্বর 
বিষয়ক বিচারে দিদ্রা যাইতে পারেন, কিন্ত ঈশ্বরেই,:তিনি জাগ্রত এবং 
ঈশ্বরই তাহার 'বিচরণের জলঙত ক্ষেত্র। তাহার দেই: খিশ্বাসের বলেই:াহার 
অধলন্ষিত গ্রতিমাদি উপাধি সমস্ত” বিদারণ পূর্বক, তগবান- দর্শন দিয়া। 
থাফেন।: তাহার, বাহজ্ঞানম্শৃন্য, হিতাহিত-বোধ-শুনা, তর্কসিদ্ধান্-ূন্য 
একনিষ্ঠ অন্ুতবই তাহাকে জয়,দাল.করে। প্রখর, বুষ্ধিমানদিগের যেখানে 
বছদিনাস্তে. একবারও" ঈশ্বরে সমাধিস্থ হওয়া অসত্ভব, যেখাসে- তাহাদের । 
শিক্ষিত ও শ্র্ত ঈশ্বরকে একবারও হদয়ে অন্থুভর করা-অসস্ভব) সেখানে, 
মই ঈখরৈষলি বিশ্বাসী পক্ষে পরমেশ্বরের জলত্ব 'সত্বা ও আাপবর্তৃ্ধ 
ইলম: কর নিত্য সম্ভব ।' তিনি তিমা বা হুধর্যাদীদৈবতাতে. ঈশ্বরে“ 
বিভা মৃ্ট কযেন'ষলিয়া ভাহাকে জড়োপানক বলি: দ1।.ফেন দা? 
জাধিকভাব-ষখন 'উছারঅন্তর-্পর্শ হয,তখন ভাহা'মিরাকীয়। চৈতন্য». 
পইন্উপন্থিত হইরাচ ধাকে।, তাহার: হৃদয়ে "দেই আঁবির্ভাৰ, প্রেমপূর্ণ)7 
দর এবং বাকামদেরতজগেতরণভাবেই উপনীত হয়ণ' নেই গাদিক্াধ? 
ং 
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চা 


কি সুর্য্যের অথবা প্রতিমাদির আবির্ভাব ? প্রতিমা ফি তেমন জঅরঙ্গ' ভাবে 
হৃদয়ে আসিতে পারে? হূর্যযদেবতা অথবা গঙ্গা নদী কি তেমন মনোহর 
ভাবে, হৃদয়ে স্পর্পিত হয়? প্রতিমার আবির্ভাব চেতনহীন অবয়ব মন। 
ুর্য্যের অবিষ্ভাব মণ্ডলাকার তেক্জোময় মার্গড মাত্র। গঙ্ষানদীর আবি. 
র্ডাব তরল তরজিণী নদী মাত্র। এই সকল ব্যবহারিক অচেতন অবয়ব 
কি সাধকের হৃদয়ে প্রেশ.করিয়| তাহাকে কতার্থ করে? না, তত্রাবিভূত 
ভগবান নিরাকার, চৈতন্যময় ও করুণাময় রূপে সাধকের হাদয়ে অধি. 
ঠিত হন? প্রতিমা, অবভার ও ুর্ধ্যাদি ষে কোন উপাধির অবলম্বনে 
সাধক উপাসনা করুন, উপাপনা ঈশ্বরেরই ; সাঁধকের দৃষ্টিতে সকণ 
উপাধিতেই ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়। ন্মুতরাং সাঁধক সেই আবির্ভাবেরই 
পুজা করিয়া! থাকেন, উপাধির নহে। প্রন্কত কথা এই যে, সদ্দাকালই সকল 
পদার্থে ও সকল জীবে ঈশ্বরের আবির্ভাব আছে। কেবল সেই সমস্ত আবি- 
াবেই যে নরহদয় মোঁহিত হয় এমত নহে। মানবের ম্বীয় হদয়ে যে 
পরমাত্মা বিরাজিত আছেন, অচঞ্চল ধীরচিত্তের সেই দিকে একনিষঠা বুদ্ধি 
হইয়া! থাকে। পরত্রন্মের বস্ত-তন্ত্জ্ঞানের অভাবে সেই বুদ্ধি বহির্জগতে 
প্রেরিত হইয়া পদার্থ, গুণ, শক্তি ও জীব প্রভৃতি উপাধি বিশেষে সেই প্রাণ 
সখার চরণ বন্দন করে। তাহা হুর্যমগ্ুলে জগত প্রসবিতা পরম দেবতাকে 
্রীকাপ করে। পর্বতে, নদীতে, বৃক্ষবিশেষে ও নরবিশেষে তাহাকে দেখা" 
ইয়া দেয়। পবিত্র দেবমন্দিরে গ্রতিমাতে তাহাকে প্রকাশ করে এবং 
সর্প্রকার অর্চনা কালে তাহার সম্মুখে মন্তক অবনত করিয়া! দেয়। মান 
স্বীয় জানানুসারে স্বীয় হৃদয়েরই উত্তেজনায় দেবতা অবতার বা নরবিশেষে 
ভগবানের পুজা করিয়া! থাকেন। কিন্ত হৃদয়ে তর্ক প্রবেশ করিলে সধ্লই 
শূন্য ও অনীশ্বর বোধ হয় হেতৃবাদ-লোভী পুরুষ অহৈতুকী বৈষ্ণবী মতি 
ধারণে অক্ষম হয়েন। সুতরাং তাদৃশ চঞ্চলচিত্ত জনের হৃদয়ে তখন এই 
পরামর্শ উপস্থিত হয়, যে পরমেশ্বরকে স্বরূপ উপাসন। করাই বিধেয়। 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেবল ব্রঙ্গজ্ঞান ও ব্রহ্মগ্রীতিতেই এ্বরীর 
গ্বরূপ রসবৎ প্রতিঠিত। সেই জ্ঞান ও ভক্তি তর্কেতে প্রীপণীয় নহে, 
*নৈষাতর্কেপমতিরাপনেয়া” ৷ সেই মতির অভাবে স্বরূপ" দর্শন অমপ্ব। 
অতএব হেতুবাদে বিমূঢ় পুরুষ হ্বরূপত পরমেশ্বরের পূজার পরিবর্তে পৃনা 
ঈশবয় মা়ের উপযাচক হন। মেই উপবাচকতা। যত. অভিমানে তত হানে 
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গ্রতিঠিত নহে। হীঁদয়হীন পুরুষ তর্ক সহকারে উপাধি পনেতি নোতি” ূর্ক 
ঈশ্বরকে রচনা করেন। সম্ধদয় সাধু সেই রস্বরূপকে লাত করিয়া সতর্কে 
দনেতি নেতি” বলেন না, কিন্তু ব্যবহারিক দেবতা, অবতার ও প্রতিমা 
প্রভৃতি আশ্রয় পূর্ব তৎসারভূত তৃতাতীত ভগবানকে লাভ করেন। 
তাহাতে তাহার সম্বন্ধে দেবতা প্রভৃতি আপনা আপনি “নেতি নেতি? হয়। 
কেননা তাহার জ্ঞান ও প্রেম উপাধির উপযাচক নছে। তাহা উপাধেয 
স্বরূপ রসেরই প্রার্থী। মধুলোভী তৃক্গ যেমন কমলের কমনীয় কান্তিতে 
্বাস্ত য়না--কেবল মধু লাতই তাহার উদ্দেশ্য-_সেই মকরদ লাঁভ হইলে 
সে যেমন শ্বতাবত কমলকে ত্যাগ করে? ভগবৎ-পদ-পন্ক্ বিগলিত স্ধা- 
লাভ করিলে তগবত্ভক্ত ভাগ্যবানের নিকটে উপাধি স্বর্গ দেব, অবতার ও 
গুতিমাদির বাহ্যভাব সেইরূপ স্বতাবত পরিত্যক্ত হয়। নতুবা তৎসর্ফার 
ভগবানের পবিত্রাবির্ভাব সত্তে তিনি কোন্‌ বুদ্ধিতে সে সমস্ত ত্যাগ করিবেন? 
একথার সংক্ষেগ-তাৎপর্য্য এই যে, অলি যদি পুষ্পকে ত্যাগ করে তবে তাহার 
যেমন মধুলোভ তৃপ্ত হয় না, দেহকে বিদায় করিয়া দিলে যেমন দেহীর উপ. 
লন্ধি হয় না, বস্তকে বা পদার্থকে পরিহার করিলে যেমন শক্তি ও গুণ ধারণ 
করা যায় না, সেইরূপ তগবানকে পুজা করার জাজল্যমান অবলম্বন স্বরূপ 
দেবতা ও ত্াহাদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা সকল পরিত্যাগ করিলে তত্রা- 
বিভূতি ভগবানকেও প্রত্যাখ্যান করা হয়। ঈশ্বরাবি9াবের সহিত দেবতা) 
প্রতিমা বা অবতার বিশেষের সামানাধিকরণ্য বশত তৎসমুদয় গৌপকলপে 
লক্ষণাপ্রয়োগে ঈশ্বর বলিয়া পুজিত হন। অতএব প্রতিমা-পৃজা, হুর্ধ্যের পূজা, 
রামকৃষণাদির পূজা বলিলেই ভগবানের পূজা বুঝিতে হইবে। নতুবা মুন্তিতে, 
সর্যয, অথবা রামকষ্ণাদির মায়িক স্নেহে সে পুজার উদ্দেশ্য নহে। যদি 
মানব স্বয়ং মায়াশুন্য হন, অর্থাৎ প্রক্কৃতিজনিত ভেদজ্ঞান হইতে উদ্ধার 
পান, তাহা হইলে তাহার সেই জীবনুক্তাবস্থায় দেবতাদি পদার্থ নির্বিশেষে 
মমদর্শিতা ও উপাধিপরিত্যক্ত অদবয়-বরহ্ষজ্ঞান যুগপৎ জন্মিতে পারে। তান 
শবস্থায় সাহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মা অবধি ত্তপ্থ পর্য্যন্ত সমন্ত পদার্থ, সুর্য হইতে 
ক্তিক| পর্যন্ত সমস্ত বস্ত, রাম কৃষ্ণ অবধি কীট পতঙ্গ পর্য্য্তসমস্ত শরীরী 
এবং দেবালয় অবধি গৃহালন পধ্যস্ত সমন্ত স্থান ব্রহ্মময় হইয়া যায়। অর্থাৎ 
সমস্ত উপাধি হেয় হইয়া ব্ষই দৃষ্ট হয়েন। কিন্ত বতদিন তাহ জান 
শা জন্মে, ততদিন দেবতা, প্রতিমা ও অবস্তার বিশেষের অবলম্বনে অধর 


ই “কবজীবন'। 


স্ইধিমানে পদার্থ, ওগুধ-.বা'খজি "বিশেষের ন্যপর্গেশে ললঙ ফ্ািগহণর 
সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপাসনা স্বাভাবিক। : “তার্ফিকগণের তাপ সরল-উপাসনার 
অধিরার হয় না। . ঈক্গরৈকনিষ্ট সরল. বুদ্ধি, যেমন কুর্যা্ি দেবতা থা 
নৰবিশেষে. অথর! পবর্থবিশেষে বা! প্রতিষাতে ঈশ্বরের 'আবিরাব-- 
করত .সামানাধিকরণ্য কশত ক্মাবি9্ভীব ও উলীধি উভয়কেইএক্ই গর 
-ন্নপেএগ্রহণ .করে,. সেইরূপ শাস্ুও সম্পধাধিকারে তাঁঢ়ুশ ভাবে “ঈশ্বরকে 
সপ্রহণের . বিধি . দিক থাকেন। “গীতা প্রভৃতি অনেকংপান্রে'আহার বিস্তর 
প্রমাণ আছে । “ বিশেষত শীন্ত্র কেবল এক দিষ্ট বুদ্ধিরই 'প্রতিষঠা-স্থান | ' এই 
রূপ একনিষ্ঠ! বুদ্ধিতে দেবনা! ও-প্রতিমাদির ব্যপদেশে রূপ 'ঈষ্বর-দরশন 
সন্ভবে, পঞ্ডিভাভিমানী ডেদবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির নামমাত্র ত্রহ্ষোপাপনা দ্য 
“সেন্ধপ দর্শন সম্তবে না। -এইফ্প তরশ্বরীয় রস -তাদৃশ-ব্যক্তির-হৃদয়ে প্রবেশ 
করে-ন!। -তাদৃশ ব্যক্তিরা ঈশ্বরের যেরূপ অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন.ভাধ 
-প্রীয়ই শ্রবপ-কর! অস্তিত্ব, হেতুবাদ বির্চিত, এবং 'কেবল লক্ষণা-নিঙন। 
তাহা 'অন্থভব.করা বা ্বদয়ঙ্গম-করা "অস্তিত্ব নহে। যদি তাহা হইত তবে 
'ভীহারা অবশ্যই বুঝিতেন ষে তাহারা যে পরম দেবতাকে হদয়ে অনুভব 
করত নিরঞন-ভাবে উপাসনা করিতে যত্ব পান, সকল প্রকার উপামন! 
তাহারই উদ্দেশে । নান1 নাম রূপে, নানা অধিকারে তভাহারই পুজা 
হইতেছে । সেই 'বাঞাকর্পতরু, জগদ্গুরু,। চিরকাল শাখা অশ্ুদায 
নির্বিশেষে নিজ 'ক্কগণের কামনা পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। তাহার 
এরূপ বদি: বুঝিতে পারিতেন তবে শান্ত্রেও অশ্রদ্ধা'হইীত না, কেন না তাহাই 
সর্বশাস্ত্ের মীমাংসা । অতএব বনি প্রকৃত ঈশ্বরপরায়ণ, সর্বপ্রকার 
'ঈষ্বরোপাঁসনায়- তাঁহার যোগ দেওয়া উচ্িত। তিনি শৈব, শা, বৈ 
প্রভৃতি দেবালয়ে সমানভাবে ' ব্রহ্মার্শন করিবেন । হরিসভায়-গীত গান্ত্রপাঠ ও 
বন্ষমমাজের  বেদপাঠ প্রভৃতি - সমান শ্রদ্ধার 'সহিত.গুনিবেন-এরং বৈদিক, 
বার) ও..তান্ত্রিক ক্রিয়া. কর্ম সকল সমান শ্রদ্ধার সহিত ্রদ্গেতে অর্পদ 
করিষবন। নি অভেদ ধ্যান জ্ঞান ও ভক্তিযোগে ব্রদ্ধেতে সময় পূর্বক 
বৈদিক ও-তান্ত্রিক 'সক্স্যাবন্দসাদি -করিবেস। তামশ অন্ুভবশীরা, বি্কম 
উদ্ধীসকই-প্রকৃত য্বাধু। কিন্ত ষিনি দ্ধ হইতে দেবগণকে ভিন. মনে করি 
গোযোগাসনা'.করেদ তিনি নামত- হিন্ূধর্ম গালন করেন রটে,” কিন্ত তাহা 
বার হিতে আর ধিনি হাযৃপ ভেদ বুদিস্থারা দেবকে জরা পর্ব 
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্ধোপাসনা করেন তিনি উন্নত জ্ঞানী ব্রাহ্ম বলিরা আপনাকে মনে করিতে 
গারেন বটে? কিন্ত আমরা তছুভয় প্রকার ব্যক্তিকে সাধু বলিতে পারি ন|। 
তাহারা উভয়েই সন্দিচিতত, 'ভেদবাঁদী তাফিক। তাহাদের উভয়েরই 
মনের নিগুঢ় উদ্দেশ্য ব্রন্মেতে থাকিতে পারে, কিন্ত সে উদ্দেশ্যের মর্ঘ 
তাহার অনবগত। তাহারা সুদ সরল উপাসক নহেন। 

একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিরই জয়। সেই উজ্জল হৃদয়-ব্যাপারের নিকটে 
কিতর্ক উপস্থিত করিবে? এই বথা বলিবে যে ওরূপ করিলে পৌত্ব- 
লিকতা বা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কিন্ত সেটি তোমার তর্কের 
ফল, ভগবানের জলন্ত বিশ্বাসের; ফল নহে। সরল সাধক সে 
কথা গ্রাহ্যও করিবেন না। স্সরল-বুদ্ধি সাধু তো যে কোন প্রকারে 
ইউক ঈশ্বরকে ডাকিয়। আপনার দিন কিনিয়া' লইলেন, কিন্তু ছে 
তাকিক! তুমি কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্ক, সিদ্ধাত্ত, সমাজ সংস্কার ও সভ্যতা 
্রচার ব্রতেই কালক্ষেপণ করিলে। আমি ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, এইক্ধপ 
মরল-উপাসনা কেবল একনিষ্-বুদ্ধি-সপ্পাদদিত নহে, তাহা সর্বতোভাবে 
ান্রসম্মত। শান্তর ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে নানা বিচার করিয়া অবশেষে 
দরল-উপাসনারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ের 
গতি মূর্ধ ও পণ্ডিতের সমান'শ্রদ্ধা। : মূর্খলোকে'একনিষ্ঠা সরল বুদ্ধিতে বা 
ধরধনি্ঠ হইয়া যেরূপ: দেবর্দেবীর পুজা, করে, পপ্ডিতেরা শাস্ষ্টিত 
গাহাতেই যোগ দবেন। কারণ তাহারা জানেন বিচারত সকল উপামনা 
একই ঈশ্বরে সমস্িত। আমাদের 'নবীন ব্রাহ্গেরা বুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা 
চার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন বটে, কিন্ত এত বেশি পরীক্ষা করিয়া 
পিতেছেন যে, তাহাতে তাহাদের অস্তরে একনিষা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে 
1। হয়তো এইরূপ পরীক্ষাতেই' চিরকাল যাইবে এবং একবার যেটিকে 
ঘি বলিয়া গণ্য হইবে -আরবার তাহাই পরিত্যক্ত হইবে। ব্রন্বদর্শনরূপ 
যী ফল লা করা কঠিন:হইঙ্ক|! উঠিবে। সমান্ধ সঙ্জায়, আদর্শ নির্বাচনে, 
তিত্যাগে ও বজুতার ধূমে তাহারা যত ফল দৃষ্টি করিবেন, প্রকৃত সাধন! ও 
দর্শনে তত করিবেন না । ফলত ব্রাহ্মগণ যেরূপ তর্ক যুক্তি ও বৈষয়িক 
বরের সহিত চলিতেছেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে খবিসেব্ বরহ্ষজান 
ত শিক্ষার বিষয় হইবে না কিন্ত বিশুদ্ধ ত্ধজ্ঞানের অভিমান ক্রমেই 
চারিত হইবে। 


পরৰৃত। 


স্থান--(পুণার পথে) বোরঘ|ট। 
মময়--অরুণোদয়। 


১ 


পাঁষাণ! ভোমার পানে স্থাপিলে নয়ন, 
বুঝি এই জীবনের মমতা কেমন, 
বুঝি এই জীবনের কঠোর সাধনা, 
বুঝি আনন্দের কিবা মধুর ধারণা । 
কালের প্রবাহ হ'তে 
ভামি প্রতিকূল বাতে, 
গুটিকত পণহারা তরঙ্গ মতন 
উর্ধাদৃষ্টে কালগর্ভ কর অন্বেষণ । 
হৃদয় খুলিয়া বিশ্ব হাসে চারিধার, 
তুমি মধ্যে দীড়াইয়া শব স্তগাকার। 
তথাপি হৃদয় প'রে 
তক্লঙ৩। আছ ধরে, 
শুক হৃদিতল তব, তথাপি বিদারি 
ঢালিছ অবনি বক্ষে স্থশীতল বারি। 
অসংখ্য প্রাণীর এই ধারাজল প্রাণ 
জীবনের ধর্মগুরু তুমিহে পাষাণ! 
২ 
দেখছে নয়ন তুলি আছে আধি যার! 
'বিরাট--বিশাল ওই মুক্তি মমতার! 
কষ সখ ছুখ হ'তে সরায়ে নয়ন। 
আনঙের অবতার কর দরশন; 


পর্বত | 

তৃতলে কঠিন যাহা, 

হৃদয়ে জড়ায়ে তাহা, 
প্রসারিয়া শূন্যমর্ত্য--বিশাল ভুবন, 
পরহিত-ব্রতে রত অনস্ত জীবন । 
নাহি উপভোগ সাধ উদ্দাপীন বেশ) 
সংযমের স্ত,প-নাই ইন্দ্রিয়ের লেশ) 

. আত্মদানে ব্যক্ত প্রাণ) 

আম্মদানে ব্যক্ত জান, 
আইস মানব ত্যজি পাগ্ডত্যের ভাগ! 
আইস সন্ন্যাসী ত্যজি স্বার্থপর ধ্যান | 
গিরি পদতলে আসি কর দরশন 
কি গতীর ব্রত তার, সন্ন্যাস-জীবন। 


৩ 


হৃদয় শশ।নে মম রে উদাস প্রাণ! 
তুমিওত আজ এই কঠিন পাষাণ; 
বিদীর্ঘ__বিকৃত-_এই হৃদয় প্রান্তরে, 
তুমিওত দাড়াইয়া উর্ধৃ্টি করে 

তোমার ত চারি পাশে 

ংসার অমনি হাসে, 

প্রলয়-মধিত মম অতীত জীবন, 
তুমি তার গথত্রাত্ত তরল ভীষণ) 
তুমিওত শূন্য মর্ত্য ধরি প্রসারিত 
স্তপাকার শবমূত্তি সদৃশ গতিত। 

ওই ভূধরের মত 

করি বক্ষ বিদারিত 
ক্ষুদ্র সুখ ছুধ তব করি পরিহার 
কেন নাহি ধর তুলি হৃদয়ে সংসার? 
কঠিন প্রস্তরময় অস্তর বিদারি ৃ 
ভূষিত সংসারে কেন নাহি ঢালবারি? 


বা, ০: ৬ 
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৪ 
যে বিপুল স্থাঘিব্যাপি যন্ত্র ভোমার, 
অনায়াসে রবে তথ! অনস্ত সংসাম 
এই পিপাসার:যদি পিপাসাই সার, 
যন্ত্রণার পর যদি যন্ত্রণা তোমায়) 
যদিয়ে মরুর পাশে 
কেবল মরুই ভাসে) 
যেই মরীচিকা তায় ছিল-নুশোভিত, 
পরিণামে তাও যদি হ'ল অস্তর্িত, 
অথরা পশ্চাতে তব অনস্তপ্রসাগ। 
শ্মশানের পরে ষদি কেবলি-শ্মশাম, 
যেই চিতা উজলিজ, 
তাও যদি নির্বাপিত) 
তবে কোন্‌ 'অভিলাষে রে অবোধ প্রাণ 
সেই যন্ত্রণায় বক্ষে কর স্থান দাম! 
সশ্মুথে আনন্দ মুদ্ঠি দাড়ায়ে পাষাণ 
লহ জীবনেন্র দীক্ষা আজ তাঁর স্থান। 
৫ 
ভীম গ্রভগ্নমে মূলসহ উৎপার্টিত, 
ভূধর সাগর গর্ভে হইয়া গরতিত, 
উন্মত্ত তরঙ্গ শোতে উলটি' পালটি, 
অতল সলিল'গর্ ধরিয়! সাপটি, 
তুলি শির ধীরে ধীরে 
যথা চতুর্দিক হেরে-_ 
সংসার! প্রবাহগর্ভে তেমর্তি তোমার! 
তোমারি তর্গ ধরি এপ্রাণ'আমার 
ধীরে ধীরে তুলি শির বারেক ফিরিয়া! 
ংসারের পানে আজ দেখিবে চাহিয়া; 
গ্রলয়ময় জীবন! 
কর বেগ সন্বরণ'; 


পর্বত । 
হারয়েছি হায়ের সকলি আহা, 
হতলর্্বস্বেরে দয়! কর একবার, 
ছুরাশ! দিশ্পাছি ফেলি উরস-চিরিয়া, 
সংসারে রাখিব আজ হৃদয়ে ধরিয়া। 
৬ 

জড় জগতের জীব কঠিন গ্রস্তরে, 
জীবন ধন্রিফুযদি আনন্দে বিহরে, 
নর জগতের প্রাণী তোমরা কি তবে 
এ পাষণ বক্ষে মম অসুখেতে রবে? | 

বিন মানব জ্ঞানে 

হেরিয়া আমার পানে, 
সরিয়া দাড়াও কেন ফিরায়ে নয়ন, 
একবার এ হৃদয় কর দরশন; 
যেই মোহহ্বপ্নে প্রাণ ছিল অভিভূত, 
স্থির লক্ষ্য করি যাহা! সুদীর্ঘ-শ্গ তীত, 

উন্মত্ত আবেগে প্রাণ 

ছুটে ছিল অবিশ্রাম 
স্থপথ কুপথ নাহি করিয়া বিচার, 
ভাঙিয়াছে সেই স্বপ্ন নয়নে আমার । 
মাতা ভ্রাতা ভমী ভার্ধ্যা! তনয়-সংসার ! 
এস আজ একবার হৃদয়ে আমার। 

ঁ 

পাষাণ ! তোমার মত গ্রফুল্প বদনে, 
হেরিতে কি পারিব না আমি এভূবনে $ 
অমনি করিয়া! কভু আনন্দে হাসিয়! 
ঈাড়াতে কিপারিব নাআলোকে ভাসিয়া? 

অমনি আপন! ভূলে, 

সংসারে হৃদদ্ধে তুলে, 
বাধিয়া প্রাণের অঙ্গে মায়ার বন্ধনে, 
নারিৰ কি নিরখিতে-উৎফূ্ন নয়নে? 


চি 


খিতী. মবজ্জীবন| 
ন্ত্রণাই পরিণাম হবে কি আমার? 
হ'ৰে নাকি পুন হদে আনন্দ সঞ্চার? 
যাহ! লয়ে তুমি সখী, 
সেত নকলই দেখি, 
চৌদিকে হৃদয় খুলি বিরাজে আমার, . 
মায়া দয়া পিপাসার্ক মধুর সংসার । 


জীবনের ধর্ম্ম গুরু তুমি হে পাষাণ! 
দেহ শিখাইয়। মোরে তোমার ও জ্ঞান। 





বুদ্ধিধ ঝ1 ভ্ঞানকাণ|। 


পঞ্চশিখা নামক জনৈক মুনি ধীরম্বভাঁব শিষ্যদ্িগকে জানোপদেশ 
ফরিতেছেন। . 

“দুরে এ যে একটি স্থাঁণু মুড়োগাছ) দেখিতেছ, এক সময় উহার নিকট 
আমরা চারি জন ব্যক্তি চারি প্রকার বুধি লাভ করিয়াছিলাম। আমি, শৈব্য। 
দাঙ্ডিনায়ন ও হান্তিনায়ন,_আমর1 চারি জনে একদ] এই স্থান দিয়া যাইতে 
ছিলাম, দূর হইতে উহা! দেখিয়া আমাদের তিন জনের সংশয় হইল, 
উহা কি ন্ছাণ,? না একটা মানুষ? পনে হান্তিনায়নের জ্ঞান সংশয়েই শয়ান 
থাকিল, তাহার মনে কোন প্রকার তর্কোদ্রেক হইল না; তিনি অনা" 
যাসেই আপন গস্তব্য প্রদেশে চলিয়া! গেলেন। দাণ্ডিনায়ন অনেকক্ষণ 
ভাবিলেন, অনেকচেষ্টা করিলেন, তথাপি তিনি সংশয়চ্ছেদে সমর্থ হইলেন 
না, আবশেবে তিনি অশক্য বিবেচনা করিয়া চলিয়া গেলেন। শৈব্য 
বলিলেন, উহ যাহা হয় হউক, আমি উহাতে সংশয় স্থাপন করিতেও চাহি 
না, পরীক্ষা করিতেও ইচ্ছা করি না, উহার তথ্য কি তাহা আমি জানিতে 
ইচ্ছুক নহি। যাহা! হয় হউক, ংআমি উহার জন্য কার্ধ্য ক্ষতি করিব না, 
এই বূপে তিনিও উক্ত প্রকার সন্তোষ লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু আমি 
লংশিত স্থাগর নিকটবর্তী হইয়া সঞ্জাত সংশয়;বিদুরিত করিলাম । তাহাতে 

৮. 


৮718 ২ 1. সী ॥ ্ সা 
২, / সি তে, ? ্ ১ / 
ও চি ৬ হুশ পি 
বু গা ॥ 
্ * 


আরোহণ করিলাম, তাহার ফল, পত্র, পুষ্প, সমন্তই প্রত্যক্ষ করিলাম, 
ডাহাতে যে পক্ষী ছিল, সে গুলিকেও দেখিলাম । অতএব হে শিষ্য! 
মবল মনুষ্যের সমান বুদ্ধিশক্তি নাই, বুঝিবার বুঝাইবার ক্ষমতা নাই, 
ইহা কথিত উদ্দাহরণের দ্বার! বুঝিয়া লও। 

বিপর্যয়, শক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি,_প্রধান কল্পে এই চারি প্রকার বুদ্ধি 
তেদ আছে, ইহা অবধারণ কর। সংশয় (ঠিক না বুঝা) ও অজ্ঞান (আদৌ 
না বুঝা) বিপর্য্যয় (বিপরীত বুদ্ধি) মধ্যে গণ্য। বুঝিতে না পারা,এবং 
মংশয় হলে তাহার উচ্ছেদ করিতে না গার, অশক্তির অস্তঃপাতী। একটু 
কঠিন দেখিলে, দুরূহ দেখিলে, তাহাতে প্রয়োক্ন নাই তাবিয়। সত্ব 
থাকা অথবা বুঝিবার অযোগ্য ভাবিয়। নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধির তুট্টি নামক 
অবস্থা, ইহা অবধারণ করিবে । এই তুষ্টি-নামক বুদ্ধি আলস্যের জননী, ' 
ইহা বর্তমান থাকিতে মঙ্গলের আশা! নাই। যে কোন ছুশ্রতর্য ঝা 
দুধিজ্ঞের বন্ত থাকুক, সন্দিগ্ধ বা বিকল্পিত অর্থ হউক, বুদ্ধিযখন তাহা তন্ন 
তপন কবিয়া বুঝিয়া লইতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহ! সিদ্ধি অবস্থায় আসি- 
ছে, ইহা অবধারণ করিবে । এই দিদ্ধিনামক বুদ্ধিই লৌকিক ও পার- 
লৌকিক বস্তত্ব বুঝিবার প্রধান উপকরণ । 

যে বিপর্যায়-বুদ্ধির কথা বলিলাম, তাহ! ৫ পাঁচ প্রকার। যে অশক্তির 
'থ! বলিলাম, তাহা ২৮ আটাশ প্রকার। তুষ্টিনামক বুদ্ধি ৯ প্রকার এবং 
্ধিবুদ্ধিও ৮ আট প্রকার আছে,। আজ তোমাদিগকে আমি ২৮ প্রকার 
শক্তির কথা বলিব. ইহা বুঝিতে পারিলে ক্রমে অন্যগুলিও বর্ণন 
ঈরিব। ্‌ 

মন্ষ্যের ১১ এগারটি ইন্দ্রিয় আছে। তাহাদের দোষে, তাহাদের 
বকলতায়, তাহাদের অসম্পূর্ণতায়, স্ফ রণ স্বভাঁব বুদ্ধির করত গ্রতিবন্ধ 
[কে। অর্থাৎ স্কুরিত হতে পাবে না। স্কুরণশক্তি থাকিতেও বুদ্ধি ষে 
নিত হইতে পারে না, ইহা কেবল একাদশ প্রকার ইন্তিয়ের দোষেই পারে 
না। উহা! দেখিয়া আমরা ইন্দরিয়কৃত বুদ্ধিবধ (বুদ্ধি বিনাশ) ১১ প্রকার, ইহা 
নয করি। এভভ্তিগ আর ১৭ সপ্তদশ প্রকার বুদ্ধিবধ আছে, তাহা বুদ্ধির | 
নজদৌষে বা নিজ আশ্রয়ের (মস্তিষ্ের) দোষে উৎপন্ন হইয়] থাকে। 

বাধির্ধ্য বা শ্রেত্রকৃত বুদ্ধিবধ | 
ধবণেক্জিয় বাঁ শ্রোত্র-ন্ত্র নিকুদ্ধ হইলে ও বিনষ্ট হইলে বুদ্ধির শবে 


৬৬০ নবজীবন |. 
পর্ণ শর্ষি . থাকে না,.বধ হয়) ইহা! বিদিত আছে । কিন্ত শ্রবণ 
যন্ত্র অপূর্ণতা হেতু বুদ্ধির যে সুক্ষ অংশের ক্ষতি হয় তাহা! তোমরা 
সহছস! অর্থাৎ এধিধান না করিয়া বুঝিতে পারিবে না । তোমরা কি 
স্থির করিয়া রাধিয়াছ' যে, সকল ব্যক্তিই সমান শুনিতে পাপ? তাহা 
পায় না) পাইল, তাল-কাণ। ও স্ুর-কাণা লোক থাকিত না. এমন 
আনেক ব্যন্কি আছে, শতবর্ষ ঢেষ্টা করিলেও তাহাদের তালবোধ 
ও শ্ুরবোধ হয় না। কেন,.হয় না? না তাহাদের কাণ ভাল নহে, 
তাহাদের শ্রবণেন্্রিয় অন্পূর্ণ নহে | তাহাদের শ্রোত্রযন্ত্্ছ শবাবহা 
শিরার সকলগুলি সমান নহে, কিংবা কোন কোন শিরার অভাব আছে, 
অধরা কোন কোন শিরার ক্ষতি হইয়াছে। তাই তাহারা ধ্বনিভেদ 
বাপক্বের হুঙ্মতম তারতম্য বুঝিতে বাঁ গ্রহণ করিতে অক্ষম। সেইজন্যই 
তাহারা হয় তালকাণা না হয় জুরকাণা। বাধিধ্য হইলে দেহ্যাত্র 
নির্বাহের কষ্ট হয়, স্থতরাৎ লোক সকল বাধিধ্য নিবারণের চেষ্টা করে, 
কিন্তু ধ্বনিতেদ না বুঝিলে দেহ যাত্রা চলে, তাই তাহার চিকিৎসাদি করে 
না। ফল, কাণ ভাল করিবারও উপায় আছে এবং কাণ ভাল না থাকিলে 
যে বুদ্ধির ক্ষতি হয়, তাহাও নির্ণীত আছে। 
রসনেন্দরিয় ও অপজিহিবক1 | 

ক্সগ্রাহক ইঞ্জিয় জিহ্বা। তাহার দৌষ থাকিলে, অপূর্ণত1 ধাকিলে, 
অগ্ক্িহ্বিক1 নামক বুদ্ধিবিঘাত হইয়া থাকে। এরূপ অনেক ব্যক্তি আছে, 
যাছাদের আন্বাদ বোধ অতি অল্প। শ্বাদগ্রহণ শক্তি সকলের সমান, এরূপ 
মনোঠাব, এপ বিশ্বীস, পরিত্যাগ ক: এ ফলটিতে তুমি যে পরিমাপ 
ব।ষে প্রকার আব্বা পাইবে, আমি হয়ত ঠিক্সেহইীরূ্প আন্বাদ গাষঈটব 
না। লোক সকল সোটামুটি কটু তিক্ত কায় প্রভৃতি ছয়টি রস জানগদয 
করিতে পারে বটে) কিন্ত তাহাদের সুক্ষ গ্রভেদ আয়ত্ত করিতে সকলে সমান" 
রূপে পারে না। সর্মসমেত ৬৩ প্রকার রস আছে, কিন্ত সকলে তাহা বোধগম্য 
করিতে পারে না। এই জন্যই বপিতেছ্ি, রসনেত্ত্িয়ের বৈশুণা বশতও 
বুদ্ধিবধহয়, বুদ্ধির ক্ষতি হয়, সুতরাং রঙ, কাগা লোকের ন্যায় রস-কারা 
লোকও আছে। রসবাহী শিরা এককালে নষ্ট হইলে সম্পূর্ণ রূপেই রসবুদ্ধির 
বধ হ্য়। আর যংকিঞ্িৎ বৈগুণ্য থাফিলে অপন্দিহিবক1 বা সামান্/ 
রল-কাপা বলিয়া গণ্য হয়, ইহা সুমা মুনিগণের উপদেশ । 


বুদ্ধিবধ বাজ্ঞানকাণ। | ৩৪ 


স্বাণপাক ও অজিত্েত| | 

প্রাণেজ্িয়ের দোষে, বৈগুপ্য বশত, অথবা অপূর্ণতা হেতু গন্ধবিষয়ক 
জানের বা বুদ্ধির অল্লাধিক্য ও ক্ষতি হইয়া থাকে। রোগবশত কাহার 
কাহার ভ্রাণশর্জি এককালে নষ্ট হইয়া যায়। তাহারা কোন প্রকার গন্ধ 
বুঝিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি শ্রাপেক্্রিয়ের অত্যল্প ব্যাপার প্রকাশ 
করিতেও পারে না। সেরূপ প্রাণ বধের নাম অজিপ্রতা এবং সেরূপ শ্বাণ- 
নাশের নাম ভ্রাণ-পাঁ্চ। কিন্ত ্রাণ-যস্ত্রর, গন্ধবাহী শিরায়, অসমপূর্ণতা দোষে 
অথবা! অন্য কোন দোষে কেহ কেহ গন্ধ সমূহের হুশ্ম তারতম্য বুঝিতে 
পারেন না। ইচ্ছার নির্শন অনেক সময়েই স্ুপ্রাপ্য । 

বাগিক্ড্রিয় ও মুকত্ব। 

মৃক অর্থাৎ বোবা। বাক্যন্ত্রের দোষেই মানুষ বোবা হয়, ইহ! কাহারও 
অবিদিত নাই। যাহারা বোবা নহে, যাহাদের বাক্যন্ত্র আছে, মনে করিও 
না যে,তাহারা সকলেই সমান বলিতে পারে, সকলেই সমান শব্দ উচ্চারণ 
করিতে পারে। বাক্যন্ত্রের তারতম্য থাকাতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই বাক্য, অসমান। 
বাগিক্দ্িয়ের অভাব হইলে বুদ্ধির সমূহ ক্ষতি,বৈগুণ্য থাকিলে অত্যপ্প ক্ষতি। 
ফল, বাগিন্দ্িয় কৃত অশক্তি ব| বুদ্ধিবধ থাকিলে, তন্দারা লৌকিক পার- 
লৌকি সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। 

ত্বকৃকৃত জড়তা! বা ত্বকৃকৃত স্পর্শবধ | 

পক্ষার্থাত হইলে, কুষ্ঠবিশেষ জন্মিলে, ত্বকু নষ্ট হইয়া যায়, অথব! 
ত্বকের স্পর্শ গ্রহণ শক্তি লুগ্ত হইয়া যায়, ইহাও তোমরা দেখিয়াছ। কিন্ত 
বকযন্ত্ের বৈগুণ্য বা অসম্পূর্ণতা হইতে যে স্পর্শভেদজ্ঞান লুগ্ত থাকে, "তাহা 
বোধ হয় তোমরা পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই। স্পর্শশক্তি সকলের সমান 
নহে, ইহা কিতোমরা জান? যদি না জান-ত ক্রমে জানিবার চেষ্টা কর, 
দেখিতে পাইবে যে,একজন হয়ত আদৌ অনুষ্ণাশীত স্পর্শ বুঝে না অন্যজন 
হয়ত তাহা উত্তমরূপ বুঝি। স্পর্শ শক্ষির সম্পূর্ণ অভাব না হইলে, 
যৎকিঞ্চিৎ অভাবে, দেহযাত্রা৷ চলিয়া! যায় বলিয়। সুক্ষ সপর্শবিজ্ঞান লাভের 
অন্য কেহ বিশেষ যত্ব করে না। কিন্তু দিব্য স্পর্শান্থভবের ও কু স্পর্শন্থভবের 
ঈন্য পৃথক পৃথক উপায় আছে, সে সকল অভীব প্রয়োজনীয় জানিবে। 
তাণকাণ! স্থরকাথার ন্যায় ম্পর্শকাণ! হইঘ্া থাকা বিড়ম্বনার বিষয় স্পর্শকাণ! 
পোক কোন ক্রমেই জভ্রান্ত নহে। 


৪৩২ নবন্রীবন | 


চক্ষুঃকৃত আন্ধা বা চক্ষুঃকৃত বুদ্ধিবধ | 

চক্ষু দেখিতে .ভাল হইলে কি হইবে? এমন যেআকর্ণ বিশ্রান্ত নেত্র, 
সেও অনেক সময়ে অনেক প্রকার রূপ বা রঙ দেখিতে বা গ্রহণ করিতে 
অক্ষম। তোমরা কি মনে কর যে, সকলেই সমান দেখে? শাহ দেখে না। 
কেহ নিকটস্থ বস্তকে দুরস্থ দেখে, কেহ বা ছুরস্থ বস্তকে আপনার চক্ষুর উপর 
জ্ঞান করে। কেহ বাঁ বর্ণের বা রঙের তারতম্য বুঝিতে পারে না, কেহ ব| 
এক রঙে অন্য রঙ দেখে, কেহ বা কোন একটি রঙ আর্দোঁ দেখিতে পায়ু না। 
এরূপ রঙকাণা (0০10: 1100) লোক অনেক সময়েই বিভ্রাট ঘটাইয়া 
থাকে। 

মহাঁতাবতে একটি গল্প আছে। তাহার সংক্ষেপ অনুবাদ এই যে, 
কশ্যপ-পত্বী কদ্রু ও বিনা, এই উভয় সপত্বীর মধ্যে ইন্জ্রেব উচ্চৈঃশ্রবা 
নামক অশ্বের বর্ণ বা রঙ লয়া একদা বিতর্ক হঈম্বাছিল। কদ্র জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ভগিনি ! বলদেখি, এ যে অশ্বটি আসিতেছে, উহার রউ কি! 
অনন্তর বিনতা দেখিলেন, শাদ1 এবং ক্র দেখিলেন, কাল । বিনতা বলিলেন, 
শাদা এবং কদ্রু বলিলেন, কাল । কক্রর ন্যায় এখনও অনেক লোক শাদাকে 
কাল অথবা লালকে কাল দেখে, কিন্তু তাহারা ধরা গড়ে না। (শুনিয়াছি, 
এই বিষয়ের তথ্য লইয়া আজ কাল মহা আন্দোলন হইতেছে,এ সম্বন্ধে অনেক 
পুস্তক লেখাও হইতেছে এবং রেলওষে প্রসাদাৎ আঙগ কাল নাকি অনেক 
রঙ কাণ! (0০1০৮-91170) লোক ধরা পড়িতেছে। আজকাল যেমন রঙ 
কাণা লোক ধরা পড়িতেছে, এইরূপ যদ্দি ছুই একটা! জ্ঞান কাণা লোক ধরা 
_পড়িত, তাহ তাহা! হইলে আমরাও বাচিতাম, ধর্ম বাচিতেন 1)* 


* রঙকাণ। মানুষ আছে, ইহা নাকি পূর্বে কেহ জানিত না! আঙ্গ 
কালকার ইংরাজ প্ডিতেরাই নাকি জানিতে পারিয়াছেন ! মাক্স মুলাব 
সাহেব, ২১ খান! খণ্বেদ সংহিতার মধ্যে ১ খান] মাত্র সংহিতা দেখিয়া, স্থির 
করিয়াছেন যে, অতি আদিম কালে নীল রঙ ছিল না, অথবা লোকেরা নীল 
রঙ দেখিতে পাইত না। তিনি নাকি খণ্েদের মধ্যে “নীল'? শব্দের উল্লেখ 
দেখিতে পান মাই, তাই তিনি কথ! বলেন। “নীল রঙ ছিল না” 
এ কথা মস্বীকার্য; কাজে কাজেই “নীল রঙ ছিল” ইহা স্বীকার্ধ্য। নীল 
রঙের বোধক কো'ন কথা ছিল কি না৷ তাহা আলোচ্য বটে; কিন্তু, এ প্রবন্ধে 
তাগার আলোচনা করা অধুক্ত। যাহাই হউক, গ্রবন্ধাত্তরে আমরা এই 
বিষয়টির পর্যযালোচনা। করিব, অনুসন্ধান করিব, এরূপ ইচ্ছা থাকিল। 











বুদ্ধিবধ বাজ্ঞানকাপা। : ৩৪৩ 
ষুস্থ ূপবাহী শিরা প্রশিরার বৈগুণ্য বশত বর্ণবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানের 
অভাব হয়, ইহা! শারীরশান্ত্রবিৎ পণ্ডিতের! ও যোগীরা জ্ঞাত। তাহারা 
আরও বলেন যে, ওউষধবিশেষ প্রয়োগের দ্বারা সে সকল দোষ উপশাস্ত 
হইয়া থাকে, য্গ-ক্রিয় প্রভাবেও হইয়া থাকে। যাহাই হউক, নেত্রযস্ত্ে 
অপূর্ণতা দোষেই হউক, আর অন্য কোন বৈগুণ্যবশতই হউক, বুদ্ধির ক্ষতি 
হয়, ইহা অতান্প ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। অতএব, বুদ্ধির চক্ষুঃকৃত 
অশক্তি থাকিলে, হ্যথবা চক্ষুঃকত বুদ্ধিবিঘাত থাকিলে, তাদৃশ ব্যক্তির 
দ্বারা বর্দতর্থয আবিষ্কারের বিশেষ বাধা থাকে। 
মনঃকৃত বুদ্ধিবধ বাঁ মনের পক্ষাঘাত | 

এইটিই বিশেষ গুরুতর কথা। মনের দৌষেই বুদ্ধির সম্পূর্ণ ব্যত্যয় 
ও সম্পূর্ণ বিনাশ হইয়া! থাকে । মনের বৈগুণ্য হইতেই লোক উদ্মাদ হয়, 
তাহাও অসংখ্য প্রকার। অতএব মনের অশক্কি, মনের দ্বারা বুদ্ধিবধ, এবং 
মনের পক্ষাঘাত বুঝাইবার জন্য পৃথক্‌ এক অবসর নির্ধারণ করা! আবশ্যক । * 
শরীরের পক্ষাঘাতের ন্যায়, ইন্জ্িয়ের পক্ষাঘাতের ন্যায়, মনের ও পক্ষাতাত 
আছে, (পাক্ষিক অর্থাৎ আংশিক অপূর্ণতা বা অঙ্গবিকলতা আছে), সংসারী 
উন্মত্ত লোকে তাহা জানে না, জানে না বলিয়াই ঈহলোক পরলোক উভয় 
লোকেই বঞ্চিত হয়। মনঃকুত বুদ্ধিবধ হইলে, উন্মাদ হইলে, লোকে তাহার 
নিরাকরণার্থ চিকিৎসা করে, কিন্তু পক্ষাঘাত হইলে, আংশিক বৈগুণ্য হইলে, 
তাহার পুরণার্থ কেহই যত্ব করে নাঁ। ফল, মনংপক্ষাঘাতের উত্তমরূপ ওষধ 

আছে। ব্রহ্গচর্য্য, গুরুকুলবাস, হবিধ্যান্ন ভোজন, ইন্দ্রিয় সংযম, ইত্যাদি 
অনেক সুপথ্যও নির্দিষ্ট আছে। এ সকল কথা অন্য এক সময়ে বুঝা" 
ইয়া দ্িব। 

এ-ত গেল জ্ঞানেক্ট্ির-কৃত বুদ্ধিবধের কথা । এইরূপ কর্ধেক্রিয় কৃত 
বুদ্ধিবধ (বুদ্ধির ক্ষতি) ও হইয়া! থাকে। হন্তের অভাবে ও হস্তের দোষে, 
পদের অভাবে ও পদের বৈগুণ্যে, পাধুর বিনাশে ও পায়ুর বিকলতায়, 
উপস্থেয় বিনাশে ও উপস্থের বৈকল্যে, অনেক প্রকার বুদ্ধিবধ বা বুদ্ধির 
ক্ষতি হইয়া থাকে। 





* মনের পক্ষাত্ধাত অথবা মনঃকৃতি বুদ্ধিবধ কিরূপ, সি অন্য ' 
এক প্রবন্ধে বর্ন করিষ। 


৬%৪ নবজীবন। 


খু সকল দোষ থাকার, করণ কৈবল্য থাকায়, অযোগী মহ্ষ্যেরা গায় 
শঃই জ্ঞান-কাণা হয়। প্রকৃত জ্ঞানকি তাহা তাহার চিনিতে? পারে না। 
অতীন্্রিরতত্বের কথা দুরে থাকুক, ইন্জিয়গমা স্থূল পদার্ঘও তাহারা ঘথার্থরূপে 
আয়ত্ব করিতে পারে না। তাহারা যখন অভি যৎসামান্য রেণু তত্ব বুঝিতে 
অক্ষম. তখন যে তাহার! ধর্্তত্ব ও ঈশ্বর তব ঠিক্‌ বুঝিবে, ইহা আমর 
স্বীকার করি না। অসংস্কতাযা, অযোগী ও বিষয়াসক্ত সংসারী ব্যক্ষির 
ধর্মপিপাসা থাকিলেও থাঁকিতে পারে ? কিন্তু তাহারা আপনাদের সেই অপূর্ণ, 
বুদ্ধির সাহায্যে ধর্মততত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া একে আর করিয়া তুলে। হয়ত 
কেহ নীতিকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করে, কেহ বা! বৃত্তিসামঞ্জস্যকেই ধর্ম 
বলিয়! বর্ণন করে, কেহ বা -সমপ্সীভূত সুখকেই ধর্ম্ম বলিয়া! দীড়ায়। 
যাহারা সংস্কতাত্মা, ত্রহ্ষচর্য্ের দ্বারা, তপস্যার দ্বারাঃ যোগানুধ্যানদ্বারা ধাহার। 
পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়দদোৌষ নষ্ট করিয়াছেন, ইন্জরিয়দিগকে পূর্ণশক্তি করিয়াছেন, 
তীহারা দেখেন, জ্ঞানকাণ| বিষয়াসক্ত লোকেরা অন্ধপথিকের হাতী জানার 
ন্যায় * ধর্মতত্ব জানিতেছে। আক্গ এই পর্ধ্যস্ত, কাল আবার তোমাদদিগকে 
যথাসাধ্য উপদেশ করিব।” 

ভগবান্‌ পঞ্চশিখ মুনি এই বলিয়া! উপরত হইলেন। 





* পাঁচ জন অন্ধ, হাতী-কিগপ্রকার তাহ! জানিবার জন্য একদা সমবেত 

* হইল। একজন চক্ষুত্মীন লোকের সাহায্যে তাহারা একটি হাতী পাইল। 

চক্ষু নাই, কাষেকাধেই তাহারা হস্তের দ্বার! হাী চিনিতে গিয়া, কেহ লেঙ্গ, 

ধরিল, কেহ গু“ড় ধরিল, কেহ কাণ ধবিল, কেহ বা পা ধরিল। যে পা ধরিয়াছিল, 

সে স্থির করিল, হাতী লম্বাকার ও (গাল | যে কাণ ধরিষ়াছিল, সে 

স্থির করিল, হাঁতী কূলোর মত চ্যাপটা। যে পা ধরিয়াছিল, সে ভাবিল, 
হাতী ব্তত্তের ন্যায় গুল ও গোল। 


ভারতে ব্রিটিশাধিকার | 


অনেকের বিশ্বীস, ইংরেজের বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে। 
কেবল ইংরেজের পরাক্রমে, ইংরেজের ক্ষমতায়, ইংরেজের বুদ্ধিকৌশলে 
তারতবাসী পরাজিত, পদানত ও পরাধীনতার দুর্বহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ 
হইয়াছে। অর্থাৎ ইংরেজ বিজেতা, ভারতবাসী বিজিত। ইংরেজ আধিপত্য 
সাপনকর্তা, ভারতবাসী আবিপত্য স্থাপনে পরাজিত | সাগর ভৃধর 
পরিবৃত নানা রত্ব শোভিত প্রকৃতির এই রমণীয় রাজ্য দিগৃবিজয়ী ইংরেজের 
বিজয়লন্ধ অম্পত্তি। পলাশীর আত্কাননে, আসাইর প্রশস্ত ক্ষেত্রে, 
পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে সর্ধত্রইী ইংরেজের বাহুবলে ও বৃদ্ধিকৌশলে 
ভারতবাসী পরাজয় শ্বীকাব করিয়াছে । ভানেক ইংরেজ ইতিহাস লেখক 
অক্নানভাবে জগতের সমক্ষে আপনাদের এই বিজয়িনী শক্তির মহিমা 
পরিকীত্তিত করিয়াছেন। মেকলে লর্ড ক্লাইব শীর্ষক প্রবন্ধের অনেকস্থুলে 
“কেহই সাগরের ক্ষমতাশালী সন্তানগণকে__ক্লাইব ও তাহার ইংলগুবাসি- 
দিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে নাই” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কুঠ্ঠিত 
হন নাই। “সাগরের ক্ষমতাশালী সন্ভানগণের” ক্ষমতা বলেই যেন ভারত 
সামীজ্য অধিকৃত হইয়াছে । ক্লাইব তাহার ইংলগবাসিদিগের পরাক্রমেই 
যেন পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া! বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা আপনার পদ্দানত 
করিয়া তুলিয়াছেন। 

ধাহারা প্রকৃত টন] বিপর্যস্ত করিয়া জগতের সমক্ষে আপনাদের 
গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী হন, আমি তাহাদিগকে শতহস্ত দূর হইতে 
অভিবাদন করি। ভারতবর্ষ এখন ইৎরেজের পদানত হইয়াছে, ইংরেজ 
এখন অসীম ক্ষমতার সহিত ভারতবর্ষে গাপনাদের শাসনদও পরিচালনা 
করিতেছেন, কিন্তু কেবল ইংরেজের বীরত্বে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয় নাই। 
ভারতের দেশের পর দেশ ইংরেজের করায়ত্ত হইয়াছে, যুদ্ধের পর যুদ্ধে সমন 
হতসর্ধস্ব হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে ভারতবাসীর দেহ ক্ষত বিক্ষত 
হয় গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ কেবল উৎরেজের ক্ষমতায় বিজিত হয় নাই। 
। হিমগিরির অতুযচ্চ শিখর হইতে সুদুর কুমারিকা পর্য্যন্ত ইংরেজের প্রতাগ ছাইন্না 

$ 


৩৪৬ মবজীবন। 


পড়িয়াছে, ইংরেজ শাসনে ভারতের সে গৌরব, সে মহ, সমস্তই অস্তর্ান 
করিয়াছে, কিন্তু, ভারতবর্ষ ইংরেজের কেবল বিজয়লন্ধ সম্পত্তি নহে। অদুরদ্শ' 
ইংরেজ যতই গব্বিত হউন না কেন, জগতের সমক্ষে আত্মগৌরব বিস্তার 
'করিতে যতই চেষ্টা করুন না কেন, অপক্ষপাত ইতিহাস কিন্তু তাহাদিগকে 
কখনও ভারতবর্ষের বিজেতা| বলিয়। সম্মানিত করিবে না। ইংরেজ ভারত- 
বর্ষের বিজেত৷ নহেন, ইংরেজের ক্ষমতায় ভারতবর্ষ বিজিত হয় নাই,বিজয়বলন্ধ 
সম্পত্তি বলিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য করিতে ইংরেজের কোনও অধিকার নাই। 
ভারত্ববর্য আপনিই আপনাকে জয় করিয়াছে, ভারতবাসী আপনারাই 
আপনাদিগকে ইংরেজের অধীন করিয়। তুলিয়াছে ! 
কেহ এক দেশ হইতে আসিয়া দেশান্তরে কোনরূপ ক্ষমতা স্থাপন 
করিলেই উহাকে সাধারণত দেশ-জয় বল! গিয়া থাকে । ছুই রাজ্যে সংগ্রাম 
উপস্থিত হইল, এক রাজ্যের সৈন্যগণ অপর রাজ্য আক্রমণ করিয়! মেই 
রাজ্যের রাজকীয় শাসন বিপধ্যন্ত করিয়া ফেলিল, অথবা সেই রাজ্যের 
অধিপতিকে আপনাদের মনোমত কোনরূপ নিরমে আবদ্ধ করিল। আক্রান্ত 
রাজ্যাধিপতি এই নিয়মে আবদ্ধ হয়া আক্রমণকারীর নিকট প্রকারাস্তরে 
আপনার অধীনত! স্বীকার করিলেন। কতকগুলি বিশেষ বিধির অধীন 
হওয়াতে তাহার স্বাধীনতার গতিরোধ হইল। হাই প্রকৃত দেশ-জয়। 
যখন মাকিদনের মহাবীর সেকন্দর শাহ পারসন্তান জয় করেন, তখন 
মাকিদনের সৈন্যগ্পণের সহিত পারস্য সামাজ্যের সৈন্যদিগের ঘোরতর 
যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে গারস্তের সৈন্যগণ সেকন্দর শাহের 
পৈন্যদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার হরে। পারস্তে মাকিদনের বিজয় 
পতীক৷ উদ্ভ্ডীন হয়। যখন পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ সি্ধুনদ অতিক্রম 
করিয়া, আফগানদিগের জনপদ আক্রমণ করেন, তখন নওশেরার বৃদ্ধ" 
ক্ষেত্রে শিখদিগের সহিত আফগানদিগের তুমুল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই 
যুদ্ধে শেষে আফগানদিগের পরাজয় হয় | অর্ধ্যাবর্তের হিন্দু নরপতি 
আফগানদিগের অধিকৃত তৃখণ্ড জয় করেন । যখন নির্দেশ করা মায় যে, 
_ ইংলও ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তখন সহজেই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ ও 
.. ইংঘখের মধ্যেও এইরূপ কোন ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিহাস 
স্পষ্ট 'দেখাইয়! দ্রিতেছে' যে, ভারতবর্ষে এরূপ কোনও ঘ্বটনা উপস্থিত, হা 
নাই। . ইংলুগ্ডের অধিপতি_্দিল্লীর মোগল সম্রাট বা ভারতবর্ষের, কোন. 
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প্রদেশের রাঁজা বা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁধপ করেন নাই। ইংলর্ডের 
সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে সজ্জিত হইয়া, ভারতবর্ষ আক্রমণীর্থ উপস্থিত হয় নাই, 
ইতলগ্ডের অধিবাঁসিগণ ভারতবর্ষ জয়ের জন্য এক বপর্দকও ব্যয় করে নাই। 
ইংলগ্ের গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ উদাসীন 
ছিলেন। কেবল ইংলণ্ডের কয়েকজন ব্যবসায়ী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান 
বন্দরে ব্যবসায় করিতে আসিয়া, মোগল সাআজ্যের ভগ্ন দশায় ভারতবর্ষে 
অরাজকতা দেখিতে পান। ৬ই অরাজকতা তাহাদিগকে আধিপত্য স্থাপনে 
গ্রবর্ধিত করে। তাহার! ক্রমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ছলে বলে ও কৌশলে 
ভারতবর্ষের ণান! গ্রদেশ অধিকার করিতে থাঁকেন। ইহা! গ্রকূত দেশ জয় 
নহে। ইহাকে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফল বলিয়! নির্েশ করাই অধিকতর সঙ্গত। 

এই অরাজকতা ও বিগ্রবের সময় যদি ইংলগ্ডের বণিকগণ কেবল তাহা- 
দের “সাগরের পরাক্রমশালী সন্তানগণের” বাহুবলে ভারতবর্ষের জনপদ সকল 
অধিকার করিতেন, তাহা হইলেও বোধ হয় বলিতে পারা যাইত যে, ইংলগ্ডের 
পরাক্রমে ভারতবর্ষ অধিকৃত হইয়াছে । কিন্তু ইতিহাসে এরূপ চিত্ও পাঠকের 
নেত্র-পথবর্তী হয় না। ভারতবর্ষের ছুই লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৬৫*** হাজার 
মাত্র ইংরেজ। এইরূপ সংখ্যা কেবল সিপাহি যুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায়। 
মিপাহি যুদ্ধের সময় ৪৫ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ও ২৩৫ হাজার তাঁরত- 
বর্ধীয় সৈন্য ছিল | ১৮০৮ অব ভারতবর্ষে ২৫ হাজার ইংরেজ সৈন্য ও 
১ লক্ষ ৩* হাজার ভারতব্ষীয় সৈন্য দেখা যায়। ইহার পূর্বে ইংরেজ 
সৈন্যের সংখ্যা বড় অল্প ছিল। ব্রিটীশ কোম্পানী যখন আপনাদের অধিকার 
বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হন, তখন সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র ইংরেজ সৈন] 
ছিল। ইহার পূর্বে কোম্পানী কেবল ভারতবর্ষীয় সৈন্য দ্বারাই আপনাদের 
মামরিক কাঁ্ধ্য নির্বাহ করিতেন । অন্ধকুপ হত্যার পর লর্ড ক্লাইব যখন 
কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য মাপ্রাজ হইতে যাত্রা করেন, তখন তাহার "সঙ্গে 
১৫৯০ ভাঁরতবর্ষায় সৈন্য ও ৯০* মার ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। যে পলাশীর 
যুদ্ধে বাঙ্গালাবিহার ও উড়িষ্য| বৃটাশ কোম্পানীর পদানত হয়, তাহাতে 
২৮৮* জন-ভারতবর্ধীয় সৈন্য ক্লাইবের পক্ষ সমর্থব করিয়াছিল; পক্ষান্তরে 
ইউরোপীল়্মৈন্যের সংখ্যা ১ হাজারের অধিক ছিল না। ইহার পরে 
ইংরেজেরা বত প্রধান গ্রধান যুদ্ধে লিগ হইয়াছেন, বত প্রধান প্রধান যুদ্ধ 
উাহাদের-বিনয় গৌরব বিকাশ পাইয়াছে। তৎনমুদূযেই এক গঞ্মাহশ মা 
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ইংরেজ সৈন্য ছিল। অপর চারিভাগের সমস্তই ভারতবর্ষীয় সৈন্য । সুতরাং 
ইংরেজজাতি ভারতবাঁসীকে পরাজিত করিয়াছে, ইংরেজ জাতির পরাক্রমে 
ভারতবর্ষ বিজিত হইয়াছে, ইহ! বলা সম্পূর্ণ অসঙ্গত, সত্যের বিরুদ্ধ । অমগ্র 
তারতবর্ধ কধনও বিজাতি ও বিদেশীকর্তৃক বিজিত হয় নাই, স্মগ্র ভারতবর্ষে 
কখনও বিজাতি ও বিদেশীয় পরাক্রমে তাহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় নাই। 
ভারতবর্ষ আপনাকেই অপনি জয় করিয়া বিজাতি ও বিদেশীর হস্তে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়াছে । অনেক দোষে ভারতবর্ষের অধঃপতন হইয়াছে। 
অনেক অকার্য্যের অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ পূর্বতন গুণগ্রাম হইতে বিচ্যুত হইয়া 
গড়িয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষ কখনও কেবল বিদেশীর বিক্রমে বশীভূত হয় নাই। 
মুসলমানের! ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, 
আর ইংরেজের1ও ভারতবাদীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার সম্প্রসারিত 
ও সুরক্ষিত করিয়াছেন। 

তাঁরতবর্ষীয়দ্রিগকে সৈনিক দলে গ্রহণ করিলে যে, আপনাদের অনেক 
জবিধ। হইবে, তাহাদিগকে যথানিয়মে শিক্ষা দিলে যে, তাহার! রণনিপুণ 
বীরপুরুষ হইয়া উঠিবে, এ চিন্তা বাএ ধারণা প্রথমে ইংরেজদিগের মনে 
উদ্দিত হয় নাই। সুতরাং ইংরেজেরা কখনও ইহা! বলিয়াও গর্ব করিতে 
পারেন না যে, তাহারা ভারতবর্ষে সিপাহি সৈন্য সৃষ্টি তরিয়া, আপনাদের 
অধিকার সুরক্ষিত করিবার এক অপূর্ব্ব উপায় আবিষ্ষার করিয়াছেল। আগ. 
নাদের অতীষ্টকাঁ্ধ্য সাধনের এই উপায় ফরাসীদিগের উদ্ভাবিত। ফরাসী 
গবর্ণর ডলে প্রথমে ভারতবর্ষীয়দিগকে সৈনিক শ্রেণীতে গ্রহণ করিয়া তাহা 
দিগকে ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে যুগ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিতে প্রবৃত্ত হন । 
ইংরেজেরা.ফরাসীদিগের প্রবস্তিত দৃষটাত্ত অনৃসারে ভারতব্ষীযদিগকে আগ- 
. নীদের সৈনিক দলে গ্রহণ করেন। এইরূপে ১৭৪৮ অবে দক্ষিণাপথে 
ইংরেজদিগের সিপাহি সৈন্য শ্্ট ও ব্যবস্থিত হয়। 

ভারতের এই সিপাহি সৈন্য ভারতবর্ষ অধিকারে ইংরেজদিগের প্রধান 
সহাম। ইহাদের রণনৈপুণ্য) ইহাদের প্রতৃভক্তি ও ইহাদের চরিত্র সমন্ধে 
এখানে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন হইতেছে না। একজন সদ্দাশয় পুরুষ 
একদ। ভারতের গবর্ণর জেনেরলের নিকট ভারতীয় দিপাহিদিগ্ের সন্ধে 
লিধিয়াছিলেন, “তাহারা (সিপাহিগণ) যে, জীবিতকাল পর্ধ্যস্ত আমাদের 
গতি বিশ্বাসী, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তাহার! ও তাহাদের পুর্ব | 
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পুরুগণ আমাদের জন্য একটি বিস্তৃত সাত্্রাজ্য অধিকার করিয়াছে, 
তাহারা ঘোর অন্ধকারময় বিপত্তিপূর্ণ সময়ে-যে সময়ে আমাদের শীসন 
বিধবন্ত প্রায় বোধ হই়াছিল-_আমাদের পা্থেদপ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহারা 
আমাদের পরাজয় স্সাধ্য বোধ হইলেও বিপক্ষ দলের উৎকোচ গ্রহণের 
বিরোধী হইয়াছে। তাহারা ইহা অপেক্ষা গুরুতর কার্য সাধন করিয়াছে। 
তাহারা আমাদের আদেশে, তাহাদের গ্রাটীন অধিশ্বামী দিগের বিরুদ্ধে, 
তাহাদের স্বদেশের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিয়াছে।” বস্তুত ব্রিটাশ সেনার, সহিত ভারতীয় সেনার তুলনা হইতে 
পারে না। নানা কারণে ও নানাব্ষয়ে উভয়ে, উভয় হইতে বহছুদ্বরে 
অবস্থিত। একজন বিদেশী প্রভুর, দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্মান্থশাসনে 
সর্্বতোভাবে বিদেশীর ভূত্যত্ব করে, অন্যজন তাহার বদেশী লোকেব 
ও স্বদেশের কার্ধ্য সাধনের জন্য নিয়োঙ্গিত থাকে; একজন অধিকাংশ 
মময়ে তাহার স্বজাতির স্বধর্মের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ' হয়, 
অন্যজন সকল সময়ে ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্মের ও ভিন্ন বর্ণের বিরুদ্ধে 
সজ্জিত হইয়া থাকে; এক জনের প্রভৃতক্তি প্রভূদত্ত বেতনে সমুৎপন্ন ও গ্রতুর 
মদাচরণে পরিবদ্ধিত হয়, অন্য জনের প্রভুভক্তি আপনার পরিপুষ্টির মহিত 
পরিপুষ্ট হয়, এবং আপনার উন্নতির সহিত উন্নত হইয়া থাকে। কিন্ত 
এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও ভারতীয় সৈন্য সর্ধদা তাহার প্রভুর অস্থগত ও 
তাহার প্রভুর হিতাকাক্ষী। অর্থ ও সদাচারের বিনিময়ে যে প্রতৃভক্তি 
ত্রীত হয়, তাহা অনেক সময়ে প্রভুর স্বদেশী সৈন্যের কর্দব্য নিষ্ঠাকেও 
অধঃকুত করিয়া থাকে । বহুবিধ কষ্ট অথব] অস্থিভেদী পরিশ্রমের প্রয়োজন 
হইলেও সিপাহি কখনও কর্তব্য পালনে পরামুখ হয় না। বাঙনিপত্তি না 
করিয়। সিপাহি সর্বপ্রকার কষ্টভার বহনে প্রবৃত্ত হয়, এবং বা নিষ্পত্তি ন। 
করিয়া সমীহিত সাধনে সমুদ্যত হইয়া থাকে। কোন অভাব বা কোন 
অনিচ্ছা তাহাকে কর্তব্য পথ হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হয় না। 
ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির অধিনায়কের অধীনে 
থাকিয়া, সিপাহি সর্বদা গ্রফুল্চিত্তে ও উৎসাহ সহকারে আপনার ব্রত ধর্ম 
গাঁলনে অগ্রসর হইয়া থাকে । সে অসন্দিগ্ধ তাবে এই ভিন্ন দেশীয় অধিনায়- 
কের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অকুষ্টিত চিত্তে তাহার সহিত প্রীতি স্তরে 
বদ্ধ হয় এবং অল্লান ভাবে তাহার আদেশ পালনে উদ্যত হই থাকে, 
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কিছুতেই গাহার-আাধনা প্রতিহত হয়না এবং কিছুতেই “তাহার ' সহস্র 
: অবনত হইয়া পড়ে না। সেবিপতি সময়ে নিদারুণ ক্ষুধার্ত হইয়াও আপনার 
যৎ সামান্য খাদ্য্রব্য দ্বার! সতীর্থ ব্রিটাশ সেনার ভূথি সাধনে অগ্রসর. হয়, 
ইউরোপীয়ের সাহস ও তেজস্থিতা যে স্থানে অগ্রসর হইতে কুষ্ঠিত হয়,সিপাহী 
সেশ্থানেও অবাধেও অসঙ্কোচে উপদীত হইয়া আপন দলের পতাকা স্থাপিত 
করে এবং সে যুদ্ধের সময় আপনার বহু পরিশ্রম লভ্য যৎসামান্য বেতনের 

ংশ দিয়! ইংরেজের' সাহাষ্য করিয়া থাকে । পবিত্র ইতিহাসের প্রতি পত্রে 
তাহার পবিত্র বিশ্বাম ও পবিত্র গ্রভৃভক্তি জাঙ্জল্যমান রহিয়াছে । তাহার 
মহত্ব, তাহার একপ্রাপতা, তাহার কর্তব্য বুদ্ধি, তাহার স্বার্থত্যাগ চিরকাল 
তাহাকে ইতিহাসের বরণীয় করিয়া রাখিবে। হিমালয়ের অযুত শৃন্নপাতেও 
তাহার গৌরব-্তস্ত কিচুর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইবে না, এবং ভারত মহাসাগরের 
সমগ্র বারিতেও তাহার কীপ্তিচিহ্‌ বিলুপ্ত ব৷ বিধৌত হইবে না। 

এই প্রভুডক্ত সৈন্যের সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। 
এই প্রভৃতক্ত সৈন্য প্রধানত প্রধান প্রধান যুদ্ধে ইংরেজদিগের হস্তে বিজয়ী 
আনিয়া দিয়াছে। ভারতবাসী বিদেশী বিজাতির হস্তে আপনাদের দেশ 
সমর্পণ 'করিতে কেন এত যত্ব করিয়াছে, আন্ম-স্বাধীনতায় তাচ্ছীল্য দেখা" 
ইয়া.বিদেশী, বিজাতিকে আপনাদের অধিপতি করিতে কেন এরপ স্বার্থ 
ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহার কারণ নিয় করা ছুঃসাধ্য নহে। 
ভারতবর্ষে স্বাতন্তয-প্রিয়তা ও জাতি-প্রতিষ্ঠার আদর ক্রমে কিয়া আগিতে 
ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষীযেরা সাহসে ও ধীরত্বে অসাধারণ ছিলেন। 
যখন মহাবীর সেকনর শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন গ্রীকেরা 
ভারতবর্ষীয়দিগের বীরত্ব দেখিয্বা বিশ্মিত ও স্তত্তিত হইয়। ছিলেন। এসি 
যার আরবের! একটি প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী জাতি। স্বপ্নকালে ইহাদের 
বিজয় গতাক। মিশর, পারস্য, স্পেন, তুরঞ্ধ ও কাবুলে উড ডীন হয়। কিন্ত 
অরবগণ একশত বংমর কাল. চেষ্টা করিয়াও ভারতবর্ষ জয়ে সমর্থ হয় নাই। 
কাসেম সিদ্ধুদেশ জয় করেন বটে, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পরই উহ! আবার 
গ্বাতগ্্্য অবলম্বন করিয়াছিল। ফাহারা গ্রথমে ভারতবর্ষে আধিপত্য 
বিশ্যার করেন তাহার! পাঠান? পাঠানের৷ আরব দিগের ন্যায় গ্রতাপশালীবা 
সনৃদ্ধিশীলী ছিল না, তথাপি ভারতবর্ষ তাহাদের হস্তগত হয়। পূর্থীয়াজের গর 

জার কোদ ভারতীয় বীর তাহাদিগকে দেশ হইতে নিষকাশিত' করিবার চেষ্টা 
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করেন নাই। এই নিশ্চেষ্টতার,কারণ শ্থাতগ্র্যতিয়তায় অনাস্থা ব! জাতী 
জীবনের অবনতি | ধর্্ববিপ্রবে হিন্দুদিগের হয়ে ক্রমে বৈরাগ্যের সাঙ্গ 
হইয়াছিল । তাহারা পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ করিয়া! ক্রমে চিস্তাশীল 
হইয়। উঠিয়াছিলেন। চিস্তাশীলতা। প্রযুক্ত ক্রমে তাহাদের বাহ্যহুধে আাস্থা 
জন্মে। এই অনাম্থা হইতেই নিশ্চে্টতা ও ওদাসীন্যের শুত্রপাত হয়। 
রাজ! ন্বদেশী কি বিদেশী হউন, তাহারা বাঙনিষ্পত্তি না করিয়| তাহার 
আনুগত্য স্বীকার করিতেন । মুসলমানের রাজত্ব সময়ে কেবল এক রাজপুভানা 
ভিন্ন ভারতের আর কোন ভূখণ্ড আপনার স্থাতন্যপ্রিয়তার গৌরব দেখা. 
ইতে পারে নাই। এই স্বাতন্ত্য গৌরব আজপর্যস্ত মিবারের ইতিহাস 
অনস্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাতন্ত্র্য অনাস্থার ন্যায় ভারতবর্ধীয়ের মধ্যে 
অনৈক্য ও সাম্প্‌দায়িক ভাবের আতিশয্য ছিল। বীর্ধ্যবস্ত আর্ধ্যপুরুষেরা 
যখন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া! উপনিবিষ্ট হন, তখন তাহাদের 
মধ্যে অনৈক্য বা সাম্পনদায়িক ভাব দেখা যায় নাই। তাহারা তখন একতা 
সম্পন্ন ছিলেন এবং একপ্রাণ হইয়া চারিদিকে আপনাদের অধিকার 
মঞ্পসারিত ও ক্ষমত। অগ্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন। ইহার 
পর ভ্রমে তাহাদের বংশবৃদ্ধি পায়, ক্রমে অনার্যেরা আসিধা তাহাদের 
মহিত মিশিয়। যায়। তিন্ন ভিন্ন স্থানে আর্য্যে অনার্য্যে মিশিয়। ভি 
ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়। এই সময় হইতে অনৈক্য ও সাম্পদায়িক 
ভাব বিকাশ পাইতে থাকে। এইরূপে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মগুলের 
নটি হইল। প্রতিমগ্ডলে ভিন্ন জাতির ভিন্ন ব্যবহার পদ্ধতির ভিন্ন 
ভাষার লোক বাস করিতে লাগিল? ইহাদের মধ্যে একতা রহিল না। 
কোন সময়ে কেহ সমগ্র ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অধিপতি হইতে পারিলেন 
না। কোন সময়ে সমুদয় ভারতবর্ষীয় পরস্পর মিলিয়া একটি মহাজাতিতে 
পরিণত হুইল না, সুতরাং ভারতবর্ষে জাতি প্রতিষ্ঠা বা জাতীয় জীবনের 
গৌরব দেখা গেল না। জাতিপ্রতিষ্ঠাভাব ও অনৈক্য প্রযুক্ত সাহসে ও 
বীরত্বে চিরগ্রসিন্ধ ভারতবর্ষীস্বগণ পরাধীনতার শৃখলে আবদ্ধ হুইল। 
আবায় মুদলমানের! যখন সিদ্ুনদ পার হইয়া পজপালের ন্যা দলে দলে 
ভারতবর্ষ ব্যাপিয়! গড়ে, ভারতবর্ষীয়ের! যখন মুসলমানের অন্থগত বা সুষ্ব- 
মান ধর্মাবলবী হয, তখন অনৈক্যের বন্ধন দৃঢতর হইতে থাকে। ভারতের 
সৌাগ্যক্রমে এই ক্কনৈক্যের মধ্যে একবার জাতি প্রকিটার অর 
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দেখাগিয়া ছিল। দক্ষিণাপথে প্রাতংম্মরণীয় শিবজী আপনার মহা মন 
বলে একবার একটি মহাজাতি প্রতিঠিত করিয়া ছিলেন। এই মহাজাতির 
পরাক্রমে চিরজয়ী মুসলমান চিরপরাধীন হিন্দুর পদ্যানত হইয়াছিল। কিন্ত 
শিবজীর মৃত্যুর পর এই মহাঁডাতি আবার ক্রমে ক্রমে পরম্পর বিচ্ছিন্ন 
হইতে থাকে । যখন মোগল সামাজ্যের অধঃপতন হয়, ভারতবর্ষীয় খণ্ড. 
রাজ্য গুলি যখন হ্বস্বপ্রধান £ইতে থাকে, তখন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে 
অনৈক্য ও সাম্পদায়িক ভাব পূর্ণমাত্রীয় বর্তমান ছিল। তখন ভারতে 
জাতিগ্রতিষ্ঠার কোনও চিহ ছিল না, জাতীয় জীবনে কোনও লক্ষণ দেখ] 
বাইত না। তখন একপ্রাণতা ও অমবেদনা, সমস্তই অস্তর্দান করিয়। 
ছিল। দীর্ঘকাল বিদেশী ও বিজাতীর শাসনে থাকাতে ভাবতবর্ষীয়গণ্রে 
মধ্যে শ্বাতঙ্্য বোধ ছিল না। তখন দিগ্বিজয়ী মারহাট্টারা ক্রমে নিস্তেম্ 
হইয়! গড়িয়াছিল, পাণিপথের তৃীয় যুদ্ধের পর প্রভাপশালী পেশব! শোকে 
ও দুঃখে মানবলীলা সম্বরণ করিয়া! ছিলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজ. 
পুতান! ক্রমে গৌরব শূন্য হইয়া্চিল। বীর্ধ্যবস্ত রাজপুতেরা অনৈক্য দোষে 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। হয়দরাবাদের নিজাম স্বাধীনতা 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। অযোধ্যার স্থুবাদার স্বপ্রধান হইয়া ছিলেন। 
তদানীন্তন মোগল সমাট্‌ হীনভাবে বিহার প্রদেশে ভ্রমণ করিতে ছিবেন। 
অরাজকতা ভারতবর্ষের সর্ধত্র বিরাজ করিতেছিল। এই অরাজকতার 
সময় ফরাসীরা প্রথমে ভারতবীয়দিগের সাহার্যা আপনাদের প্রাধান্য 
বিস্তারে উদ্যত হন। ভারতবর্ষীয়েরা এইরূপ সাহাধ্যদ্ানে অপম্মত হয় 
নাই। তাহারা দীর্ঘকাল হইতেই বিদেশীয় শানে ছিল, এখন অরাজকতা 
হইতে অব্যাহিত পাইবার আশায় তাহার অভিনব বিদেশী প্রভুর আন্গত্য 
হ্বীকারে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজেরা দক্ষিণাপণে ফরাসীদিগের এইরূপ কার্ধয 
পদ্ধতি দেখিয়। ভারতবর্ষীয় দিগের সাহায্য গ্রহণে অগ্রসর হন। বিদেশীঙ্গাতির 
আহ্গত্য তখন আর ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে নূতন ছিল না। তাহারা গা 
শত বসরেরও অধিক কাল বিদেশীর শাস্নাধীন ছিল। ইভালী ও অর্দণি 
সহজে নেপোলিয়নের বশীভূত হইয়াছিল, যেহেতু ইতালী তখন সে ইতালী 
' বাঁ জব্মণি সে জর্মণি ছিলনা । ইতালীয় ও জঙ্ানগণ তখন জাতীয়ভাব 
হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সাম্াজ্যের অধঃপতন ' সময়েও 
ভারতবর্ষ পৃথীরাপ্গ, প্রতাপসিংহ বা শিবজীর তারতবর্য ছিল না। 


1. ভারতে ব্রিটিশীধিকার। ৩৪০ 


ঘতরাং ইংরেজ বণিকদিগ্রের চেষ্টা ফলবতী হইল। ভারতরর্ধীয়েরা। চাঁয়িত. 
দিকে ঘোরতর আভ্যন্তরীণ বিপ্লব ও অরাজকত! দেখিয়া আহ্দাদ সহকারে, 
বৃটিশ কোম্পানীর সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল,এবং অত্যন্ত কার্্যপারদপিত্ব।, 
ও দু প্রতিজ্ঞত! দেখাইয়া আপনাদের অভিনব প্রভুর অধিকার বৃদ্ধির:পঞ্থ, 
উনুক্ত করিয়াছিল 

অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবামী ইংরেজের পক্ষ হইয়া! আপনাদের. 
দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে স্থৃতরাৎ তাহারা স্বদেশপ্রোহী। . তাহার! 
দেশহিতৈষিতায় জলাঞ্জলি দিয়া অবলীলায় অসঙ্কোচে একদল বিদেশী বন্দি-. 
ককে আপনাদের অধিপতি করিয়া ভুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তখন সর্বাংশে 
ভারতবষীয়দিগেব ছিলনা। মুসলমানেরা ভারতবর্ষের চারিদিকে ব্যাপিয়া 
গড়িয়াছিল। ভারতবর্ষের এক একটি সামান্য ভূখণ্ডে চারি পণচ জাতি 
চাবি পাচ ভাষার লোক পবস্পব গরস্পবকে ঘ্বণা ও বিদ্বেষের চক্ষে, চাহিয়া 
দখিতেছিল। যদি এই সময়ে দ্বিতীয় প্রতাপ সিংহ বা দ্বিতীয়, শিব- 
দীর আবির্ভাব হষ্টত তাঠা হইলে বোধ হয় ভারতের ইতিহাস রূপাস্তর 
রিগ্রহ করিত । মঙ্ারাজ রণজিৎ দ্বিতীয় শিবজীরূপে আবিভূর্ত হইয়া 
ছলেন বটে, কিন্তু তাহার আবির্ভাব মোগল সাম্রাজ্যের ঠিক অধঃপতন সময়ে. 
হর নাই। বুটিশ কোম্পানী উপযুক্ত অবমর বুঝির আপনাদের ভবিষ্যৎ 
'দীভাগ্যের রেখাপাত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন_-আর তারতব্্ীয়গুণ 
রব দ্ধি ক্রমে এক অধীনতা পাশ হইতে আব এক অধীনত। পাশে মাবন্ধ, 
হইবার জন্য তাচাদের সহায় হইয়াছিল | 

এইরূপে ভারতে ব্রিটাশাধিকারের সুত্রপাত হয়, ব্রিটাশ কোম্পানী' এই. 
রূপে ভারতে আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করেন। পাঠান ও মোগলেয়া 
দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া ভাবত সাম্রাজ্য একীভূত কবিতে পারেন নাই। কিন্তু 
ঈংরেজেরা একশত বৎসরের মধ্যেই ইহাতে অনেকাংশে কূতকার্ধ্য হইয়াছেন। 
এই একীকরণ নর্ড ডালহৌসীর শাসন সময়ে হয়। ডালতৌসীর অদ্ভূত রাজ- 
শীতি বা চাতুরীর বলে পঞ্জাব, নাগপুর, মেতারা, অযোধ্যা প্রভৃতি ব্রিটাশ 
টগডিয়ায় সংযোজিত হইয়া উঠরে। এই সঞ্ল পররাষ্ট্র গ্রহণেই ব্রিটীশ অর্ধি- 
কারের পুরণতা সাধিত হয় | পররাধ্ী গ্রহণপ্রথা ভারতে ব্রিটাশ। অধিকারের 
গব হইতেই চলিয়া আাসিতেছিল। ধর্ড ডালহৌসীর পুর্বে ভারতের আর 
ইট একটি গবর্ণর জেনেরল এই প্রথার অন্থব্ী হই কার্য. করিয়াছিলেন . 
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ইহার উদাহরণ স্থলে লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক কর্তৃক কুর্গ রাজ্য গ্রহণের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । বেশ্টিস্কের সময়ে কুগ রাজ্যের একজন হত্যাপরাধী 
অহিকুরের ব্রিটীশ রেসিডেণ্টের শরণাগত হয়। কুর্ণরাজ এই অপরাধীকে 
'আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে বেসিডেপ্টকে পত্র লিখেন। ইহাতে 
রেসিডেণ্টের সহিত কুর্গের অধিপতির মনোবাদ জন্মে। এই মনো" 
বাদ হইতে যুদ্ধের উৎপত্তি হয়। কৃর্ণরা পরাজিত হন এবং তাহার 
রাজ্য ব্রিটাশ রাজ্যে সংযোজিত হইয়া যায়। কৃর্ণের পূর্বাধিকারিগণ মান্দ্রাজ 
গবর্ণমেপ্টকে দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছিপেন, পদচ্যুত রাজা সেই টাকা 
পাইবার জন্য চৌদ্দবৎসর কাল বিশেষ চেষ্টা ফবেন। কিন্তু তাহার এই 
চেষ্টা কিছুতেই ফলবতী হয় নাই। ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া 
পদচ্যুত কুর্গরাজ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাত যাবার তাহার দুইটি 
উদ্দেশ্য ছিল। একটি তাহার খষ্টধম্মাবলঘ্থিনী দুহিতার শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করণ, অপরটি তাহার সেই দশলক্ষ টাকার প্রাপণ। প্রথমটিতে তিনি 
'বিশেষরূপে ফল লাভ করিলেন; ৯ংলগডের অদ্ীশ্বরী কৃর্গরাজ ছুহিতার 
ধর্মমাত। হইলেন । কিন্তু অপরটিতে তাহার কিছুই ফললাভ হইল না। 
ডিরেকট্ররগণ বলিলেন, তীহাঁবা ভারতবর্ষ হুঈতে তাহার প্রাপ্য দশলক্ষ 
টাকার সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রাপ্ত হননাইঈ। সুতরাং এবিষরে তাহারা 
হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কৃর্গরা্গ কাতরভাবে তাহার বিষর পুনর্ষিচার 
করিতে অনুরোধ করিলেন। এবার ডিরেক্টরগণ ভয় দেখাইলেন, কহিলেন 
তিনি শীত্ব বারাণসীতে ফিরিয়! না গেলে তাহার বৃত্তি বন্ধ করা হইবে। 
কুর্ণরাজ হতাশ ও হতোদ্যম হইয়া ভগ্হ্ৃদয়ে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। 
বেণ্টিষ্কের সময়েও পররাজ্য গ্রহণ নীতির এইরূপ বলবতী যথেচ্ছাচারিতা। 
যিনি সতীদাহ নিবারণ করিয়া ভারতবর্ষের অক্ষয় আশীর্বাদ ভাজন হইয়া- 
ছেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রথ! প্রবপ্তিত করিয়। ব্রিটাশ শাসনের গৌরব বর্ধিত 
করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে. ধাহার নাম স্বর্ণাক্ষরে অস্কিত রহিয়াছে, 
তাঁহার সময়েও এইরূপ বলব্তী স্থার্থপরতা । নর্ড ডালহৌসীর সময়ে 
পররাষ্ট্র গ্রহণের পূর্ণতা বিকাশ পায়। ছুঃখের সঠিত বলিতে হইতেছে, 
লর্ড ভালহৌদী যতগুপি রাজ্য গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত 
করিয়াছেন, তাহার একটিতেও স্ুরাঁজনীতির পরিচয় পাওয়া! যার না। ডাল" 
হৌসী প্রথমে বিজ্ঞয়লন্ধ সম্পত্তি বিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন, ইহার গর 
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উত্তরাধিকারীর অভাব দেখাইয়! সেতার, ঝাম্দী ও নাগপুর ব্রিটিশ সাঁআাজ্যে 
মংযৌজিত কন্তিয়া তুলেন। সব্ধশৈষে অত্যাচার ও অবিচারের ছলে 
ভাযোধ্যা অধিকৃত হয়। 

ভারতের ব্রিটাশাধিকার এইরূপে সম্প্রসারিত হইয়া উঠে। ব্রিটিশগণ 
ভারতব্ীয়দিগের সাহায্যে যুদ্ধে জয় করিয়াছেন এবং কোথাও চিরস্তন 
সন্ধিভঙ্গ করিয়া, কোথাও গোপনে যড়যন্ত্র করিয়া ভারতবধের প্রধান প্রধান 
রাজ্যগুলি আপনাদের অধিকারের সহিত সংযোজিত করিয়া তুলিয়াছেন। 
অনেক অত্যাচারে ও অনেক অবিচারে ভারতে ব্রিটিশ সম্াজ্য পরিপুষ্ট ও 
পরিবর্ধিত হইয়াছে। মহারাণী বিকৃটোরিয়া যখন এই সম্্রাজ্জযের শাসন ভার 
গ্রহণ করেন, তখন তিনি ম্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছে ন,“ভারতবর্ষের প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি 
হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব, প্রজার! সন্ত 
থাকিলেই আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ ভাবিব এবং প্রজার সত্তষ্ 
হইয়! থে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইঈবে, তাহাই আমি সর্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার 
জ্ঞান করিব” শামাদের আশা আছে, ভাব্ত সাআীজ্যের অধীশ্বরীর শাসনে 
এক সময়ে ভারতবর্ষের সব্ধাঙীণ উবৃদ্ধি হইবে ধন্ম ও ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন 
করিয়া! যে সাম্রাজ্য অধিকার ব্রা হইয়াছে তাহার শাসন কার্য্য ধর্দ্‌পরতা ও 
ন্যায়পরতার মহিমার গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে। আমরা সিদ্ধিদাতা 
ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া আশাম্বিত হৃদয়ে এই গুভদিনের প্রতীক্ষা 
করিতেছি । 


মহাশক্তি। 


তুমি কে? আমি কে? এই অনস্ত বৈচিত্র্য চিত্রিত অনন্ত ব্রহ্মা কি? 
ইহা কোথা হইতে আমিল ? কে জানে হীহ! কোথা হইতে আদিল ? প্রাচীন 
আর্য ধধি এ কথার উত্তর দিতে পারে নাঈ। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় 
এ কথার উত্তর দিতে পারে না। দর্শন এখানে দৃষ্টিহীন, বিজ্তান এখানে 
নিরত্বর। আমি কে যে ইহার উত্তর দিব? 

কে এই অসীম ব্রহ্গা্ড গড়িয়াছে, ইহারও কি উত্তর চাও মানব? 
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"কে "ধরিবে' এ বর্থাণড কার রচিত? কে জানে এই বঙ্ধাওড কি?.এঃ 
' পরিদৃশ্যমান অনস্ত জগৎ সীমাহীন, পরিধিহীন'অনস্ত আকাশে 'অনভ্ত কাল 
ভ্রাম্যমীণ,-কে আমাকে বলিবে ইহা! কি? প্রাচীন বৈদাস্তিক বলিয়াছেন 
এ মায়া) আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন ইহা! অজ্ঞেয়। বিজ্ঞান ও দর্শনের 
একমাত্র উত্তর, আমি জানি না। | 
এই যে প্রাতঃস্র্ধ্য উদ্দিত ইইয়| বশ্রুন্ধরার মৃতদেহে জীবন সঞ্চার 
করিতেছে, প্রকৃতি স্বর্ণকান্তি ধারণ করিয়া রূপের স্সিদ্ধ রশ্মিতে 'ভাবুকের 
মন ভূলাইতেছে ; গাঁদী জাগিল, ফুল ফুটিল, নব-কুস্মিত তরুশাখে অলি 
আপিয়া ঝঞ্কার দিল; মনুষ্য, বল দেখি এ সব কি? এ সব সত্য, কি মিথ্যা, 
এ সব গ্রকৃত, কি ভাণ? বিজ্ঞানের তন্বদর্শী চক্ষে দেখিবে এ সব কি তা 
জান না| দেখিবে, প্রকৃতির এই ভূবন ভূলান হাসি. ফুলের মধুময় বাস 
কোকিলের এই উন্মাদক স্বব, এ সব মানুষ তোমার কাছেই ভাল তোমার 
কাছেই এরূপ । গ্রকৃত কি তা তুমি ভন নাঁ। বিজ্ঞানের চক্ষে দেখ, মধ্যান্ 
মার্তণ্ডের খরজ্যোতিঃ ও পূর্ণচন্দ্রের কনকস্ত্ধা বিশ্বব্যাপি স্থক্াতিস্থক্ম পদীরঘ 
বিশেষের তরল্গািত গতি মাত্র। তোমার টক্ষুতে যখন আঘাত লাগে, 
তুমি দেখ আলো । তোমার চক্ষে যখন আঘাত লাগে না, তখন তুমি 
দেখ অধার। জগৎ হইতে জীবের চক্ষু বিলুপ্ত হউক, তখন আলোক 
ও অশাধার, নীল ও পীত, সুন্দর ও কুৎসিত কিছুরই পার্থক্য থাঁকিবে না। 
তেমনই জলদের গভীর গর্জন ও বীণার মধুব নিকণ তোমার কাছেই পৃথক্‌ 
মাত্র। জগৎ হঈতে জীবেব জীবন লুপ্ত হউক, জগতে শবের আর পার্থক্য 
থাকিবে না। তেমনি জগতে ছোট খড়, লঘু গুরু, ভাল মন্দ, স্ুরূপ কুরগ, 
পাপ পুণা, সবই তোমার কাছে ও তোমার জন্যে । এই বিশাল ত্রহ্মাণ্ডের 
বাহির হতে যদিং দেখিতে পার, তাঁঠ] হঈলে কিছুবই পৃথগন্তিত্ব দেখিবে 
নাঁ। এই বিশ্ব ব্রহ্গাড এক বই আর ছুই নাই । ব্রহ্মা অখণ্ড; ইহ! এক। 

' বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধাস্ত এই, ইহার চরম উত্তর--যাহা দেখিতেছ তাহা 
“নয়, ভাহা কি তুমি জান না। মানুষ অল্লবুদ্ধি, মানুষ কি বলিয়া অনন্ত কি 
তাহা বলিবে। মানুষের সমস্ত জ্ঞাননিজ অবস্থা সাপেক্ষ, দর্শনে বরে 
সপরক্কত শ্বরূপ কি তাহা, জানি না। একটি পিঁপীড়া যাঠাকে ক্ষুত্র বল, 
এক খণ্ড কাচ লইঙ্া দেখ অতি বৃহৎ বোধ হইবে; বায়ুর বদলে অন্য পদার্থের 
সঙিতর দিয়া, দেখ, অন্য আকার লাগিব, তোমার :টক্ষুর যদি পরিবর্তন 
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হা, তাহা হইলে এখমঈ যাঁগকে ছোট'বল তাগকে “বড় বলিবে,*অথব| 
যাহাকে বড় বল তাঁগাকে ছোট বলিবে। তোমার কাছে যাহ] গরম, 
আমার কাছে তা শীতল; তোমার কাছে যাহা শক্ত আমার কাছে তাহা 
সহজ, তোমার কাছে যাহা শ্রন্দর আমার কাছে তাহা ক্দাকার) কে বজিয়া 
দিবে তাহার স্বরূপ কি? তুমি বসিয়া মাছ, একজন সাঁধারণ লোক 'বলিবে 
ভুমি স্থির) একজন দৈজ্ঞানিক বলিবে তুমি পৃথিবীব সহিত ঘণ্টায় এত ষঙত্র 
ক্রোশ বেগে ঘুরিতেছে । আবার যদি তখনই সৌর জগতের নিরপেক্ষ গণ্তির 
বিষয় ভাবিয়া দেখ, কে গণিবে ণত কোটি ক্রোশ তুমি দিবামধ্যে ব্রমণ 
করিতেছ। কে জানে তুমি স্থির কি অস্থি ? 
তবে কেন ভাই, এন বাগবিতও? যে জগতের, কিছুই জান না, সেই 
গণের কর্তাকে লইয়া এত টানাটানি কেন। তুমি কার্ধ্য জাননা, কারণ 
অন্থসন্ধীন কর, ও মন্থসন্ধানে কৃতধ্ান হষটয়াছি বলিয়া স্পদ্ধারবে 'জগৎ 
ফাঁটাণ্ড। এস, ভাঈ আমবা ভ্রান্ত জীব দূরে চাহিরা কাজ নাই) অজ্ঞেয়ের 
অন্জয়, জ্ঞানের জ্ঞান) প্রাণের প্রাণঃ সেই অজ্ঞের পুরুষ কে 
পিং পুরাণনন্থণানি তাবন[ পারণীয়াংসম্‌ --- 

সর্ধস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্য বর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ-_ 
দূর হইতে প্রণাম করি 

অচিস্ত্যাব্যক্তরূপায় নিগুণায় গুণাত্বনে | 

সন্ত জগদাধার মূর্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ | 
ধস ভাই, সহজ পথে যাই। যাহা মজেয় তাহা জানিতে ঘাওয়াতেই কাজ- 
না । যাগ সীমাবদ্ধ মন্ুযাজ্ঞানের গম্য, মন্ুষ্য জ্ঞান সাপেক্ষ, তাাই 
ক ভাই ভাবি | ভূলো না, যাহা তাবিবে সমস্তই মনা জ্ঞান সাপেক্ষ, 
প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন কি তাহার স্থিরত| নাই। 

মানুষের জ্ঞান সীমার অপর পারে ব্রন্ধাও অথগ। স্থল সঙ্গ তেদ নাই, 

আধার আলো ভেদ নাই, লঘু গুরু ভেদ নাই, শ্বেত কৃষ্ণ অপৃথক্‌; পাপ 
পণ্য অভিন্ন। সেখানে সবই এক, সবই এক ধর্মাক্রান্ত । সেখানে 
জ্ঞান ও 'অজ্ঞান এক, পূর্ব ও পশ্চিম এক, স্থিতি ও গতি এক, কার্য ও 
কারণ 'এক। সেখানে বর্ণ নাই, স্বাদ নাই, সুখ ছুঃখে পার্থক্য "দাই, 
হিংসা ভালবাসায় প্রভেদ নাই। মবই আছে, কিছু নাই। সেতক্কফার 
সাধা ভেদ করে! টং 
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মনুষ্যের ভ্ঞানসীমার ভিতরে আইস, দেখিবে সেখানে কি বিচিত্র ৃশ্য। 
কোটি কোটি হথর্্য চতুর্দিকে রশ্মিরাশি বিবীরণ করিয়া গ্রচণ্ডবেগে ূর্মমান; 
নুধে্যর পর হুর্ধ্য, তার পর স্্্য কে গণন। করে কত? অকুল সাগরে অগণ্য 
জলকণী, সীমাহীন মরুতে অগণ্য বালুকপা, কে গণিবে কত? সুর্যের 
পাশে গ্রহ, গ্রহের পাঁশে উপগ্রহ, শৃঙ্খলে গ্রথিত, শৃঙখলে শৃঙ্খলে বীধা। 
অনস্ত আকাশে প্রকাণ্ড মার্তগুচয়, মান্নষের চোখে যেন নীল চন্ত্রাতগে 
। মাঁণিকের মত ঝিকিমিকি জলে, এর চেয়ে বিচিত্র আর কি চাও? 'জগং 
মুখের পানে চায়, জগৎ পাগল হয়ে যায়”-__রূপের অতুল ভাগুারে সৌনধ্যে 
রাশি, রাশি রাশি, মধুমাখা সুধামাখা, যে যত পার প্রাণ ভরিয়া! ভোগ কর; 
এ ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়। নগণ্য ধূলি+ণা1 সমান পৃথিবী সেখানেও 
রূপের ছড়াছড়ি, রূপ নিয়ে কাড়াকাড়ি, আনন্দের বাজার, প্রমোদের হাট 
সখের মধুর হিল্লোল, প্রেমের গতীব কল্লোল, এমন কি আর আছে, 
সাগরাম্বরা অগ্রি-শেখর| বন্প্ধরা, কোথাও নদী, কোথাও ভূধর, কৌথা€ 
সাগর কোথাও প্রান্তর, কোথাও বন, কোথাও কানন। শিশুর আধ 
হাসি যুবতীর রূপরাশি,বৌবনেৰ উদ্দেলতা, বার্ধক্যের গভীরতা ঘুবার হ্ৃদ, 
রমণীর প্রণয়, কি চাও, এর চেতে ধিচিত্র আর কি চাও ? 

আবার দেখ এই জগৎ কি ভযঙ্কর। জগতের প্রতি লোমকুপ হইতে 
অগ্নিশিখ! প্রবলবেগে বাহির্িতেছে। অগ্রিজিহ্ব মার্ভও পলকে পলকে কং 
কত ক্ষুদ্রতর জগত গ্রাস করিয়া স্বশরীর পুষ্ট করিতেছে; ঝলকে ঝলবে 
অগ্নি নিকশিতেছে। কত জগৎ ভালিতেছে, প্রঠি মুহুর্তে কত গ্রকাং 
জগৎ ধূলিসাৎ হইতেছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর কোথাও বাত্যার প্রলয় গঙ্ষ 
মহীধ শিখর কীপিতেছে, কোথাও অগ্নি লক. লক. জিহ্বা বিস্তার করি; 
বিশ্বগ্রাসের প্রয়াস পাইতেছে। কুস্থমে কীট, অমৃতে বিষ, জীবনে গাগ 
মরণে তাপ, রোগীর যাতনা, সাধুর লাঞ্ছনা, শ্থাবিরের অপমান, ৪ 
রক্তপান। কে বলে পৃথিবী সুখময়? 

এই অপূর্ধ্ব বৈচিত্র্যের কারণ কি? এ বৈচিত্র্য নুতন কি পুরাতন 
ইহার উত্তব কোথ| হইতে 1 উহার কি আদি আছে, ইহার কি অস্ত আছে 
মনুষ্যের জ্ঞান কি নিজ বিষয়ীভূত ? এই পার্থক্যের আদি অস্ত কল্পন! করি 
মমর্থ? বিজ্ঞান বলিবে হা। মন্থুয্যের জ্ঞান, সামান্য ও সীমাবদ্ধ হইয়া 
ভাগ্যবলে ও বিধাতার অদ্ভুত কৌশলবলে আপাতত অসামান্য, ও অদীম 


মহাশক্তি। ৩৫৯ 
ফুদ্র হইয়াও বৃহৎ বিচিত্র,ও মহান্‌ মন্ুষ্যের জ্ঞান এখানে নিজ অধিকার মধ্যে 
অব্যাহত প্রভাব, এখানে উত্তর দিতে সমর্থ। আধুনিক বিবর্তবাদ ইহার 
উত্তর দিরাছে। এই উত্তর সম্পূর্ণভাবে নৃতন বা ভ্রান্তিহীন না হইলেও 
মন্ষ্যের বিপুল শক্তির পরিচায়ক । 

জ্ঞাননেত্র প্রসারণ করিয়া বিজ্ঞানচক্ষুঃ বিবর্তবাদী দেখিলেন, মনুষ্য- 
ানায়তত কালের আরন্তে, মনুষ্য জ্ঞানায়ত্ত ্্িক্রিয়ার আরম্তে ছুই সন্ত 
অথবা ছুইরূপধারী এক সন্ভা বর্তমান। এই ছুই সত্তা জড় ও শক্তি। এই 
দুই সত্তার পৃথক রূপে অবচ্ছিন্ন ভাবে অস্তিত্ব কল্পনাতীতঃহইলেও, প্রয়োজনানু- 
রোধে উভয়কে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। 

আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের মুলস্থ্র তিনটি__ 

(১) জাগতিক সমস্ত পদার্থ ও কাধ্যবিশেষের মূল দুই, জড় ও শক্তি। 

(২) জড় ও শক্তি পরম্পর স্বতন্ত্র ও একের পরিবর্তনে অন্যের পরিবর্তন 
হয়না। 

(৩) জড় ও শক্তির সমষ্টি ্বাসবৃদ্ধি হীন। 

জগতে জড় ও শক্তির বিনাশ বা হ্রাস নাই। শক্তির প্রয়োগে 
জড়কে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত বা৷ পরিবন্তিত করিতে পার, কঠিনকে 
তরল, তরলকে বাম্পীয় আকারে পরিবর্তন করিতে পার, কিন্তু জড়পদার্থের 
অণুমাত্র একবারে ধ্বংস করিতে তোমার ক্ষমতা নাই। সেইরূপ শক্তি 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ জডঙপদার্থের সংযোগে, কখন তাপ রূপে, কখন তড়িৎব্পে, 
কখন গতিতে, কথন রাসায়নিক আকর্ষণে, : প্রকাশিত হইলেও তাহার সমষ্টি 
সর্ধদা সমান কখনও কমিবার নয়। 

শক্তি জর়কে চালাইতেছে। জড়ের প্রতি অংশ অপরাংশকে টানি- 
তেছে। প্রতি পরমাণু প্রতি পরমাণুকে আকধিতেছে। প্রতি অণুর 
্হিত প্রতি অণুর সংঘর্ষ হইতেছে। কেহ কাছে আসিতেছে, কেহ 
দুরে যাঈতেছে, কেহ নড়িতেছে, কেহ ঘুরিতেছে ; এ উহাকে আঘাত করি. 
তেছে, এ উহার আঘাতে দূরে পলাইতেছে। এই শক্তি প্রয়োগে জড়ে জড়ে 
মংঘর্ষণ, অণৃতে অগুতে বিঘটন, ইহারই নাম কার্য, ইহা হইতেই সমস্ত 
বিয়ার উৎপত্বি। কতকগুলি অণু দলবীধিয়া একবেগে চলিল, আমরা 
দেখিলাম গতি। কতকগুলি পরম্পর শ্বতত্ত্ব ভাবে ইতস্তত নড়িতেছে, 
শামাদের ত্বকের স্নায়ুতে আঘাত করিল ; আমরা বলিলাম তাপ। আবার 


৩৩. ... নবজীবন।। 


সোই' আপবিক গতি ব্যোমে লাগিয়া ব্যোম কর্তৃক, তরজাদ্বিত € চালিউ 
হইয়া চাক্ষুধ ন্নায়তে আঘাত করিল, মামবা বলিলাম আলোক। 

বিবর্তবাদী বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছেন হ্ষ্টির আস্তে সমস্ত জগৎব্যাপিষ়। 
জড় পরমাণ, সর্বত্র সমভাবে বাচ্পীয় আকারে বিস্তীর্ণ ছিল। এই 
বিশ্বধ্যাপি পরমাণুরাশির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়। পৃথক পৃথক্‌ নাক্ষাত্রিক 
জশীতের স্ৃপ্টি, সেই একই নিয়মে প্রত্যেক নাক্ষত্রিক' জগৎ হইতে, 
সৌদ্জগতের উৎপত্তি, হুধ্য হইতে গ্রহের সৃষ্টি ও গ্রহ হইতে উগগ্রহের 
সথট্িহয়। সেই একই নিয়মের বশবর্তী হইয়া কর্য্যমণ্ডল সৌরজগতের 
কেন্ত্রবর্তী হই! পার্থস্থ গ্রহদিগকে আকৃষ্ট ও জীবিত রাখিয়াছে) সেই 
নিয়মেই ভূমগ্ডল সুর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হঈয়া োটি কোটি বর্ষাস্তে বাচ্পমরী 
মুত্তি “যাগ কবিষয।া তরল হইয়াছে) আবার কতকাল পবে তূপৃশ্ঠ শীতল 
হইগ্সাছে; কেন্ত্রস্ত তরল দ্রব্যে আকৃঞ্চনে পৃষ্টোপরি পর্বত ও গহ্বরের 
্ষ্টি) তাপক্ষয়ে ধবাপৃষ্ঠে জলেব সঞ্চাৰ ও সমুদ্র নদীর আবির্ভীব। তৎপরে 
পরিবর্তনের পর পবিবর্তূনে তূপৃষ্ঠ জীব-নিবাসের উপযোগী হলে সেই একই 
নিয়মধলে জীবের উতপন্তি। আবার সেই অবয়ব-রগিত প্রাথমিক ভীব 
পরিবর্তনের পর পবিবর্তনে ক্রমিক বিকাশের সোপান পরম্পরা অবলম্বন 
করিয়া উন্নতির পব উন্নতি তাঁর পর উন্নতি এটরূপে এই অদ্ভুতের অদ্ভুত 
মার্নঙগদেহে পরিণত হইয়াছে । মান্বষে সমাজ বাঁধিয়াছে, গ্রীম নগর নির্মাণ 
করিয়াছে, আকাশে উঠিয়াছে, সাগবে পশিয়াছে, রাঁগায়ণ মহাভারত 
রচম1 করিয়াছে, এবং অনস্ত জগতের ক্রির, প্রণালী জ্ঞানের আয়ত্ত- করিয়া 
জগদীশ্বরের মহিমা গাইয়াছে। গমাবার কত বংসব পরে এইমান্থুষ হইতে 
আবার কি জবের উদ্ভব ১ইবে। আবার কত যুগান্তরে ভূমগুল উন্নতির 
পরাকাষ্ঠ। প্রাপ্ত হলে সেই চিরস্তন নিয়'বশে হয়ত অবনতির আরম্ত" 
হইবে। ভূমণ্ডপ আবার বিশব্যাপি ব্যোমরাশির সংঘর্ষণে বাঁ জোয়ার 
ভাটার অখিরাম..পরিচালিত জলরাশির বিঘট্রনে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণবেগ হইয়া 
ক্রমশ হৃর্য্ের নিকটবর্তী হইবে এবং কালে যে সবিতার গর্ভ হইতে প্রশ্থত- 
হইয়াছিল. তাহারই দেঠে বিলীন হয়া পুনরপি বাম্পময় হইন্বাযাইধেন 
এইক্রপ দণা। বুধ শুক্র বৃহম্পতি প্রড়ৃতি সকল গ্রঠেরই ভাগ্যে ঘটবে) এব. 
সর্কগ্াসী সুয়্যমণ্ডজ বচিঃস্থ অপরাপর বাম্পীভূত নক্ষত্র পুঞ্ের সহিত মিলিত, 
হইয়/পুনরায় স্থির আর্ত যেমন ছিল তেমনই আধার রই হইকে। নার 


মহাশভি। 6৩৬৯ 


চি) আধার" হয়ত-।লয়,' এই. জনের গর ই 
করিবে কে? 

জগতের কার্ধ্য প্রগালী বুঝিতে হইলে এই ছুইটি পদার্থ চাই, জড় ও শক্তি। 
ধরিয়া লও জড় পদার্থ আছে, সুক্র ,অবিচ্ছন্ন অগুরূপে সমস্ত জগৎ সমভাবে 
ব্যাপিয়া 'আছে; ধরিয়া লও শক্তি তাহার উপর কাজ করিল; "উৎপন্ন 
হঈল- গতি ঝ! পরিবর্তন। কালে দেখিবে কৃর্যযচন্ত্র শোভিত, 'মানুষ কীটা- 
ধষিত, অনস্ত বৈচিত্র্য-মগ্ডিত ব্রহ্ধাণ্ডের উৎপত্তি) দিবা রা্রি) শীত গ্রীষ্ম, 
শাঁদাকাঁল, সমস্ত. পার্থক্যের বিকাশ মে বধিবে, বাষু গঞ্জিবে, ফুল ফুটিবে, 
চাদ উঠিবে, 'যুব। হাসিবে, শিশু কীদিবে। এই অনন্ত বৈচিত্তের, নিয়ম 
এক-_অখও্ ও অদ্বিতীয় । 

স্ষ্টির আরম্ত হইতে--কে জানে কবে সৃষ্টির আরক-_অড়ের উপর শক্তির 
ক্রীড়া চলিতেছে; অনস্ত কাল ব্যাপিয়া৷ অনন্ত প্রবাহে অনস্ত তরঙে স্ৃষির 
আত চলিয়াছে ; “বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, এই মহাতরঙ্গের মহাকল্লোলে 
র্ধ্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সহজে সহজে লক্ষে লক্ষে কোন.দ্িক দিয়া ভাসিয়া 
যাইতেছে। দিগস্তব্যাপী মহাকালের মহাকায় পূর্ণ করিয়া অচল অজর 
অনাদি অনস্ত' সীমাহীন ক্ষড়ের মহামৃত্তি' বিরাঙ্গমান ) তছুপরি, মহেশবরের 
মহামহিমাময় জড়মূর্তির উপরি, নন্ত জগতের অনন্ত বৈচিত্রের কারণতৃতা 
অনন্ত ব্রন্ধা্ডের অনন্ত স্থষ্টির প্রসবিনী,জগন্মাতা। জগদ্ধাত্রী জগৎপ্রলয়কারিলী, 
বিশবেশ্বরের মহাশক্তি ক্রীড়মানা। মহাকালের মহাশরীর ব্যাপ্ত ' করিয়া, 
বাক্যাতীত, মনোতীত, কল্পনাতীত, ভৈরব রাবে তৈরব ভাবে ক্রীড়ামানা__ 
মহাশক্তি! তৈরবী সে শক্তি, ভীষণা সে ক্রীড়া । অমস্তের গর্ভে মহাবেগে 
উছলিতেছে মহাতরঙ--অতীতের অদ্ধকারময় ভীমগর্ডে ব্জনির্ধোষে দিগত্ত 
আপুরিত করিয়া, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়! নাচিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া 
জড়ের সহিত ক্রীড়মানা-_শক্তি ) মহেস্বরের সহিত ক্রীড়মানা মহেশ্বরী। 
তীমনৃত্যে উন্মাদিত। মহাকালী। ' মাদ্ধি নাই, অন্ত নাই, স্থির আোত 
চলিয়াছে; অনস্তের গর্ভ দিয়া অনস্ত কল্পোলে ছুটিয়াছে; কে জানে কবে 
শেষ হইবে ?কত কোটি সৌরজগৎ পলকের মধ্যে জলিয়া উঠিয়া নিতিয়া 
যাইতেছে; বিকট আোতের বিকট আবর্তে, বিশ্বস্থষটি ঘূর্চচক্রে তখনই 
ডুবিতেছে, তীমাবর্তে পড়িয়া কতই বা. ছটা ছুটি করিতেছে_-কে জানে ইহার 
শেষ কি, কে জানে ইহার আরস্ত কোথায়? 


১৩৬২ -  নবন্তজীবন | 
: 'পর্ঘবিশ্বন্ধাণ্ড) 'ব্যাপিয়া' অবস্থিত বিরাট পুরুষের বিরাট'শরীপ্স জুড়িয়া পরি- 
ব্যা্ত অনাদি মৃত্যুপ্রয়, মহাকাল, 

পৃথিবী সলিলং তেজো বায়ুরাকাশমেৰচ। 

হুর্ঘ্যাচন্দ্রমসৌ সোমযাজী ৮ 
এই -অষ্ মুষ্ধিতে, সংক্ষেপত জাগতিক বিভিন্ন পদার্থে, মানবেক্তিয় প্রকাশ- 
মান, সর্ধব্রব্যাপী সর্কতঃ স্থায়ী, জড়রূপী শবরূপী মহাদেবের মহাকায়-_ 
সর্বভূতের অধীশ্বর, সর্ধতৃতের নায়ক, আশ্ততোষ ব্যোমকেশ মহামৃর্তি)_ 
সেই মহাশরীরের হদয়োপরি সংস্থিতা, উন্মত্বভাবে ক্রীড়মানা অবিরাম মহা- 
সংগ্রামে উন্মত্বা মহাদেবের অর্ধাঙ্গরূপিণী মহাশক্তি-_ভীমভাবে ভীম 
সমরে নিরতা 

কালী করালবর্দনা বিনিষ্কাস্তাসিপাঁশিনী। 

বিশাল থট্টাঙ্গধরা নরমাল! বিভূষণ! ॥ 

বালার্ক মলাকারলোচনিতয়ান্িতা। 

শ্ৃকদ্বয়গলগ্রক্তধারাবিষ্ক,রিতানন!। 

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্ধী হসনুখধী। 
দক্ষিণ-কালিকার ভীমামৃত্তি, ঈশানের বক্ষোপরি বিকটবেশে সমাবঢ1) দ্বেবা- 
সবরের ভীমসমরে অস্থরনাশার্থ নৃত্যস্তী মহাকালী। 

এই স্থৃ্টির ক্রিয়া সেই মহাশক্ষির মহাসংগ্রামে নৃত্য মাত্র। এই প্রকাও 
বিশ্ব-মানব তুমি এই প্রকাণ্ড বিশ্বের কি জান? এই প্রকাণ্ড বিশ্ব মেই 
প্রকাণ্ড শক্তির নৃত্য মাত্র । বিশ্বমগুলের -সর্বত্র-_নাক্ষত্রিক জগতে, সৌর- 
জগতে, হুরধ্য পৃথিবীর আকর্ষণে, পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণে, নদীর পতনে, 
সাগরের উত্থানে, শরবিক্ষেপে, লোগ্টরনিক্ষেপে, তৃগর্ভোথ ধাতু পদার্থের উৎ- 
 ক্ষেপণে, বৃক্ষস্থ ফলের অধংপতনে-_সর্ধত্র সমভাবে প্রকাশমান_একই 
নিয়মে জাত), একই নিয়মে চালিত, জাগতিক ক্রিয়াসমহিরই নাম স্থষ্টি, 
অথব! জগতই সেই অবিচ্ছেদোত্তবা! ক্রিয়ানিচয়ের পরম্পুরা মাত্র। 
_ পুরাণকল্পিত কালিকামৃর্তিতে আমরা বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধাস্ত দেখিলাম, 
তাহাতে বিস্মিত হইও না। হিন্দু পূর্ববপুরুষগণ বিজ্ঞানের ুক্মতম তবে 
প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
জড়পনার্থকে মহাদেবের মহাশরীর বলিলাম তাহাতেও বিপ্ময়ের কিছুই 

নাই। ধরণাযাজকের। জড়কে হেয় করুন, ক্ষতি লাই; কিন্তু ঈশ্বরে যাহার ভক্ষি 


মহশিক্তি। ৩৬৩. 


আছে, ঈশ্বরে ফাহার- ভীতি জাছে,তিমি এই: নিখিল-ব্যাপি অনস্ত বিশ্বের 
কারণকে কবিশ্রেষ্ঠ গেটের সহিত জগদীশ্বরের জীবস্ত অঙ্গচ্ছদ বলিয়া ভীতি- 
ভরে নমস্কার করিবেন। 
অনাদি সেই জড়--দার্শনিক যাহার তত্ব পান না, বৈজ্ঞানিক যাহার 

পূজা করেন, কৰি যাহার .গুণ..গান করেন, ত্রদ্াণ্ডের মূলীভৃত, বিশ্বের 
আদ্য, বিশ্বের বীজ, ঈশ্বর যে মুণ্ডিতে প্রকাশমান, যাহার জন্ম কেহ দেখে, 
নাই, যাহার মৃত্যু কেহ দেখিবে না, তেত্রিশকোটি দ্বেবত। যাহার অংশমাত্র, 
সেই সর্ধলোক পুজিত 

অশেষ জগতাং শেষঃ শেযোহি পরিকীতিতঃ 

শেষকালে ধৃতঃ কট্যাং কালাভরণভূষিতঠ। 
যাহার মহ! শরীরে 

মহা প্রলয়সস্ত,তং চিতাভন্ম চ দৃশ্যতে | 

পৃথিব্যাদদীনি ভূতানি তেষাং বেতালকোগণঃ। 

হতোহসো প্রোচ্যতে সস্ভিঃ ভূতবেতালসংবৃতঃ। 

পাদৌ যস্য তু পাতালং কটিরদেযোঃ শিরস্তথা। 

দিশে! বাসাংসি যস্যাসন্‌ দিগ্বাসান্তেন স স্থৃতঃ ॥ 
মেই মহীপুক্ুষকে ৷ 

বিভূষণোত্তাসি পিনদ্ধতোগি ব1 

গজাজিলালস্বি ুকুল ধারি বা। 

কপালি বা স্যাদথবেন্দু শেখরম্। 
কবি ও দার্শনিক যে মূর্তিতেই কল্পনা করুন ও যে ভাবেই দেখুন, আমি সেই 
মহাপুরুষকে ভীতচিত্ে প্রণাম করি। 

শিবের সহধশ্মিণী সহচারিণী শক্তি, যার বলে এই মহাচক্র চলিতেছে, 

লে স্থলে, হুর্ষ্যে চন্দ্র, আকাশে পাতালে, মনুষ্য হৃদয়ে, সমাজ শরীরে, সর্বত্র 
গ্রকাশমানা পক্জি---্বগতের:ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত,পৃথিবীর 
গতিতে,কূর্য্ের তাপে,৫মঘে বিছ্যুতে,ঠাদের আলোকে,ইংরেক্জের বিপুলধিভবে, . 
ফরামীর . রাজ্যবিপ্লবে, সর্বত্র প্রকাশমান ত্জঃপুঞ্জের সমষ্টিরগা শক্ধি-- 

ততোইতিকোপপুর্ণসা চক্রিণে! বদনাত্ততঃ। 

নিশ্ছক্রপ্ে মহাতেজে। বণ; শক্ষরস্য চ। 

অন্যেযাধৈধ দেবাসাধ শক্রানীনাং গরীরতঃ' 


৩৬৪ .. ঈধ্জীঘন। 
নির্গভধ-জুমহতেজঃ তৈক্যং ঘমগচ্ছত।:. .. 
“ জতীব.তেজসঃ কুটং জলস্তমিব পর্ববঅম্‌। | 
'দত্ৃশুন্তে হুরাস্তত্র জালাব্যাপ্ত দিগন্তরম্‌ট॥' 
অতৃলং তত্র তত্তেজঃ বর্ধদেৰ শরীরজম্‌। ' . 
একস্থং'তদতৃন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়স্তবিষা (মার্কঙেয় পুরাণ 
রে তা পবনে বরুণে, হৃর্য্যে মামে, সর্বত্র ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রকাম- 
মানা'শক্তি--. 
ৃষ্টিস্ফিতি বিনাশানাং শক্তিভৃতা সনাতনী । 
সর্ধন্বরূপা সর্ধেশ] সর্বশক্তি সমন্বিত ॥ 
ইন্জিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেম়ু যা ।. 
চিতিরূপেণ যা কৎন্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ॥ ' 
প্রাচীন এপিকিউরস, 'ডিমক্রিটস্‌ হইতে. আধুনিক হক্সলি। টমসন, 
স্পেন্সার প্রভৃতি পুকলষ*প্রধানেরা ঘে মহাশক্তির উপাসক; যে শক্তির 
বিদ্যমানতায় শয়ং শিবের বিদ্যমানতা ; তান্ত্রিকের হক্ষদর্শনে ষে মহাশকি 
মহাদেবের সঙ্গিনী 'হইয়াও জননী, সেই জগৎ প্রশ্থুতি মহাদেবীর আরাধনা 
করিতে পাইলে, আর কি চাও মানব ? 
এখন দেখিলাম বিশ্বে এই অনন্ত বৈচিত্র্য যাহা কিছু নক্ষপ্রে, সুর্য, গ্রহে, 
উপগ্রহ, পৃথিবীর ইতিহাসে, জীবশরীরের গঠনে,মানব আসনের বিকাশে, সমান 
শরীরের বিবর্ধনে, যে খানে যাহা! কিছু দেখাযায় সে সমস্তই গতি এবং সেই 
গতি জড়ের উপর শক্তির ক্রিয়ায় সঘৃৎপনরন। সৃষ্টির পূর্কে,__পূর্বব ঘুর্দি কখন 
সম্ভব হয়, সৃষ্টির পূর্বে__এশী মহাশক্তি হইতে জড়ের উত্তব হয় এবং কালক্রমে 
জড় ও শক্তির সমন্বয়ে এই নিখিল চরাচরের উৎপত্তি হইয়াছে ।' বিজ্ঞানের 
বিবর্থবাদ আর কিছুই নয়, পুরাকালের কালিকা মু্তিও আর কিছুই; নয়” 
উভয়ই এই গভীর-তত্বের বিকাশ মাত্র। 
এই স্থষ্ট' জগতে দেবাস্ত্রে' এক' মহাসংগ্রাম টলিতেছে, সৃটির আর 
হইতে চলিতেছে) যে দিন এই সংগ্রাম থামিবে সেই দিন জাবার জগতে 
সমস্ত বৈচিত্র্য লোগ হইবে সমস্ত জগৎ আবার একাকার হইয়া যাইবে 
আবার সর্বত্র একাকার 'হইবে। সৃষ্টির বৈচিতউ্য ধতদিন, দেবাম্থরের এই 
সংগ্রাম ততদিন । এইংদেবান্রের মহাপমর, সুরের সহিত অন্থুরের, ভাল 
সহিত অন্দর, কল্যাণের 'নহিতা অকল্যাণের, ধর্মের :লিহিত" অধর্দ্ের চির 


মহাশক্তি | ৩৬৫ 


এই মহাসমর--অন্ুুরমজ্দের সহিত আর্থিমানের, শেমাইতের অমার্জিত 
করনায় শয়তানের সহিত স্বয়ং ঈশ্বরের-_মহাসমর। এই মহাসমরের বৈজ্ঞা- 
নিক নাম জীবন যুদ্ধ) এই:ম্মুর্থোর'পরিণাঁস-সনুযের জয় অন্থরের পরাজয়, 
ধর্মের জয় অধর্দের ক্ষয়, ঈশ্বরের জয় শয়তানের পরাজয় । 
এই দেবান্থর-সংগ্রামে দেবেরই জয়, মহাশক্কির নির্মম থড়ো অন্ুরের 
নিপাত । যাহা ভাল, যাছ৷ সুন্দর, তাহাই নির্বাচিত-হইয়! জগতের কল্যাণ" 
সাধন ও সৌনার্যযবর্ধন করে। সেই শক্তিচালিত নির্বাচনে জগতের 
এই অবিশ্রান্ত বিবর্তন, স্থষ্টির এই ক্রমিক বিকাশ, জীবদেছের উদ্ভব ও 
মানব হৃদয়ের উন্নতি । 
এই মহাসমরে-ছুষ্টের দমনে, শিষ্টের পালনে, অসুরের ক্ষয়ে, স্থারের জয়ে 

সহায়ীভূতা কে 1-_না, চিন্তার অগম্যা, কল্পনার অতীতা, বৈজ্ঞানিকের 
আরাধ্যা, সাধকের উপাস্য, অগন্নিবাস জগন্নাথের মহাশক্তি। আইস 
তাই, আমর! সামান্য মানব সেই মহাশক্তির' সমক্ষে তক্তি-গ্রীতি-তীতি-পূর্ণ 
হদয়ে প্রথত'হই 1 

দেবি বিপন্নাত্তিহরে প্রসীদ 

প্রসীদ মাত অগতোই২খিলস্য 

গ্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্ব, 

ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ 

ত্বং বৈষণবীশক্কিরনস্তবীর্য্যা ' 

বিশ্বসয বীজং পরমাসি মায়া । 

সন্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ 

ত্বং বৈ 'গ্রসঙ্া ভূবি মুক্তিছেতুঃ ॥ : 

সর্বমল মঙ্গল্যে শিবে সর্ধার্থ সাধিকে |: ' 
শরগ্যে ত্রযন্বকে গৌরি নারায়ণি নমোস্ততে | 





১ 


“দীর্ঘকাল পরে কেন এ নিজ ভাঙ্গিল, | “যদবধি আর্ধ্যগৃহ ঘুচেছে আমীর ; 


কেন এত নরনারী, ... ঘুচিয়াছে সব সখ, 
দাড়াইয়। সারি সারি নিত্য নিত্য পাই ছুখ, 
কেতন বিবিধ বর্ণে গগন ছাইল অবসাদে মন প্রাণ হইল কেমুন 
উল্লাস বাজনা কেন সঘনে বার্জিল? : সে অবধি একরপ ছিন্ু অদর্শন। 
্‌ ঙ 


“কেন আজি চারি ধারে আনন্দ ঘোষণা? “কর্মাদোষে এল কালে দুর্জয় পাঠান। 
নাচিতেছে গাহিতেছে, রাখিতে সতীত্বধন, 
প্রেম স্ধ। ঢালিতেছে!. আধ্ধ্যকুল বালাগণ 
কোন্‌ যোগী পূরাইল অতীষ্ট.কামনা .. অনলে আহৃতি দিল সাধের জীবন । 
আজি এ ধরায় কেন স্বর্গীয় বাজনা? | দেখে শুনে মুদিলাম আমার নয়ন! 


গড ণ 
«কে বলিবে কি শ্বটেছে কপালে আমার! “সাধ হ'ল পড়ি আমি জলস্ত অনলে 
প্রিয় পুত্র মোর যত, রাখি স্বাধীনতা ধন, 
সকলি হয়েছে গত, ব্যাকুল হইল মন, 


অবশেষে হল বুঝি বাসনা! কাহার. . ; আধ্যবাল1 চিত! যবে জলিল ভূতলে 
বধিতে আমারে, তাই এ সুখ অপার ! | ধুয়ে সব মুছে গেল মম আথিজলে। 


৮ 
তাই বুঝি নাচিতেছে গাইছে সকলে “তদদবধি শন্য মনে প্রাণ হীন প্রাণে 
তাই কলিকাতা অঙ্গে, গভীর পাতালে বসি, 
সাজাইল নান! রঙে ? নাহি তথা রবি শশী; 


ুগধমন্তরে মোহিবারে চায় সবে ছলে) | নিয়ত নিয়তি পদ্দে মুদিত নয়নে . . 
কি আছে কপালে মোর ন1জানি কি ফলে! এ মোর ছুখের বখা গুনাই গোপনে! 


ভারতেরধাঞলক্রী | 


৯ 


“নিয়তি সুনিল পাছে বা পূর্ণ হয়__ 


ঘোর রথে সিন্ধু তায, 

নিত্যবাদ সাধে হায়! 
দুধের ভারতী মোর লয় হয়ে যায়, 
বিরলে ফুটিয়ে সাধ বিরলে ফুরায়! 


১৩ 


«না নিপ্র্িত ন। জাগ্রত ছিলাম তথায় ! 


ছিলাম কি বেঁচে প্রাণে, 
তাহাও কি কেহ জানে ? 
মৃতদেহে কিছ প্রাণ এল পুনরায়! 


আমাতে ছিল না আমি কব তা কাহায়! 


১১ 
“সদা মনে অভিলাষ আধ্ের কুশল) 
দিবা নিশি মম প্রাণ, 
গায় আর্য কুল গান। 
আর্য রাজ্য পাবে বলে সহি এ সকল 
তানা হলে ভেঙে যেত এ হৃদি বিকল। 
১২ 
“পাঠান মোগল পরে হায় রেআবার-_ 
সুদুর বৃটনবাঁসী, 
শামিল ভারত আসি। 
বিক্রমে শার্দ ল-মেষ হ'ল একাচার 
শাস্তময় হল সব, গেল অত্যাচার । 
১৩ 
“তখন নিদ্রার কোলে লভিম্থু বিরাম) 
ভাবিলাম কড়ু আর, 
ঘটিবে না কু'আঁচার। 
নির্ভয়ে-কুমার কন্যা! নিডা.যানে বরে) 
এরাজার এই,ভাৰ রবে চিরতরে ।, 





৩৬৭ 

১৪. 

“মম ভাগ্য দোষৈ'হায় সে'নুখ ঘুয়াল 
আর সে:বিরাম নাই, 
শাস্তিহীন সর্বঠাই! 

জেতা বিজেতার ভাব বিপদ ঘটাল; 

অন্তরের আশ। মোর অন্তরে লুকাল! 

১৫. 

“দেখিলাম অত্যাচার ক অবিচার ! 
কহিতে 'মনের কথা 
মুখে বুকে যেন ব্যথা ! 

কে যেন চাপিয়! ধরে রসনা আমার; 

মনোব্যথ! আঙ্গে! তাই হয় না প্রচার। 

১৬ 

“কিছুর্দিন পরে এক বৃটন কুমার 
ভারত শাসিতে এল, 
প্রাণ জুড়াইয়ে গেল! 

মুখের বাধন মম করিল মৌচন, 

আশ্বাসে নিশ্বাস আমি ছাড়িন্থ তখন। 

১৭ 
“অকম্মাৎ একি শুনি, কেন এবাজনা? 
কেন ৰা সবার মুখে, 
আনন্দ ভাসিছে সুখে? 

সমগ্র ভারতে কেন উল্লাস-খোষণা-_ 

গেল কিরে ভারতের দারুণ বেদনা”? 

১৮ 

ভারতের রাজলক্ষ্মী) উঠ একবার ! 

পূর্ব শ্বৃতি ভূলে যাও, 

নয়ন মেলিয়া চাও, 


সম্ম খে তোমার, দেখ-রীপণ কুমার! 
৷ কি হবে মথিলে আর শোক' গারাবার ? 


৩৬৮ ূ " নবজীবন। 


১৯ ২৪ 
ধর ম। হদয়ে ধর প্রাণের নন্দন, “চিরদিন তার বুকে ঘুমাবি'আমরে! 
হই দিন পরে আর, র আমার ভাপিত বুকে, . 
থাকিবে না এ কুমার ? আর ন! ধরিবে' সুখে, 


নুনীন, মাগর পারে যাইবে বুটনে! | একবার আয় বাছা ।ছআায় দয়! করে! 
কেদে ন। জননি আয় মলিন বদনে ! | জনমের মত আজি'বিদায় লব রে । 


০ ৫ 
চাও.মা, প্রফুল্ল নেত্রে বারেক রীপণে |.“তুমি বৎস স্থুকৃতির আদর্শের "্থল ! 
বারেক,হৃদয়ে ধর, বৃটন-গৌরব ভূমি, 
রীপণের তাঁপ.হর !  গ্লাষেইহা।বিশ্বভূমি ! 
তোম! বিনা হৃদি জাল! কে বারে ভুবনে?| দশ ফোঁটি ভাই'তোর হয়েছে বিকল 
তব অঙ্ক শঙ্কাখুন্য মানব সদনে | . | তোমারে দেখিতে ধায় হইযে পাগল! 
১ হ্ঙ 
এই পুত ছে জননি, ভারতের তরে | প্প্রীতি প্রস্নত। যেন বদনে তোমার 
দুঃসহ যাতনা কত, একভাৰে' ছুই লেখা, 
সহিয়াছে অবিরত ! ললাটে জানের রেখা, 
স্বজ[তির টিট্কার সহে অকাতরে | | অভ্তরের ভাব যেন বদনে প্রচার; 
ধর মা, হৃদয়ে ধর,দক্নেহ অন্তরে ! : | বৃটন্-্দুযশ তুমি করেছ উদ্ধার ! 
২২ ২৭ | 
“এই;কি রীপণ, সেই.বৃটন কুমার ! ' [“ফিটরে'ষাবে যবে বৎস গ্বদেশে তোমার; 
আয় বাছা কোগ্ে আয়, বুটনিয়া। কাণে ফাণে, 
জুড়াই তাপিত কায ! গাহিও বিষাদ গানে, 


জঙ্পে গুড়ে মন প্রাণ হয়েছে-অঙ্গার ; | ভবিষ্যে ভারতে যেন. হয় দৃু-বিচার-_ 
আয় রে শীতল কর হদর আমার !: | এই কথ! হে-কুমার, বলে! একঘার ! 


৯৩ , ২৮ 
“বুটনজননী তোর!প্রিয় সে যেমন | “রিদায়ের কালে বদ) কি 'দিব তোমার 
বসে মাছে তোর-তরে, নাহি! কোহিণুর/ধন, 
যাবি ককেফিরে'ঘরে). |] শিখিগুচ্ছ সিংহাসন ; 


আমিও ত তোর প্রিয়, প্রাণের নন্দন | তব ধোগ্য'উপহার তাই শ্র ধরায়। .. 
আয়বাছাগুভমতি নযন'রপ্রন! ' | জান বৎলখ্ ভায়তে নাই তা'কোথায। 


“ জর্ড রীপণ। ৩৬৪ 


২৯ ৩১ 
গনিবেদন বিধাতা দাসীর কেবল, : এত সখ প্রেম খেলা সব কি স্বপন! 
চিরদিন যেন তোরে, দেখিতে দেখিতে হার, 
রাখেন শীস্তির ডোরে; সুথ কোথা চলে যায়। 
যাও বস নররাঞ্যে নাহি আর ফল; | হিমাচল সম দুখ নড়ে না কখন! 
ধর্শরাজ্য বিচরণে ধর মনে বল!”  ; সকলি অলীক কিরে এতই যতন? 
৩৪ ৩২ 
যাবেরে এখনি চলে সাধের রীপণ ! আতর প্রাণ ভরে গাই খুলিয়া হৃদয়! 
আয় আয় বঙ্গবাসী, এই স্থখ অভিলাষি, 
বিষাদসাগরে ভাসি, ধর তান বঙ্গবাসী-- 
সীতারিয়। যাই চল ত্বরায় বটন মুক্তকঠে উচ্চস্বরে গাঁও উভরায় 


লক্ষ্য করি রব তারা অই যে রীপণ! | “জয় জয় মহোদয় রিপণের জয় !” 


লর্ড রীপণ। 


আজও পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, লর্ড রীপণ ভারতের শাসনভার লইয়া 
আগমন করেন। তখন এ দেশীয়েরা তাহাকে চিনিত না। তিনি তৎপূর্বে 
একবার ছুই কি তিন মাসের নিমিত্ত ভারতের ষ্টেট সেক্রেটরির কার্য্য করিয়া" 
ছিলেন বটে। কিন্তু সে কাধ্যে ভারতবানী তাহার কোন পরিচয় পায় 
নাই-তিনি তাল লোক, কি মন লোক, জানিতে পারে নাই। আন পাচ 
বৎসর পুর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি ভারতের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়া 
স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। কিন্তু আজ আর তিনি এ-দেশীয়ের কাছে 
অপরিচিত নহেন। তাহার শ্থদেশযাত্রায় এ-দেশীয় সকলেই কাতরকায়ে ক্রদন 
করিতেছে ।, ভারিতবাসী জার কোন ইংরাজের জন্য এত কানন! বাদে নাই-- 
আর কোন ইংরাজকে এত হ্বদয় ভরিয়া ভালবাসে নাই, রমন রর মানায় 
দু করে নাই। ঘর্ড রণ আগ ভারতবালীর দেবতা। কেমন করিয়া 
খত অন দিনের সো একট অপরিচিত বিদেশীয ব্যক্তি অমংখ্য বদের ' রা 


এ 


ওত মযকীযন। 
কব হই উঠিনেন/একবার ভাবিয়। দেখা বর্তব্য। রহ 
গুরুতর. রহুন্ত ভে করিতে পারিলে সকলেরই কার নাছ: রত 

ভেদ করিবার চেষ্ট1 করি । 

লর্ড রীপণ ভারতের শাসনকর্তা হইয়। এদেশে আলেন। চি 
অধিঠিত থাকিয়। তিনি যে সকল্প কার্ধা করিয়াছেন: বা-ষে সকল কার্যোর 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহ]র ফলাফল বিচার করিয়! দেখিলে তাহার দৌষ-ুণ 
বিচার জন্পন্ন করা যাইতে পারে। কিন্তু আমার এইবপ সংস্কার, যে তিনি 
যে সকল কার্য্য করিয়। গিয়াছেন তাহার ফলাঁফল-বিচাঁর কিছু কাল-সাগেক্ষ। 
তাহার কৃত্বকার্য্য বা অনুষ্ঠানগুলি দেশের পক্ষে গুড় হইবে কি অণ্তত হইবে, 
তাহা এখন বলা! যাইতে পারে না। আত্মশাসন বা শিক্ষা*বিস্তার যে গ্রকা- 
রের অনুষ্ঠান, তাহার পরিণতি নিতান্তই কাল-সাপেক্ষ। গুধু তাওনা। 
তদ্দপেক্ষা একটু গুরুতর কমা আছে। এরূপ অনুষ্ঠানগুলির সিদ্ধি, শুধু 
গবর্ণমেপ্টের ইচ্ছা বা শক্তি গাপেক্ষ নয়, অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের 
শক্তি ও প্রবৃত্তি সাপেক্। আত্মশীসন সম্বন্ধে লর্ড রীপণ স্বয়ং এ কথা গোড়া 
হইতে বলিয়া আসিয়াছেন। শিক্ষা-বিস্তার সম্বন্ধেও আমরা সহজে বুঝিতে 
পারি যে আমাদের নিজের শক্তি ও প্রবৃত্তির প্রভৃত পরিমাণে প্রয়োজন 
হইবে। অতএব লর্ড রীপগের অস্ুষ্টানের .ফলাফল শুধু কাল-সাপেক্ষ নয়, 
আমাদের নিজেরও শক্তি-সাপেক্ষ। অতএব সে সকল অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এন 
ভাল মদদ কোন কথ বলা! যাইতে .পার্র না। এবং ভবিষ্যতে সে সক 
অসথঠান যদি: নুসিদ্ধ বা স্ফলগ্রুদ লা হয়, তাহা! হইলে তখন দেখিতে“্হইবে 
বে আমাদের নিজের দবোয়ে ফল তাল হইল নাঁ কি.না। শুধু লর্ড রীধণবে 


দে'ষ দ্রিরে চলিবে ন1। 
অতএব লর্ড রিপণের অনুষ্টিত প্রধান প্রধান কার্ধয.গুলির ফলাফল কির 


করিয়! তাহার গোষ-গুণ বিচার আপাতত অসস্তব্এবং অবঙ্গততবলিযা আমার 
বোধ হয়। কিন্ত সেই জন্যই তাহার অন্কুলে একটি কথা; বন্ধিতে বায 
হইতেছি। তাহার প্রধান অনুষ্ঠান গুজির- সিদ্ধি বা সফলতা 'াঘায়ো 
মিজের, শক্তি এবং প্রবৃত্বি সাপ্রেক্ষ, এ কার অর্থ: এই .ষে তাহার লাফ, 
প্রণালী গ্রজাশক্তিমূলকল্পগুধু রাজশক্তিমূলক নয় । বং তাহায লাম 
শ্রীখাপী, প্রজাশকতিমূলক, একথার অর্থ এই যে তিন্নি শকিহীন, গ্রজাদে ূ 
শক্ষিশা নী করিতে চেন, গর্ছাকে শুধু শাননের পান কানা 


. াপণ। টিন 
কর্তাযকরিতৈ চাইেন, শুধু-বিজমী রাজাকে রাঁজ। ন! বাঁধিয়া ধি্িত প্রজাকেও 
রাজা করিতে চাচ্ছেন... তিনি ঘৃণিত প্রজাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া রাছার 
গার্থেষসাইয়া রাজা এবং প্রজা উভয়কে লইয়া! একি সরীকি-কারখান| 
ৰা জইন্ট্টফ কোম্পানি করিতে চাছেন। তাহার শীসন-গুণালী বড় উচ্চ 
নরের। গ্রজীর শক্তিই প্রকৃত রাজশক্তি। জর্ড 'রীপণ সেই প্রজাশক্তির 
| উপর তাঁহার শাসন প্রণালী শ্থাপিত বরিয়াছেন। তিনি তাহার মহত্বের এবং 
রাজশক্তির অত্যুৎকষ্ট প্রমাণ দিয্লা গিষ্লাছেন। এখন প্রজা-শক্তির অভাবে 
যদি তীহার প্রধালী সুফলগ্রদ নাহয়, দোষ তাহার হইবে না, প্রজ্ঞার 
হইবে। 
ই কিন্তু লর্ড রীপণের অনুষ্ঠানের ফলাফল কালসাপেক্ষ-হইলেও তাহার মধ্যে 
ছই একটি সম্বন্ধে আপাতত কিছু বলা যাইতে পারে। প্রেস আইন 
উঠাইবার বিষয় বা রমেশ বাবুকে প্রধান বিচারপতি করার বিষয় আমি 
এম্থলে কিছু বলিব না। ওরূপ কার্ধ্যের ফলাফল কিছু সহ্কীর্ন-_সমাঁজব্যাপী 
নয় এবং প্রায়ই উচ্চশ্রেণীস্দ্ধ হইয়। থাকে । আমি তাহার লবণশুত্ধ কমাই- 
বার বিষয়, খাসমহল-বন্দৌবস্তের বিষয় এবং আত্মশাসন*গ্রণীলীর বিষয় 
বিছু বলিব। ৰ 
ষাহারা ধনী, দ্রিতল ব্রিতল গৃহে বাস করেন, নি জমিদারির আর 
প্রতি বংসর লক্ষ লক্ষ টাকা, জগতে দীন দুঃখী আছে বনিশ্বা মাহাদের 
ভ্তান নাই বলিজেও হয় এবং ফীহারা জমিদার না হইয়াও আপনাদিগকে 
মিদার-্রেণীভূক্ত জ্ঞান করিতে কিছুমাত্র কুষ্টিত বা লজ্জিত হন না) 
তাহারা বলিয়া থাকেন, যে লবণের শুন্ক কমাইয়া এদেশে লবণ জন্তা 
করিবার কিছু মাত্র গ্রয়োজন.নাই, এবং লর্ড রীপণ লরণের গু কমাইয়া 
পবণ সত্তা করিয়া দিয়াছেন বলিয়! তাহারা তাহাকে (90000090691, 
1০227) ভাব প্রবণ প্রভৃতি উপাধিতে উপহাঁম করিয়া খাকেন। তাহা 
দের নিজের ঘরে প্রতিদিন যোড়শোপচারে তোত্বনের আয়োজন হই 
ধাকে .এবং তাঁহাদের অনৃষ্টগুণেই হুউক, আর, অদৃষ্টদোষেই হউক তাহাদের | 
জরানলও বড় প্রবল. নয়। অতএব বিনা আয়াসেই উহাদের সুখার, : 
শাসধি.হয়। তা ীহারা মনে 'করিয়! থাকেন, যে পৃথিবীতে পকলেই 
ঠাহাদের ন্যায় বিন] দায়ামে ক্ষুধার শাস্তি কঝিয়! থাকে। 'কিক- তার 1... 
বের, কোটি কোটি, লোক: ্ার্থ ই লবণের কাঙ্গার।. একটি বনি. | 








৩খহ, .. মহজীরন | 
: য় মাস হইল একদিন পদ্ধযার সময় আমি লিকাতার একটি 'গলি-রাস্তায় 
ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিলাম। বেড়াইতে -বেড়াইতে এক মুদির দোকীমের 
সম্মুধে আসিয়া দঈাড়াইলাম। তখন নিয় শ্রেণীস্থ.এক দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া 
মুদিকে একটি পয়স! দিয়া ছুই একটি কথার উপর একটু জোর দিয়া বলিল-_- 
“ভাল করিয়া এক পয়সার হণ দেও দেখি, নুণ সন্ত। হইয়াছে । গরীব 
যে রকম করিয়া এই কয়টি কথা বলিল, তাহাতে বোধ হুইল যেন সে উপস্থিত 
ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে কিছু জোরে ঘা দিয়া জানাইয়া দিল, ধে, সে যথার্থই 
নুপের কাঙ্গাল, লুণ সন্ত হওয়ার আহলাদে আটখান! হইয়াছে; জমিদার 
বাবুরা ত্রিশ হাজার টাকায় তিনলক্ষ টাকার একখান! জমিদারি পাইলে 
যেমন আহ্লাদে আটখানা হন, তেমনি আহ্লাদে আটথান! হইয়াছে। 
তখন ভাবিলাঁম যে এদেশে এই গরীবের ন্যায়, এবং ইহার অপেক্ষাও) কত 
লক্ষ লক্ষ গরীব আছে, হূর্ভাগ্য ক্রমে তাহাদের জঠরানল বড়ই প্রবল, 
এক এক রাশি ভাত না খাইলে সে অনল নিবে না, কিন্ত তত ভাত খাইবার 


ব্যঞ্জন তাহার! পার না, তাই তাহারা যথার্থই লুণের কাঙ্গাল, আর তাই 
বুঝি লুণ সন্তা দেখিয়া! এই গরীবের মতন লক্ষ লক্ষ গরীব আজ 


আহলাদে আট খানা হইয়াছে ।* তাহারা হয় ত জানে না কোন্‌ দীন- 
বন্ধু তাহাদের লুণ সস্তা করিয়া দিয়াছেন। আমরা জানি । জানিয়া 
আমাদের দীনছুঃখীর লুণ যিনি সন্ত! করিয়াছেন সেই দীনবন্ধু রীপণকে 
কি আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিব না? যিনি ধনী বা জমীদার। 
ধিনি ব্রিতল বিলাম-ভবনের একটা বাতায়ন খুলিয়ও কখন কাঙ্গালের তন 
কুটীরের দিকে একবার চাহিয়! দেখেন শং, তিনি এ কৃতজ্ঞতার অর্থ বুঝিবেম 
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না। আমরা. দীনছূঃী'ন! হই, দরিদ্র বটে। আমরা, দীদবন্ধু বীগণের 
কাছে যথার্থই কৃতজ্ঞ । তাহার ন্যায় দীনবন্ধু ইরাজ রাজপুরুষ ভারতে 
কখনও আমেন নাই।. 

তীহার ধাস মহল বন্দৌবস্তের নিয়মেও তাহাকে সেই দীনবন্ধু মুর্তিতে 
দেখিতে পাই । ত্রিশ বংসর অন্তর খাস মহলের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। 
প্রতি বন্দোবন্তের সময় মহলের সমস্ত প্রজার সমস্ত জমি জরিপ করা হয় 
এবং ইচ্ছামত সমস্ত জমির খাজনা বৃর্থি করা হয়। এই জরিপ এবং খাঝন! 
বৃদ্ধি উভয় কাঁ্ধ্যই প্রজার পক্ষে অতিশয় অগুভের কারণ। খাদ মহলের 
গ্রজা এই ছুই কার্যে দ্বারা যংপরোনাস্তি 'উৎপীড়িত হুইয়৷ থাকে। 
দীনবন্ধু রীপণ অসংখ্য দীন ছুঃখীকে সেই পীড়ন হইতে উদ্ধারার্৫থ বিশেষ 
অনুষ্ঠান করিয়া গেলেন। তিনি এই নিয়ম করিয়া গেলেন, যে ছুই একটি 
নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বন্দোবস্তের সময গবর্ণমেন্ট প্রজার জমি ক্গরিগ 
বা খাজনা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই নিয়মে যদি গবর্ণমেপ্ট কার্য্য 
করেন, তবে খাস মহলের লক্ষ লক্ষ দীন দুঃখী প্রজ! যথার্থ ই অনেক ছুঃখ কষ্ট 
হইতে মুক্তি লাভ করিবে। এগন্যও বলি যে রিপণের ন্যায় দীনবন্ধু 
রাজপুরুষ ভারতে আর কখনও আমেন নাই। এমন দীনবন্ধুকে কৃতজ্ঞতার 
অগ্চলি দিব না? 

আত্মশাসন প্রণালীতে রীপণকে কেবল দীনবন্ধু মুর্তিতে দেখি না_ভারত 
সমাজের জীবন-সঞ্চারক মূর্িতেও দেখি। আত্মশাসন প্রণালীর ফলাফল কাল 
সাপেক্ষ-__সে প্রণালী সিদ্ধি লাভ করিবে কি না) সুফল প্রসব করিবে, কি কুফল 
প্রসব করিবে, এখন বলা যাইতে পারে না। একথা পূর্বে বুঝাইয়াছি। কিন্ত 
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৩৭7 ...  নবজবন। 
বড় আশা এবং উৎসাহ জননিয়াছে। গত ২৫শে এবং ২৪শে মবেগ্বর ধর্মী বিহার | 
এবং উ়িয্যা় কমিশমর নির্বাচন লইয়া! যে তোলপাড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে | 
তাহার অর্থ বড় গুরুতর | তাহাতে তীব্র রিষারিষি, বেখাধেধি, বিবা, 
বিসম্বার, মারামারি, ছড়া হুড়ি প্রভৃত পরিমাণে দেখা গিয়াছে। তাহাতে ধনী 
এবং উচ্চ শ্ররেণী্থ ব্যক্তি হইতে মুটে.মঙ্কুর দোকানি পর্শীরিকে পধ্যস্ত মহা: 
শশব্যন্ত, 'মহা উৎসাহে উৎসাহিত, মহা'রিষারিষিভীবে উত্তেজিত হইতে 
দেখা গিয়াঙ্ে। মির্জীব নিশ্চেষ্ট মিম্প্দ নিশ্তঝ নির্বিকার দেশীয় সাথে 
এই দৃশ্য যথার্থ ই নূতন, যথার্থ ই আশা প্রদ, যথার্থ ই ন্বীবন-টক্ষণ-যুক্ত। এই 
দৃশ্য দেখিয়া বোধ হইয়াছে যেন মহীপাল দীঘির যে. ঘনদাখাব্ত নিপ্রিত 
জলরাশির উপর দিয়া মসংখ্য গে মহিষ-আদি চলিয়া গেলেও মুহর্তকালের 
জন্যও জলরাশির চৈতন্য হয় না, সেই জলরাশিতে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে। 
রিষারিষি, দ্বেষাদ্বেধি, দলাদলি, মারামারি দেখিয়। তয় পাইও না অথবা আত্ম- 
শীসন প্রণালীর দোষ দিও না । রিষারিষি, দ্বেষাঙ্থেষি, দলাদলি, মারামারি 
মন্দ দিনিস নয়, ভাল জিনিস । যেখানে সমাজ জীবিত সেই খানেই সমাজে 
রিষারিষি, দলাদলি, মারামীরি। যেখানে সমাজ মৃত ক! নিজীব, সেখানে 
ওসব কিছুই নাই। যখন হিন্দু সমাজ ভীবিত ছিল তখন ব্রাহ্ণ ক্ষত্রিয়ে কত 
বিবাদই হইয়া গিয়াছে। এখন হিন্দু সমাক্গ নির্জীব; এখন কোন বিবাদ 
নাই। অতএব দলাদলি মারামারি হুড়াহুড়ি ঠৌকাঠুকি ভাল জিনিস, কেন 
না! সীবতার ফল। নির্জীবঙ্নিষ্পন্দ নির্বিকার দেশীয় সমাজে এত দিনের 
পর তরঙ্গ দেখিলাম _ন্সীবনসঞ্চার দেখিলংম-_দল।দলি মাগামারি হুড়াছড়ি 
ঠোকাঠুকি দেখিলাম। লর্ড রিপণের আত্মশাসন প্রণালীর গুণে এই' তরঙ্গ 
যদি বাড়িয়া উঠে, এই জীবনসঞ্চার যদি গাঢ় হইয়া যায়, এই দলাদলি 
মারামারি হুড়াছড়ি ঠোকাঠুকি যদি তীব্রতর ইইয়া উঠে,.তবে নিশ্চয়ই 
এ দেশের মমাঁজ-_কর্্ এবং উন্নতির পথে দ্রুতপদে অগ্রসর হইবে । রীপণ 
মরাগাঙ্গে আত প্রবাহিত করিয়াছেন । আ্োত বিনা ডিজি চলে ন। এখন 
আমাদের সমাজণ্ডিক্ষি চলিবে বলিয়া আশা হইতেছে। রীগুগ যাস, 
ভারত, সমাজের জীবন-সঞ্চারক মহাপুরুষ। রীপণের ন্যায় তারতবন্ু 
ইউনোগ হইতে আর.কথনও এদেশে . আসেন নাই। তি কে 
পুজা করিব না করিব:কাহাকে! বি ডা 
নে কর যাহ বলিলাম সবই ভুল--মনে. কর রীগণ আলে লা 
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উপাই, বরের, নাই। তথাপি একটি কথী, আছে। বে উপকার করে 
তাহাকেই কি পুঁজ রুরিতে হয়, তাহারই কি প্রশংসা করিতে হয়? 
রামচের, কোন্‌, রাকা দ্বারা তোমার আমার কি উপকার হইয়াছে? 
কিন্ত আমর! ত- রামণ্রিত্র পূজা করি। উপকারের পরিমাণে পুজা বা 
প্রশংসা--এ জঘন্য নীতি-ভারতে ত.কখন ছিল না। আর গ্রক্কৃত কথাও 
এই যে, যে যথীর্ঘ মানুষ সে ত উপকার বা কৃতকার্ধ্য দেখিয়া পুজা বা 
প্রশংসা করে না। প্রকৃত মানুষ যেখানে গ্ররুত মনুষ্যত্ব দেখে সেইথানেই 
পূজা করে, প্রশংসা করে, উপকারের হিসাব রাখে না। লর্ড রীপণে 
আমরা প্রক্কত মন্ুয্যত্ব দেখিয়াছি ।. লর্ড রীপণ বিদ্বেশীয়_+ইংরাজ-_ 
বিজয়ী-জাতির একজন। বিজিতজরধীতর প্রতি বিজয়ীজাতির কিরূপ 
ভাব এবং আচরণ হইয়। থাকে, ইতিহাসে তাহা অনেকদিন হইতে 
দেখিতেছি। বিজিতজাতির উপর বিজয়ী-জাতিকে অত্যাচার করিতে 
দেখিলে, অথব| বিজয়ী-জাতিকে বিজিতদিগকে পণুবৎ দ্বূণী করিতে দেখিলে 
আমরা বিজয়ী-জাতিকে নিন্দা করি বটে। কিন্তু আমরা যদি কোন ক্রমে 
বিজয়ী-জাতি হইতে পারি তবে বিজিতজাতিিে যে বিজর়ীজাঁতির রীতি 
অনুসারে ব্যবহার করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। অনেক ইংরাজ 
রাজপুরুষকে ত আমর! বিজয়ী-বিজিতের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করার বিকুদ্ধে 
কহিতে বলিতে শুনিয়াছি। কিন্তু কাজের বেলা কেহই তসে প্রভেদ নই 
করিতে প্রয়াম পান নাই। লর্ড রীপণ সেই প্রভেদ নষ্ট করিতে বিশে 
প্রয়াস পাইয়াছেন। আত্মশাসন প্রণালী প্রবর্তনে, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রকে 
প্রধান বিচারপতির পদে নিয়োগে, রুড়কি রিজোলিউসনে এবং ইলবাট বিলে 
তাহার মেই প্র্লাস দেখিতে পাওয়া যায়। এখন দব কথা ছাড়িয়া কেবল 
ইলবটবির মন্বন্ধে ছুই এক কথা বলিব। কিন্তু ইলবর্টবিলে লর্ড রীগণের 
যে অলৌকিক মহত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহ! বুঝিতে হইলে আমাদের 
দিক্‌ হইতে বুঝিলে চলিবে না, বিজয়ী ইংরাজের দিক্‌ হইতে বুঝিতে হইবে। 
ইতরাজের দিক্‌ হইতে এইরূপ বুঝা যার। আজ একশত পঁটিশ বৎসরের 
অধিক হুইল ভারতে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইত্রাজের রাজ্য 
স্থাপনের তারিখ হইজেই ইংরাঁজ-_ভারতের ইংরাজ্ এবং ভারতবাসী ছইজনকে 
তুল্য জান করিরোন এবং তুল্য ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ বিজয়ী এরই বিজিত 
চুইজনাকেই, মান জান এবুং নয়ান ব্যবহার 'করিবেন- এই বথা,বধিয়া 
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আসিতেছেন। কিন্ত মুখে বলিলে কি হয়, আইনের গ্বৌরচক্ত্িফায় লিখিয়াদিলে 
কি হ্য়, কাজে তিনি তাহা বড় একটা করিয়া উঠিভে পারেন নাই ।'. তাই 
এই একশত পণ*টিশ বৎসর ধরিয়া তাহার তারতবর্ষীয় বিধি-বহিতে বিজ্বী- 
বিজিতের. গ্রভেদন্বপ বিজয়ীর কলঙ্ক সমস্ত সভ্য জগৎ দেখিয়া আসিয়াছে। 
এৰং সেইঙ্জন্য এই একশত পঁচিশ বৎসর ধরিয়! সমস্ত.সভ্য জগত তাঁহাকে 
অতি-অমান্ুষ বলিয়া স্বণা করিয়া আফিয়াছে। ইংলণ্ডে এত রাজারাণী হুইল, 
এত পিট, বর্ক পীল, ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন হুইল, ভারতে এত কর্ণওয়ালিস্‌, 
বেশ্টিস্ক, ক্যানিং, মেয়ো রহিল--সকলেই বলিলেন, না, এ বিধি আমাদের 
জাতির কলঙ্কের কারণ, এ বিধি থুনুকা উচিত নয়, কিন্তু কেহই ত এ বিধি 
উঠাইলেন না। অবশেষে লর্ড রীপণ এ বিধি উঠাইলেন-_-এ গাঢ় কলস্ক 
'ষুটিয়া ফেলিলেন। বিজয়ী এতদিনের পর বিজয়ীর বিষম ভাৰ বিস্মৃত হইয়া 
বিজিতকে বিজয়ীর তুল্য বলিয়া! সম্মান করিল__পণুকে মানুষের আসনে 
ৰ্দাইল--এবং শত সতভ্যলগাতির কাছে বিজয়ীর মুখ উজ্জল করিল। বল- 
দেখি, যদি ইতরাজ না হইয়া বাঙ্গালি আজ বিজয়ী জাতি হইত এবং 
রীপণ বাঙ্গালি হইয়! যদি বিজয়ী এবং অপর কোন বিজিত জাতির মধ্যে 
প্রভে-বিধিরূপ কলঙ্ক মুচিয়া সভ্যজগতের সম্মুখে বাঙগালিজাতির মুখ উজ্জল 
করিতেন, তাহাহইলে বাঙ্গালির. মধ্যে আজ রীপণ কতবড় লোক, বাঙ্গালি 
জাতির আজ রীপণ কত শ্লাঘা ও স্পর্ধার জিনিস? বিজয়ী হইয়া--বিশেষ 
ধিজয়ী ইত্রাজ হইয়া লর্ড রীপণ যে কাজ করিলেন, বহুশতাবীতে ও?কেহ 
দে কাজকরিতে গারে না। বিজয়ীর তিক হইতে বিচার করিতে গেলে রীগ. 
পের মহত্ব এবং মনুষ্যত্ব যথার্থই অগাধারণ এবং অলৌকিক। দে মহত্ব 
এবং মনুষ্যত্ব দেবত্বের কাছে কাছে ঘায়। বিজয়ী ইরাজ ধোকানদার,হ তত 
তাই এ মহত্ব এবৎ মন্ুষ্যত্থের অর্থ বুঝে না| 

আবার এই ইলবার্টবিল পাশকরিতে রীপণ কি অপরূপ মাহাত্ম্যই প্র" 
শন করিয়াছেন । তিনি দেখিলেন যে এদেশে ইংরাজের যেরূপ গ্রাধান্য এবং 
স্থানীয় গবর্ণমেন্ গুদ্ধ এলোইগ্ডিয়ানের যেরপ সহায় ভাহাতে তাহার ইচ্ছ| 
সুপ আইন পাশকরিলে এংলোইগডয়ান ও তারতবাসীর মধ্যে আকুওকুও 
বাধিয়াঁ উঠিবে এবং মফঃম্বলে ভীরু ভারতবামীর ধনপ্রাণ এবং ধন রক্ষাকরা 
কঠিন হই উঠিবে। এই বিশ্বাসে তিনি আপনার খ্যাতি অধ্যাতির প্রতি কিছু. 
মাঝ, ই না এ গুধুন্যার-পালনার্থ এবং ভারতবাসীর মাই ্‌ 


লর্ড রীপণ। তে, 
বর্টবিল পরিবর্তিত আকারে প্রচার করিলেন। আঁর: কেহ হইলে নিজের 
অপহশের ভয়ে, যোধ হয় তখন পদত্যাগ করিয়া ফেলিতেন। রীপণের কাছে 
আত্ম নাই--ভারতবাসইই দক । এরীপধ কি দেবতুল্য,নয় 1 আবার এই বিল 
লইয়া বৎসরানিক কাল ধরিয়া রীপণ এংলোইত্তিয়ানের কাছে কতই নিন্দিত, 
কতই' অপমানিত না হঠয়াছেন! কিন্ত রীপণের মুখে এ পর্য্যস্ত কখনও 
এংলোইসডিয়ান উপর রাগের বা দ্বার কথা গুনিয়াছ ? বিশাল কার্ধযক্ষে্র 
রীপণ প্রথম আমাদিগকে প্রকৃত খ্রীষ্টান চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। 
্ীষ্টান কাহাকে বলে পুস্তকে পড়িয়াছি-__বিশাল কর্ধ-ক্ষেত্রে আজ 
রীপণে প্রথম দেখিলাম। এটর্িত্র বাহার, তিনি জগতের একাটি' উৎ- 
ক আদর্শ মনু | এ রকম আদর্শচরিত্র যে আমাদিগকে দেখাইল, 
সে আমাদিগকে না দিল কি? স্বাধীন প্রেস, প্রধান-বিচার-পতিত্ব, আত্ম- 
শাসন, ইত্যাদি, সবই ছুই দিনের জন্য-_আ'দর্শ-চরিত্র অনস্তকালের 
জন্য৷ সেই আদর্শচরিত্র রীপণ দেখাইয়াছেন | তাই ফলাফগ 
ুচ্ছকারী মহত্বপ্রিয়্ মহান্‌ হিন্দুর কাছে রীপণ আজ দেবোপম পুরুষ__ 
দেবপৃজায় পৃঁজিত। এ পূজা গুধু রীপণের পূজা নয়, হিন্দুরও পৃজা। 
ফলাফল বিচারক, উপকারাপকার গণনকারী স্রেচছ বা শ্েচ্ছ-বৎ পতিত হি 
এ পূজার অর্থ বুঝিবে না। 
আর একটি বড় কথা, ছুই কথায়'বলি। ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী যে 
রকম প্রাচীন, গম্ভীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিব্র-মনা,ধার্সিক এবধা্প্রিয়,ত্তাহাতে 
প্রবীণ, গভ্ীর-স্বভাব, বিজ্ঞ, পবিত্র-মনা, ধার্টিক এব ধন্য রীপণ 'ায়ত- 
বর্ষের এবং ভারতধাসীর উপযুক্ত শী্নকর্তা বটে। রামচন্দ্র ঘা যুধিঠিরের 
সিংহাসনে বঙ্গিবার উপযুক্ত না হইলেও, কিন্তু যত ইংরাজ রাজপুরুষ এদেশে 
আসিগ্লাছেন, তন্মধ্যে কেবল তিনিই সেই সিংহাসমের পাদমূলে বয়! 
ভারত শাসন করিবার উপযুক্ক ব্যক্তি। এই জন্যই ভারতবাসী তাহাকে 
ভাগ বাসিয্বাছে ; যোগ্যে যোগ্যে মিলন না হলে কি গীতির উচ্ছাস ছয় রি 


পৌরাণিক অবতারতত 

নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত, "বাঙ্গালির বৈধঃধঁধর্ম” নামক 
প্রবন্ধের শেষ কথ! কর়টি এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনারপে পুনরুক্তি বরা 
আবশ্যক ।-- | 

“তক্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ রাবিকা। কিন্তু বাঙ্গালি বৈষবের একজন 
প্রতিহাসিক আদর্শ আছেন। ষ্ঠাহার জন্মগ্রহণে পুণ্যতৃমি ভারতের মধ্যে 
বাঙ্গাল! প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্ঘ। তিনি ভক্তির এরতিহাসিক 
অবতার, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। স্বয়ং ভাগবানের ভক্তরূপে অবতারের কথা 
তি বিচিত্র। যদি ভক্তগণের কৃপায় পারি, তবে সেই বিচিত্র পবিত্র কথা 
বারাস্তরে বুঝিবার চে&1। করিব।” 

বারাস্তরে বটে, কিন্ত এবারে নয়। আগ্রে পৌরাণিক অবতারতত্ব ভাল 
করিয়া বুঝিতে না পারিলে, এরতিহাঁসিক অবতারের কথ! হদগত করিয়া 
বুঝা এক প্রকার অসস্ভব বলিয়! বোধ হর, সেই জন্য এবার, অগ্রে, পৌরাণিক 
অবতারতত্ব বুঝিবার চেষ্টা ফরিব। 

ঈশ্বর অবতারের নানা রূপ সিদ্ধান্ত আছে। কেহ বলেন, এই সমত্ত অন্- 
জীব জগৎ) সমষ্টিতে এবং ব্যষ্টিতে ঈশ্বরের অবতার । সমষ্টিতে এক এবং অদ্বৈত 
অবতার; ব্যষ্টিতে অনস্ত এবং অসংখ্য প্মবতর। মানবের ইন্জরিয়াদির বিষয়ী- 
ভূত হইয়! প্শীশক্কির যেখানেই বিকাশ দেখিবে, সেইখানেই বুঝিবে জগদী- 
শ্বরের অবতার। বনে, উপবনে,_গহনেঃ কাননে,--পর্বতে, সাগরে; মানবে, 
দানবে,কীট, পতঙে,_ফুলে, ফলে,-_সর্বত্রই তাহার শক্তি বল মল করি- 
তেছে। সর্বত্রই তিনি সশরীর বিরাজমান, সর্বত্রই তাহার অবতার), রর 
পৃথিবী অবতারময়ী ।. 

কেহ কেহ বলেন, সমগ্র ধপীশক্তিতে অবতার উপল ধরা ভক্তির 
স্রম্‌ দশা বটে;কিত্ত অবতার বলিলে আমর! ওরপ বিশ্বগ্রাসী কোন ভাব বুঝি 
না.। "খে থলে আমরা পরশ্থরিক শক্তির বিশেষ বিকাঁশ দেখি, আমরা. সেই: 
স্থলেই- অবহীর সিদ্ধান্ত করিয়া! থাকি।: মানবে; পশ্বরিক. শক্তির, বিশেষ, | 
'বিকাশকে গ্রতিভা বলা যায়। “প্রজ্ঞা নব নবোগ্মেষশালিনী- প্রতিষ্ঠা 


পৌরাণিক অবতাঁরতত্ব। . ৬৭৯ 


মতা | জগথটার স্রিকারিণী শক্তি মানব হয়ে প্রতিভা য়পে পা 
হয়? সেই ক্তি তখন মানব হয়েই ষ্টিকারিণী, নব নবোম্মেষশীলিনী 
হয়, এবং সেই: মানব জগদীশ্বরের অবভারঈপে, পরিগণিত হন। কপিল 
কোম্ত,,্স্তরি, নিউটন, _ব্যাস, বান্ধীকি, ইহারা সকলেই অবতার । 

কেহ কেহ বলেন, কেবল মাত্র ধার্টিক পুরুষগণই প্রক্কৃত প্রস্তাবে ঈখরের 
অবতার । জগদীশ্বর ধর্ময়, ধর্মধৃক্‌, ধর্ম-শক্তি। সেই ধর্মই ধাহাদের 
অলস্তজীবন, ধর্মই ধাংাদের প্রতিভা বিকাণের গ্রসরক্ষেত্র, ঠাহারাই মুখ্য 
কল্পে অবতার । তবে গৌণকল্পে, রূপকের ভাষায় অন্যান্য প্রতিভা সম্পর 
জনগণকেও কথন কখন অবতার বল! গিয়। থাকে। এই মতে রাম, কষ, 
বুদ্ধদেব, মুশা, ঈশা, নানক প্রভৃতি সকলেই অব্তার। | 

ীষ্টানের মতে, কেবল মাত্র ঈশাই দেব-নর বা নর-দেব, অর্থাৎ অবতার । 
মৃশা প্রভৃতি ঈশ্বরের করুণা কটাক্ষে অতিমান্থষ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বটে, 
কিন্তু তথাপি তাহারা অবতার নহেন। খ্রীষ্টানেী মতে নরের প্রধান গুণ 
আত্মদান। নরের সন্বন্ধে ঈশ্বরের প্রধানা শক্তি ক্ষমা। এই ত্রশ্বরিক 
অপূর্ব পিতৃ শক্তি ক্ষমা, এবং মানবীয় এ প্রধান গুণ সন্তানের আত্মোৎসর্গ-. 
বাক্য এবং অর্থের মত মিশ্রিত, হইয়া_-যীত্ত-জীবন) সুতরাং যীশুপ্রীষ্ট দেব 
হইয়া নর) নর হইয়া দেব। তিনিই নর-দেব ও দেব-নর; তিনিই এক 
মাত্র অবতার । র 

পুরাণের অবতার্চত্ব বিচিত্র । কোন কোন পুরাণে পুর্নাবভার। এবং 
অংশাবতার, এই ছুই ভাগে অবতার ভেদ করা হইয়াছে ।* শ্রীমন্তাগবত 
বলেন ।-- 

এতেচাংশ কল! পুংসঃ কৃষ্তস্ত ভগবান শ্বয়ং 
. হন্ত্রারি ব্যাকুলং লোকৎ সৃড়য়ত্তি যুগে যুগে ॥ 
পূর্বে যে সকল অবতারের কথা কহিলাম, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের কেহ 
কেহ অংশ এবং কেহ কেহ কল; কিন্ত কষ্ণজাবতার আবিষ্কৃত: সর্ধশক্তি 
রি তং তগবান্‌ নারায়ণ। এই জগৎ দৈত্যকুল বর্তৃক উপজত হাই 
্মবাবু পুর্ণাবতারেরই অবতারত্ব ম্বীকার করেন। সেইজন্যই 

তিনি ৬ কেই ঈখ্রাঁবতার বলেন। “প্রকত'খিচারে: রাঁমচন্র 


ও ক্ষ, ভিন ভর কাহাযকাও ঈশ্বরের অবতার বনিয়। স্বীকার বরা যাইতে 
পারে না। এব রাঘচতের মে. গপ্রাির ঘোগাত। মধ জামার বিশেষ. 


সন্দেহ, আছে ।% . প্রচার |. 


৩৮5. মর্জীকি)), 
.দ্বধব$ন্‌ 'মরুষ..নূর্ধিতে-সময়ে সময়ে আবিদ হইয়া তাহাদের-বিনাশ করত ' 
লোক সকলকে সুখী করেন। [রীরামনারায়ণ বিদযারত্বকৃতব্যাধ্যা্বাদ 1] 
পরস্ত অনেকগুলি পুরাণের মত এই যে কেবল পালন কার্যের অন্যই 
ভগবান অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। স্থান এবং সংহরণে অবতারের কোন 
প্রয়োলন নাই। এইজন্য কেবল বিষু বা নারায়ণেরই অবতার হইয়! থাকে, 
অন্য কোন দেবতার অবতার নাই। তবে যে হুমানকে রদ্রাবতার বলিয়া 
বা ব্লরামকে অনস্ত বা! সন্কর্ষণাবতার বলিয়া! উল্লেখ আছে, তাহারা কেবল 
নারায়ণীবতারের জহায়রূপে পরিগণিত মাত্র। 
শ্রীযস্তাগবত বলেন,__ 
ভাবয়ত্যেষ সত্ত্বেন লোকান্‌ বৈ লোক-ভাবনঃ | 
লীলাবতারান্থরতো! দেবতিরয্যঙ.নরাদিষু ॥ 
অপিচ ,এই লোক-ভাবন ভগবান সত্বগুণ অব্ম্বন করিয়া লীলা বশত 


.দেবতিধ্যক্‌ নরাদিতে অবর্তীর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে অন্ুরক্ত 
হইয়া লোক সকলকে প্রতিপালন করেন। [বিদ্যারত্বরুত ব্যাখ্যান্ুবাদ] 


মত্তপুরাণে কথিত হইয়াছে; 


অব্তার। হসংখ্যেয়া হরেঃসত্ব নিধেদি'জ। 
যথাবিদামিনাঃ কুল্যা: সরসঃ সুযুঃ সহস্রপঃ ॥ 
খষয়ে। মনবে। দেবাঃ মন্ুপু্াঃ মহৌজসাঃ 
কলা. দর্রেধ হরেরেব সপ্রজাপতয় স্তথা। « 
হেণক্িঁজলাপিয় হইতে নদী, খাল, প্রভৃতি, যেমন সহজ প্রকার হয়, 


সেইরূপ সত্বগুণ প্রধান হরির অসংখ্য অবতার। খষি, মন্তু, 'দেব, 
মহাবিক্রম মানব, প্রজাপতি, প্রভৃতি সকলেই গেই হরির কলা! মাত্র। 


বিষুপুরাণের এবস্থানে কথিত হইয়াছে যে ;-- 
. 'মনবো ভূভূজঃ সেন্তা দেবাঃ সপ্তর্যযস্তথা। 
; 'সার্ধিকোহ্ংপঃ স্থিতিকরো৷ তো দ্বিজসত্বম !॥ ] 
৮ মনতুগণ, মনুপুত্র ভূপালগণ, ইঞগণ,-দেরগণ ও স্র্ধিগণ বিফ়ুর 
নারি আঁ অং এবং ইহাই জগৎ পালন করিয়া থাকেদণ 


চু গেংপ্সৌ বিষ) থিতব্যাগারলগ)। 
বুগবাবস্থাং কুরুতে যথা মৈত্রেয় তৎশৃণু !. 


পৌরাণিক-কতারতব। ৩৯৯ 
মৈত্রের,। গতর রক্ষার-নিমিতব বিষ, টারি যুগে যে রাুুাছসারী 
ব্যবস্থা করেন, তাহা বলিতৈষ্ছি শ্রবণ কর। 
কতে যুগে পরং জ্ঞানং কপিলাদি স্বরূপত্বকৃ। 
দদাতি সর্বভৃতানাং সর্বভূত হিতে রতঃ॥ 
তিনি প্রথমত সত্য যুগে সর্বভূত হিতার্থে কপিলাদিরূপ ধারণ পূর্বক 
সকল প্রাণীকে পরম সত্যজ্ঞান দান করেন। | 
চত্রবপ্তিত্বরূপেণ ভ্রেতায়ামপি স প্রত 
ুষ্টানাং নিগ্রহং কুর্ধন্‌ পরিপাতি ঠী ॥ ৫৫॥ 
ত্রেতা যুগে সেই প্রভু চক্রবর্তি স্বরূপ ধারণ পূর্বক দুষ্টগণের দণ্ডবিধান 
পূর্বক ত্রিলোক রক্ষা করেন,। 
| বেদমেকৎ চতুর্েদৎ কৃত্বা শাখা শতৈবিতূঃ। 
করোতি বহুলং তূয়ো বেদব্যাস স্বরূপধৃক্‌ ॥ ৃ 
তিনি দ্বাপর যুগে বেদব্যাস রূপ ধারণ পূর্বক এক বেদ চতুর্ভাগ করিয়া 
পশ্চাৎ শত শাখায় বিভক্ত করেন। এবং পুনর্ধার উহ! বহুল 'অংশে বিভক্ত 
করিয়। থাকেন। 
বেদাংস্ত দ্বাপরে ব্যস্য কূলেরস্তে পুনর্থরিঃ। 
কক্কিদ্বরূপী হূর্ব্ান্‌ মার্গে স্থাপয়তি প্রভৃঃ ॥ . 
তিনি বেদব্যাসন্ূপে এই প্রকার বেদ বিভাগ করিয়া পশ্চাঁৎ কলির অব. 
সানে ককিরূপ ধারণ পুর্র্বক ছুবৃত্তদ্দিগকে সৎপথাবলম্বী করিবেন। 
[বরদাপ্রসাদ বসাক কর্তৃক প্রকাশিত সান্গুবাদ বিষুপুরাণ |] 
উপরের এ কয়টি শ্লোক হইতে মোটামুটি এই বুঝা যায়, যে তগবানের 
সত্ব-গুণাংশে অর্থাৎ নারায়ণাংশে লোক পালনের জন্য যুগে যুগে ভগবান 
মানব আকারে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
বিষুপুরাণের অন্যত্র কথিত হইয়াছে যেঃ__ 
নাকারণাৎ কারণান্ব! কারণাকারণান্ন চ। 
শরীর গ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরম্॥ 
ছংখপ্রাপ্তিহেতু বা সুখপ্রাপ্ডিহেতু, ধর্মহেতু বা অধর্হেতু, তুমি শরীর 
গরি্হ কর না, পরন্ধ তুমি একমাত্র ধর্শরক্ষার নিমিতই শরীর ধারণ করিয়া 


গাক। 
[ইঁ সাবা বছর" ] 


৩৮২  অৰজীবন। 


মহাভারতাস্তর্গত ভগবদীতায়ও এই মত সমর্থিত হইয়াছে? ০ 
. পরিজ্রাণীয় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কভাং 
ধর্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে । 
সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য দুর্কতগণের বিনাশ সাধনের জন্য এবং ধর্ম 
সংরক্ষণের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়। থাকি। 


সাধুগণের পরিত্রাণ এবং ছস্কতগণের ছূর্গতি সাধন এই ছুইটি ধর সংরক্ষণের 
অন্ুয্র বলিলেও বলা যায়; সুতরাং ধর্ম সংরক্ষণই ঈশ্বরাবতারের মুখা 
উদ্দেশ্য বলিয়া অনেকগুলি পুরাণই সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন। এইরূপ বিবেটন। 
করিলে নারায়ণের কেবল মাত্র মানবাঁবতার হওয়াই সবম্ভব। সেই মানবও 
্রদীপ্ত প্রতিভ। পূর্ণ এবং অতুল ধর্ম-শক্তি সম্পন্ন হওয়াও সম্ভব । 

কিন্তু পুরাণে মীন কৃর্্ধাদিওত নারাঘবণের অবতার বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে, 
সে সকল কথার অর্থকি? ধর্ম স্থিতি সংরক্ষণা্ি জন্য ভগবান মীন কুর্দাদি- 
রূপ পরিগ্রহ করিলেন কেন? এই সকল পৌরাণিকী কথার কি কোনরূপ 
পৌরাণিক অর্থ নাই? 

অনেকের মনে অবতার তত্বের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সংকল্প বাদ আসিয়া 
গড়ে। অর্থাৎ অনেকে এই রূপ মনে করেন, যে ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, 
বা ধর্ম-সংরক্ষণ জন্য ভগবান সময় বিশেষে, হয়ত দেব মানব কর্তৃক অন্ুরদ্ধ 
হইয়া অবনীতে' অবতীর্ণ হন। তাহাতে ভগবানের বিশেষ সংকল্প থাকে 
এবং তাহীকে সেই জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। বাস্তবিক 
পৌরাণিক বৃত্ান্তের ভাষা! দেখিলে, রূপ বোধ হয় বটে। কিন্তু পৌরাণিক 
ততান্ুসন্ধায়ীগণের এটুকু বুঝা চাই, ধে অনেক সময্নেই পুরাগের ভাষা 
সম্পূর্ণরূপে রূপকের ভাষা যদি ফাত্রা শুনিতে গিয়া কেহ বাস্তবিক মনে 
করেন, যে সত্য সত্যই মা বশৌদা বালক কৃষ্ণের দেখা! পাইয়। ভৈরবী 
রাগিণীতে-- 

“্হারাণ ধন আয় রে রতন মণি কোলে করি তোর়ে। ' 
তোরে বুকে রেখে বদনখানি ছেরি রে।” . 

বলি! গান গাইয়াছিলেন, তখন তাহাকে যেমন ত্রাত্ত বলিয়া সনে 
ক্রিয়া থাকি, পুরাণাদির ভাষা! মাত বুবিয্কা ধিনি সত্য অত্যাই মনে করেন, 
ষে' নারায়ণ বিশেষ 'সূংরু্প করিয়া কাধ্য. বিশেষের জন্য বিখেষ কৌশণ' 
খআবলন্ম, করিয়াছিলেন, তখন বাকের আমর! (সেইরূপ নত ধা দে 


করিতে পারি 


পৌরাণিক অবতারতত্ব।  . ৩৮৩ 

বাস্তবিক জগধীশ্বরে সংকর বিকল্প) কৌশল, অকৌশল আরোপ কর! 
বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়। - মনুষ্য অবশ্য মনুষ্য ভাবেই ঈশ্বরভাব বুঝিবে; 
আপনার প্রজ্ঞার প্রন্কৃতি মনুষ্য কোন কালেই পরীবর্তন করিতে পারে না। 
আমর! ঈশ্বরকে অগত্যা মানব মনের বিষয়ীতৃত করিয়া! তাহার প্রক্কতির 
একরপ ক্ষীগধারা করিতে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু ঈশ্বর আলোচনার সময় এতট্কু 
আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে ঈশ্বরে অগত্যা আমরা মানবীয় গুণ আরোপ 
করি বলিয়া, আমরা আবার সেই সকলকে প্রকৃত প্রস্তাবে এশ্বরিক গুণ মনে 
করিয়া, কোনরূপ সিদ্ধীস্ত করিতে যেন না যাই। 

যুরোপীয় ধর্্মবিজ্ঞাীনে এইরূপ মিদ্ধাত্ত ও বিতগার বড়ই বাড়াবাড়ি। 
মানবীয় দয়া প্রথমে ঈশ্বরে আরোপিত হইল) তাহার গর ঈশ্বর পূর্ণ 
বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির করা হইল, যে তিনি পূর্ণ দয়ালু অর্থাৎ পরম 
দয়ানু। আবার আর একদিক দেখিয়। স্থির হইল, ঈশ্বর ন্যায়পর, পরম 
ন্যায়পর। তাহার পর বিতণ্ডা বাধিল, যে যদি পরম ন্যায়পর, তবে আবার 
তিনি পরম দয়ালুকি রূপে? যদি পরম দয়াল তবে আবার পরম ন্যায়পর 
কেমন করিয়া? 

এইরূপে ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তীর সহিত তাহার কৌশলময় ভাবের 
মমপর্ণ বিরোধ । জগতের অপূর্ব কৌশল দেখাইয়া কৌশলীর অনুমান অবশ্য- 
্তাবী-_-এই যুক্তি আন্কীলন দিন কতক যুরোপে বড়ই হইয়াছিল; মিল 
বলিলেন, ধীহাঁকে জর্বশক্তিমান্‌ বল, তাহাকে আবার কৌশলী বলিতে 
কেন? ঘড়িওয়াল1! সহজে দুইটা কটা ঘুরিবার উপায় করিতে পারে না 
যলিয়াই ত, স্প্রিং, লীবর, চাকা, ফুইন্থউল, কত কি যোজন! করে; তাহার 
শক্ি নিতান্ত অল্প বলিয়া সে কৌশল করিতে যায়। তবে আবার যিনি 
র্বশক্তিমান্‌ তাহাকে কৌশলী বলবে কেন? 

আমরা বলি ঈশ্বরতত্ব আলোচনায় ঈশ্বরে মানবগডণ আরোপ করিতে 
আমরা বাধ্য হই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া এত টুকু জ্ঞান কেন থাকিবে না, 
যেসেই সকল আরোপিত গুণ লইয়া আবার বিচার বিভগডায় প্রবৃত্ত হইব। 

অতএব অবতার তত্বের সহিত সংকল্প বাদ বা সংকল্পময় কৌশল বাদ 
জামরা একেবারেই মিশ্রিত করিব না। 

কোন পুরাণে ২৪টি অবতার: কোন খানিতে ২২ট% কোথাও ১৮টি 

* (শ্রীমস্তাগবতে ২২টি অবতারের উর্লেখ লাছে; (3) বিরাষটী। 





আক জমিন, 


(কোথাও, ১০টি ব্বাহ কাধের -সাধারধ' িগুদিগের, সবাক 
অযতোরই প্রাধান্য স্বাইয়াছে। সেই দশটির লাম এবং ক্রম: সকলেই 
জানেন।'(১) মৎস্য ।. (১)কৃর্া। (৩) বরাহ। (9) নৃদিংহ। (৫) বামন। 
(৬). পরশুরাম। (৭) রাম। (৮) বলরাম। (৯)বুদ্ধ। (১০) কহী। বরাহ 
পুাগ প্রভৃতিতে এ কূপ নাম ও ক্রম আছে) বাঙ্সালায় জয়দে ঠাকুরের 
প্রদাঁদে এই ধতই' গৃহে গৃহে গীত হইয়া ঠীধান্যলাভ করিয়াছে । পৌয়া- 
ণিক অধভারতবে শ্রীকৃষ্ণ অবতার বলিয়া গণিত নহেন? তিনি পূর্ণাতার। 
আমর! পানা দশমীাবতার বলিয়। গ্রহণ করিলাম । 
এই দশাবতার সম্বন্ধে বঙ্গের একজন বৈষ্ণব তত্বজ্ঞ বলেন) 

যদ্যপ্তাবগতো জীবস্তত্তস্তাবগতো হরিঃ । 

অবতীর্ণ; শ্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ ॥ 

মৎস্যেষু মতস্যভাবোহি কচ্ছপে কৃর্মরূপকঃ। 

মেরুদণ্ডযুতে জীবে বয়াহুভাববান্‌ হরিঃ ॥ 

নৃসিংহো মধ্যভাবোহি বামনঃ ক্ষুদ্রমানবে | 

ভার্গবোইসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা ॥ 

সর্ববিজ্ঞানসন্পন্নে কৃষ্ত্ত ভগবান শ্বয়ং। 

তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধে! নাস্তিকে কক্কিরেব চ॥ 

অবতার! হরের্ভাবাঃ ক্রমোর্ধগতিমদ্ধুদি। 

ন তেষাং জন্মকর্্মাদৌ প্রপঞ্চো বর্ততে কৃচিৎ | 

জীবানীং ক্রমভাবানাঁং দক্ষণানাং বিচারতঃ। 

কালোবিতজ্যতে শাস্ত্রে দশধা খষিভিঃ পৃথক্‌॥ 

তত্তৎকাঁলগতে। ভাবঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ। 


এব কথ্যতে বিজ্ঞৈরবতারো হরেঃ কিল | 

(২ বরাহ। (৩) নারদ। (৪) নরনারাকণ। (৫) কপিল । (৬) দতাব্রেয | (৭) যজ্ঞ 
বাইজ্জ(| (৮) খষভ (৯)পৃথৃ।, (১০) মত্স্য। (১১) কুর্ম। (১২) (১৩) 
ধর্স্তরি, মোহিনী । (১৪) নারসিংহ। (১৫) বামন । (১৬) গরশুরাম। 
(১৭) ব্যাস: (১৮) 'নরদেব বা রাম। (১৯). (২০) রাম, কৃষ্ণ। (২১) মু 
২২ কন্কি। দশমাক্তার মৎস্যের বিবরণ এইযপ )-+ 

২.1, কূপৎ স'ভবগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুযোদধিসংপ্লরে রর 
০:০০. নাবারোগি মহীদয্যা মপাধৈবনবতং'মনুং।! 


৮11 পে পি, 


এষই“হর্ণনায় ঘুদীর় পুরাণোকজ নৌল্ার, নৌকা “সারা সৃষ্টি দির 
পাই হয 
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মায়াবন্ধ জীব যে যে'ভাব প্রাপ্ত হইয়া ফেষে বর্ূপপাইভেছেন, স্্রব্$ও 
তাহার গ্রা্ভাব স্বীকার করত নিজ অভিস্যশৃক্তির দ্বারা তাহার সহিত, 
আধ্যাত্বিকরূপে : অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। ' জীব যখন মৎস্যাবস্থা 
প্রাপ্ত, ভগবান তখন মৎস্যাবতার। মংস্য নির্দ, নির্দগ্ততা ফ্মশ 
ব্্রদপ্াবস্থা হইলে কৃম্মাবতার, বজুদণ্ ক্রমশ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার 
হশ। নরপণ্ড ভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষত্র মানবে বামনাবতার, 
মানবের অসভ্যাবস্থা় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র । মানবের 
সর্ববিজঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্ত্র আবিভূর্ত হন। মানব 
তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবস্তাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কৰি, এইরূপ প্রসিদ্ধ 
আছে। জীবের ক্রমোননত হৃদয়ে যে সকল ভগবন্ভাবের উদয়, কালে কালে দৃষ্ট 
হইয়াছে, সেই সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কাঁধ্য সকলে 
প্রাপঞ্চিকত্ব নাই। খষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত 
ধতিহাসিক কালকে দশ ভাগে বিভাগ করিয়াছেন । যে যে সময়ে একটি একটি 
অবস্থাস্তর লক্ষণ, রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নত ভাবকে 
অবতার বলিয়া বর্ণন বরিয়াছেন। [্ীকেদারনাথ দত্ত প্রণীত শ্রীরুষ্সংহিতা |] 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে জীবের ক্রম বিকাশ অনুসারে বিষু অবতারেরও 
ক্রম বিকাশ হইয়াছে। জীবের ক্রমবিকাশ ধারাবাহিক হইলেও তাহার 
মধ্যে মধ্যে সন্ধি বা গ্রদ্থিস্বক্ূপ একটি একটি পরিচ্ছেদ আছে; সেই এক এর 
পরিচ্ছেদে এক একটি বিষয়ের চুরমোৎকর্ষ হয়। তাহার পর হইতে অন্যরূপ 
বিকাশ আরম্ভ হয়। সেই সেই সন্বিস্থলে জীবের চরমোৎকর্ষ ভীবই, 
ঈশ্বরের অবতার। এইক্ূপে অবতার তত্ব বুঝিতে পারিলে দেখা যায়, যে 
ইহাতে মানবাবতার গুলিতে প্রতিভা থাকিতেই হইবে, এবং কাজে কাজেই 
সেগুলি আদর্শ হইয়া উঠিবে। র 
এখন জীব বিকাশের সন্ধিস্থলে মৎস্য কৃর্ম প্রভৃতি কিরূপে আসিল, 
তাহাই বুঝিতে হইতেছে। জীব বিকাশ বা জড়বিকাঁশ তত, হিন্দু 
পুরাণ দর্শনে সম্পূর্ণরূপে গ্রতিঠিত হইলেও আধুনিক .যুরোপীয় 
বিজ্ঞানে বিবর্তবাদ কিছু স্পপ্রীকৃত হইয়াছ। সুতরাং আমরা এইচ্ছলে- 
মুরোপীয় বিবর্তবাঁদের সাহায্য লইয়া এই বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব! 
প্রসিদ্ধ ভারবিন্‌ বৈদেশিক বিবর্তবাদের অধিনেতা, সৌভাগ্যক্রমে জীবের 
ক্রম বিকাশ কথায় আমরা স্তীহারই সাহায্য গাইয়াছি। ডাঁরবিন্‌ বলেন; 
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এইরূপে আমরা! বুঝিলাঁম, যে কোন একরূপ লোমশ, সকোণ কর্ণ বিশিষ্ট) 
এবং সম্ভবত বৃক্ষচর অদত্বীপবাসী চতুষ্পদ পণ্ড হইতেই মানবের উৎপত্তি 
হইয়াছো। & * * * * * এই চতুষ্পদ জীবের এবং সকগ গ্রকাঁর উচ্চতর 
শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি সন্তবত কোনরূপ পুরাকালিক বৃহৎ 
গর্ভ-কোঁষবিশি্ জীব হইতে হইয়া থাকিবে। কোনরূপ সরীস্থপবৎ, 
অথবা কোনরূপ উভচর জীব হুইতে আবার সেই জীবের উৎপত্তি হইয়া 
থাকিবে, এবং সেই উভতচরপ্রীৰ কোনরূপ মতস্যবৎ জীব হইতে উৎপন্ন । 


অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্তবাদ পর্যালোচনায় ডারবিন্‌ এইরূপ অন্থমান 
করেন, যে উচ্চতর জীব স্ষ্টতে প্রথমে মংস্য, পরে উভচর (কস্থপ), তাহার 
পর বরাছের মত কোনরূপ বৃহজ্জঠর জীব, তাহার পর লোমশ কোঁন পণ্ত, 
এবং পরে মানব শরীর বিকশিত হুট্য়াছে। সেই আদি মানবগ্রণ প্রথমে 
খর্ব বা বামন ছিল, এমন দিদ্ধান্ত  যুরোপীয় বিজ্ঞানে! দেখা যাঁয়। স্থতরাং 
পৌরাণিক অবতারত'ত্ব জীব স্থষ্টর যেরূপ ক্রম বিকাশের আতান দেখাায়, 
তাহা যে নিতাত্ত আধুনিক বিবর্তবাদের বিরোধী তাহা বোধ হয়না! বরং 
মংদ্য, কুর্ণ, বরাহ, নৃপিংহ *, বামন-এইকপ ক্রমই বিজ্ঞান সঙ্গত বলিয়া 
অনুমিত হুইতেছে। | 

প্রধম পঞ্চ অবতারে আমরা নিকৃষ্ট জীবের শারীরিক বিকাঁপে উৎকৃষ্ট জীব 
মানবের অবতারণ| বুঝিলাম। তাহার পর, মানবের সামাজিক বিকাশ? 
এই বিকাশের তিনটি গ্রন্থি; অবভারও তিনটি। পরশুরাম, শ্রীরাম ও 
বলরাম। 

পরশুরামাবভারে বাহুবলে ত্রাঙ্গণের প্রতৃত্ব স্থাপন। বশিষ্ঠ, অগন্ত্য। 

* ঠিক নৃসিংহ ভাব অবশ্য ডারবিন্‌ হইতে পাওয়া যায় না, তবে পুরাণে 
যখন নৃ-সিংহকে নৃশ্বরাহও বঙ্গা 'হইব্বাছে, তখন নৃ-মর্কট বলিলেও বিশেষ 
ক্ষতি হয় ন1। | 

.. শৃ-বরাহসা বসতিরমহল্লোকে প্রতিটিত! ৷ 
...  স্সিংহসা তথা প্রোক্তা জন লোকে মহায়নঃ ॥ পাগ্ন। 

সর্বই বনামাহুয মাংস-লোলুপ হিংশরদীব; তাহাতে যামনাবতারের পুর্বাবতার 
হৃমর্কট না. হইনা বৃমিংহ বং হওয়াই পৌরাণিক মতে সন্ত । ৫ 





৩৮ 


অমদগি প্রভৃতি ত্রর্ষিরা সকলেই বরাক্মণের প্রভূত্ব স্থাপনের জন্য ব্রতী 
ছিলেন, কিন্ত পরণুরামে সেই তের পরাকাঠা) পরগুরাম ভারতের উত্তরে 
ক্ষবিয়গণকে নিবীরধা করিয়া, এবং দক্ষিণে উপনয়ন দারা নৃতন ব্রণ সি 
করিয়া সমগ্র ভারতে ব্রাঙ্গপের একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্মণের 
্রভূত্বের চরমোৎকর্ষে পরগুরাম অবতার । | 

মানবের সামাজিক উন্নতির স্বিতীয় মোপানে শ্রীরামচন্ত্র। রামচচ্জ 
রাবণ জয় করিরা, অশ্বমেধ য্ত করিয়া! যেরূপ সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধি- 
গত্য স্থাপন করেন, তেমনই প্রক্গারপ্রনের জন্য আত্মন্্ধ বিসর্জন দিয় রাঙ্গা 
নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। রামচন্ত্র রাজাবতার। রাম রাজার তুল্য 
রাজা হয় না, রামরাজ্যের মত রাজা হয়না। 

তাহার পর বলরাম। বঙ্গরামে সামার্জিক তৃতীয় সোপান; বলরাম 
বাল্যে গোপালন নিরত) বয়সে হলধারী। বলরামে কৃষিযুগের উৎপত্বি 
বলরামের সময়ে ভারতের গৃহবিবাদ শাস্তিলাভ করিল) বলরামের হলই 
তাহার পর ভারতের প্রধান অন্তর হইল,মনুষ্য পরস্পর যুদ্ধ বিবাদ হইতে বিষম , 
রক্তারক্তির পর নিরন্ত হইয়া)সর্কংম হা ধরণীর উপর আপনার অস্ত্র চালনা করিতে 
ব্য হইল পূর্বে প্নেচ্ছ যবনের মত আর্ধ্যগণ মধুপর্কের জন্য গো'সেবা করি- 
তেন; এই সময় হইতে প্রকৃত গোঁপালন হইতে লাগিল? হিন্দুর বার্থ 
গো-দেবায এবং কবিচর্্চা় ভারতবর্ধ অচিরাৎ ধন ধান্য দধি ছুগ্ধে পরি-, 
পূর্ণ হইল। ভারতের কৃষিযুগের মানব বৃন্দের সামাজিক উদ্নিতির এই 
চরম সীমা । 

তাহার পর আধ্যাম্িক বিকীশ। ভারতের আধ্াম্মিক বিকাশের ছ্ই. 
অবতার বুদ্ধ এবং চৈতন্য। প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি। 

সামাজিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ হইতে আধ্যাত্মিক সোপান আসিল। 
সামাজিক অবস্থার অন্ধ বিশ্বাস খোরতর তর্কজালে স্থানে স্থানে ছিপ্নভির.. 
হইতে লাগিল। বুদ্ধের একটি নাম বিজ্ঞানমাতৃক। শবটি গুনিলে বোধ হয়/যেন 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বা বাবু অক্ষয়কুমার দত ওটি স্থজন করিয়াছেন বাস্তবিক . 
তাহা নহে; ওটি হেষসন্ত্রের অভিধান ধৃত বুদ্ধ শব্ের প্রতিশধ। বৃদ্ধের . 
& নামকরণেই বুঝা যায়, যে বৌদ্ধ ধর্থের যুক্তিই মুগ্ন। মেই যুক্তিতে . 
বিশবনিয়ামক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্থীক্‌ত হইপ। ইহাই ভক্তিহীন যুক্তিন 
শেষ সীমা। বৃদ্ধ সেই যুক্ষির অবতার | 


৩৮৮ মবজারন্ 


নি চতী তি উপ, এই.ভক্তি ১সন্ধ বিশ্বা- 
৮৫ ইহ ুক্তির অঠর বিদীর্ণ করিয়া . যুক্তির কন্যা! অথচ 
সংহারিণীরূপে অবনীতে অবতীর্ণা হন। পূর্বেই বলিয়াছি, এই ভজির 
আবির্ভাবে, বঙ্গদেশ পুণ্যক্ষেত্র। সেই ভক্তির অবতার প্রীচৈতন্য, ত্বাহাতেই 
মানবের ধর্মজীবনের পূর্ণ বিকাঁশ। আধ্যাত্মিক জীবনে ভগবানের 'ভ্ত 
রূপে জন্ম গ্রহণের বিচিত্র কথার এইটি আমাদের প্রস্তাবন| । 







টা "০ বি, ও ৮ ২০০ আপ ২), ক ২০০০ সহ রী নি ই 
৩ পতি পা ১, মর 1. ৬ খন ৮ রঃ টা : 
টি রদ টি 
শিরিনিস এ বধ ও 


বস 








টি নব ৯ রং 
রঃ রে কিনীবর দিল বিধাতা. 
১ কি মাত; ডাকিছে তোমার: -. 
| তোমার সন্তান যে যেখা আল, ্‌ 
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুরজন 
কি দরিদ্র মার কিবা অধিরাজ॥ 
ডাকিছে তোমায় মহারাষ্্রবাসী__ 
ডাকিছে পারসী--পঞ্জাবী_-শীক্‌, 
ডাকিছে তোমার বীরপুত্রগ্ণ__ 
রাজোয়ারাময় যত নির্ভীক ॥ 
, তোমার নন্দন মহল্মদীগণ)__ 
_.. বাহুবলে ধার ধরণী টলে, 
ডাকিছে তোমার সবে একন্বর 
জাগে! মা ভারত--জাগো মা বাগে 2 
একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে 
কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ 
আজি একপ্রাণ হিন্দু মুসলমান-- 
জাগাতে তোমান জেগেছে দেশ ॥ 
“আর ঘুমাইওনা . ব'লে কতদিন 
...* কেঁদেছি-কেঁদেছে ক সে,আর, 
আজি জন্মভূমি. জীবন দার্থক__ 
তোমার কণ্ঠে এ মিলন হার ॥ 
কতবারই মাতঃ. উদাসীর মত 
॥ রেখেছি তোমার ভুবনমযর 
কত দিকে কত 
য়ে রর)... 
গিরি উপত্যকা, 





পক্ষ ছি নগর, দেশ, 
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ই টি ্ রি 
ঈবজীধন |. 

, তি 
৯৯ ০ 


 ছাকাধাজ তায়. প্রাণিধূষ বত 


৷ কালের কাঁলীতে কালিম বেশ ॥ 
জীবনের বিনা না হেরি ফোখা, 
সব শুন্যময়-£সফলি খালি, 
চারিদিকে যত নরাস্থি বস্কাল, 
চারিদিকে ধূ ধূকরিছে বালি। 
উঠগোজননি দেখো চক্ষু মেলি 
সেই অস্থিগুলি নড়িছে ধীরে, 
মৃছল হিরোলে দেখোকি নিশ্বাস 
সে শব-পঞ্জরে বহিছে ফিরে ॥ 
একমাত্র শ্বাস মিলত ভারত 
নাসিকারম্বেতে ছাড়িল যেই 
কি মহা উৎসব বহিল উচ্ছসে__ 
ভারতে যাহার তুলনা নেই ॥ 
“আর ঘুমাইও না” ডাঁকি মা আবার 
ভাবী আশাফল ভাবিয়! দেখো, 
*্রীপণ-উতৎসব”. সোণার অক্ষরে 
হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া রেখো ॥ 
শূন্যতল হ'তে নেমেছে পবন 
বহিছে তোমার ভূবনময়, 
নব-পল্লবিত করিতে তোমারে 
ফুটাতে জীবন মঞ্জরীচয় ॥ 
এ ধীর ইল্লোলে যেবায় উঠেছে 
কার সাধ্য আর নিবারে তারে, 
অগ্রসর গতি কেবা রোধে তার-_ 
কেবা আর তারে বাধিতে পারে ? 
নব শিখাময় নর্থ প্রভারাশি 
ভারত ভক্মেতে মিশেছে ফের, 


 যেঅস্থি কোলেতে কীদিগে জার 


সজীব হ'বে-গে শিখাতে এর ॥ 


রীপণউৎসব-ান্থারাতের নিড্রোঙ্গ |. ১৩৯৯ 
জীদমস্ধীিলী।: এহন শিখি! টু 
ভারত.জবযারে খয়েছছে ধীরে), 
নাকীয়প খুখে ' . . হয়েছে-উদ্ভব-- 
ভারতের বুকে.থাকিবেস্থিরে 1 * 
অলি আরো এ যাবে যত কাল, 
জ্ঞানের আলোক-. বিছ্যুৎংছট! 
দমে না দমনে, দমিলে হিগুণ 
ধরে খরতর তেদ্গের ঘটা ॥ 
ভূলো নাভারত  "রীপণ-উৎস্ব” 
ছিড়ো না| যে ডোরে মিলেছ আজ, 
এক বাণী ধর - ভারত সম্ভান 
যেখানে যে থাকো--পরো যে সাজ ॥ 
মনে ক'রো সবে নিভৃতে উৎসবে 
“রীপণশবিদায়” নহে এ খালি, 
সম আশ! ভয় ভারত অন্তরে 
এ মিলন তার গ্রকাশ্য ডালি 1 
নছে আকন্সিক দৈব স্থঘটনা-_ 
বহুদিন হ'তে অঙ্কুর এর 
জড়ায়ে অড়ায়ে ভারত অস্তরে 
শিকড়ে শিকড়ে বেঁধেছে ফের ॥ 
আদি প্রন্ফটিত হয়ে দিছে দেখা, 
তরুমূল য়েন পল্লবময়্ 
ধরণীর গর্ভে ধীরে ধীরে বেড়ে, 
ফলে ফুলে শেষে সাঙ্গিয় রয় ॥ 
ভারতের আশা ভারত-প্রত্যাশা_ 
,পভটিবন উন্নতি ইহারই' সার, 
বাদিস্চক.. সেসব লতার 
_ প্রীপণণ” কেবলি লক্ষ্য রে তার॥ 
বে! অগ্রসর সেই আশ্শাপথে 
তভিলেক ভাগাতে নাহি সংশম্ব, 





ভি কালি তাহারে . 
সাধনে পুরাবে শ্বমনোরথ। 
আজি আর কালি পাবো রে মকলি_. | 
আর এ ভারত নিপ্রিত নয়, 
সম তৃষ্চাতুর সব পুঞ্ধ তার 

- একি পথপানে চাহিয়া রয় ॥ 
একি পধপানে :. চাহে মহারাষ্ট্র 
চাহে সে পারসী -_পঞ্জাবী--শীক্‌ঃ 
চাছে ভারতের বীরপুত্রগণ-_ 
, « কীজোর়ারাময় যত নির্ভীক ॥ 
ভারতনদ্দন মহল্মদীগণ-- 
তাহারাও আজি--জাঁগে! মা-বলে, 
সেই পথপানে একপৃষ্টে চাহে 
সাধনা সাধিতে সে পথে.চলে। 
উঠ উঠ মাতঃ ডাকছে তোমার 
তোমার সম্তান যে যেখ। আজ, 
কিবা বৃদ্ধ শিশু কিবা যুবাদূল 
, কফি দরিদ্র আর কিবা অধিরাজ ॥ 
ধা বঙ্গ নয়- . হিমালয় হতে 
:. কুমারী পার যেখানে শেষ, 
| খানি একপ্রাণ : হিঙ্দুমুসলধান 
জাগাতে তোমারে জেগেছে দেশ ॥ ১ 
উ/উঠ ডাঃ): , ছাড়ো নিজ, খোর ই" 
পুরি নিবাস কেগোশো-মাত১/. 
| দেখি কিনা পপ রঃ 
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থা, প্রলয়, মন্বস্তর, পরলোক প্রভৃতি তব সমূহ পুরাগশান্ত্র হইতেই গাওয়া 
যায়। কিন্তু পুরাণে অর্থবাদ বিস্তর । শীস্্বিচারে অর্থরাদ প্রমাণ হে 
পারে না। অর্থবাদ বাক্যসমূহকে ব্যতিরেকপূর্বক. বেদ .ও স্ৃতি-মূলফ 
সারতত্ব সংগ্রহ কর! বড়ই কঠিন। পুরাণ শাস্ত্রে পৃথিবীর অত্যত্বর:মিহিত - 
সন্বর্যণ নামক তমোগুপ-প্রতিপালিত এক মহাভর়ঙ্কর অন্নির উল্লেখ আছে এবং 
বিশ্বের প্রাণন্বরগ 'বুক্গা” নামক ঈশ্বরাধিষ্টানের স্থিতি, নিজরা ও প্রলয়-ফান 
সন্ধে বিস্তার অস্বপাতি আছে। সে সমস্ত তত্ব সামান্যবৃদ্ধির অনুগত নহে। 
ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা! ব্যতীত ডাহা! ভাল লাগে না। অন্ধাবান্‌ পাঠক ব! 
শ্রোতার নিকট অর্থবাদ প্রতিবন্ধক হয় না। ত্রন্ধানুর নিকট অর্থবাদ 
ভাজি! দিলেও ফল হয় না। তথাপি শাস্তানুরাগী জনগণের বোধ (দৌল- 
যার্ধ আমর! উ্ক তর সমূহের মর্োত্তেদে যথাসাধ্য.পরবৃত্ব হইতেছি। 
উপরি উজ তবঘরের মধ্যে সন্র্ষণায়ি নামক তবটি এই প্রস্তাবের বিচার 
' বিব। উই গনি প্রলয় এক গ্াকার কারণ রূপে উ্ত হইদাছে। “মন্র্ধ 
শের অর্থ “আকর্ষণ। স্ভাগবতে আছে | রর 
লাকা অং মশাযোঃ . মহদিাডিযানগণং। তরিকা, 
'চ্তে। (0২৫১). | -? 
তর্ক জনগণ তাঁহাকে নহর্ষণ, বলেন) কেন ন| আমি $ জামার 
ইউাদি'অংমারাতিখান বায় কিনি রসটা ও দুশ্যের আকর্ষণ করিয়া থাকেদ। 
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তাৎপর্য এই যে। সেই সন্ব্ষণ নামক কাঁলাগির অধিষঠাত্রীদেবত! তমোময় 
_ খধোডৃবন হইতে অকলকে ভামসিক প্রলোভনে আবর্ষণ করিতেছেন। 

তাঁছাতে স্বার্থপরতা! উৎপ্র হওয়াতে সংসার স্বীয়' প্রভাব গ্রকাশ করিতেছে। 
সয়তান যেমন উব ও আঁিমৈর লাহমীর্দিকতা। উৎপত্তির হেতু, সেই তিনিই 
সংসারের মল-বৃদ্ধির.হেতু। এই অভিমান ও প্রলোতনরূগ মলহেতুত্ব স্ঞাপ- 
নার্থে শান্তর ভীহাকে মদোদ্মত্ব বিশেষণ দিয়াছেন। 

_.. ধনীলবাসামদোতৎসিক্তঃ।? (বিঃ পু$ ২1৫।১৭।) 
তীছার পরিধান নীলবসন এবং তিনি সর্বদ। মদোন্মত্ত 
পুচ; 
_ প্উপান্ততে স্বয়ং কাত্ত্যা যো বারুণ্যা চ মূর্তৃয়। (ধী।১৮) 
তিনি কান্তি অর্থাৎ লক্ষী এবং স্থরাদেবী কর্তৃক উপাস্ত হয়েন। 

প্রলয়ের )জব্যরহিত পুর্বে “প্রলোভন ও' স্বাথরূপ পেঁই মল অত্যন্ত বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ধরণীর ভোগ ও ভোগ্যশক্তিকে বিনাশ করে?” তখন 
এইতৃমগ্ডল এ সন্র্ষণ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। সেই অগ্ধি হইতে জল 
উপর হক সংসারকে গ্রাস' করিয়া ফেলে । সাধনা দ্বারা উক্ত প্রলোভন 
ভ্যাগ করিতে পারিলে প্রণয় হইতে রক্ষা পাও! ষায়। কেবল ফোগি 
গণই তাহার অধিকারী । 

৮ গ্ন্র্ষণ শবের আর এক অর্থ “সম্যক প্রকারেণ লাজলাদিনা. ভা 
কর্ধদং ৮ অর্থাৎ তূমির উর্বরতাশক্তি রৃদ্ধিকরণ। এ অগ্নিকে, এসে ত্দী 
অধিষঠাতী দেবতারূপে পরিকল্পনা পূর্বক তাহাব লক্ষণ নিরূপণ করা হইতেছে 
তিনি যেমন প্রলোতনৈর ুর্তি-_বাঁড়বানলরূপ পাতালাগ্রির বিষ্ঠা দেবতা 
সেইকপ তিনি 'কৃষিকর্মেরও অধিষ্ঠাতৃক্ূপে কথিত হন।, তাৎপর্য ই যে 
এই সংসারের স্থিতিকাল পৃথিবীর অত্যন্তরবর্তী এ মহান্‌ অনল, কৃষিকর্মে 
উত্তরসাধকরপ- উর্ধবরাশক্তি-সম্পাদক | গরলয়কালে .তৎকর্তৃক পৃথ্ধিবী দ? 
হুর সত, কিন্ত তদ্বারা বিশুদ্ধ হটয়া পুনঃ স্থত্টিতে অধিকতর উর্বরতা! হ্হ্ 
'াকে। তাঁহার এই লক্ষণটি জ্ঞাপন করিবার জন্য বরামদ্গে তাহার, নু 
কল্পিত: হইয়াছে | র্ষপোবলদেবইত্যমরঃ | + “লালা রজংস্তাগ্ 
'ৰ্ঃ পুঃ ২6১০) তাঁহার এর্ক হস্তে 'লাক্গল আছে” রন :আঙর/হা 
তৎসম্পাদয কৃষিশক্কি ও উর্বরতাশির জ্ঞাপক। . . 71. 
স্‌ সব্ধনানির আরও, করেকটি ঙ্ষ, আছে। আহ, প্রধানত, প্রা 
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্বূপ। দ্বিতীয়ত তাহা উ্মগ্ুলের ূন্যাবস্থান শিস্রগ, তৃতলের উন, 
পকিরূগী:& তাহার দার্টসম্পাদক। এই লক্ষণসমূহ জাগনার্থ তাহ! ঘন 
দেব বা শেষনাগরপে কথিত হয়ু। শুকদেব কহিলেন--. ক 
“তস্য পোতালস্য) মূলদেশে ভরিংশযোজন সহশ্রান্তর আস্তে, যা কল! 
ভগবতস্তামসী সমাধ্যাতা অনন্ত ইতি” (ভাঃ বঃ ৫1২1১) 
পাতালের মূলদেশে সহ যোজনের অন্তরে ত্রিংশ যোজনের মধ্যে ভগবানের ' 
ঠামসী নামে বিখ্যাত এক কলা আছে। তাহার নাম অনন্ত ূ ক 
মত্যাচক্ষতে' তাহার আর এক নাম “সন্বর্ষণ/ | 
“পাতালানামধশ্চান্তে বিষ্যোর্যা তামসী তন্ুঃ”॥ (বিঃ পুঃ ২৫১৩) 
গাতালের অধোদেশে বিষ্ণুর এক তামসী মূি আছে। ২ 
“শেষাথ্যা যদগুণান্‌ বন্ধং নশক্তা দৈত্যদানবাঃ | (4) ্‌ 
তাহার নাম শেষ। পুনশ্চ, “যোইনভ্তঃ, তিনিই অনস্ত নাগ | জিন 
নীলবাসা' অর্থাৎ নীলবর্ণ। 
“করান্ডে যস্য রক্কেভ্যো বিষানলশিখোজ্ছলঃ। 
স্বর্ষণাম্কে। রুদ্ধো নিক্রম্যাত্তি জগত্রয়ম্‌।” (ধর ১৯)। 
প্ললয়কালে তাহার মুখ হঈতে বিষানলশিখা- জি সহব্ষপান্মক 
ড্রমূত্তি অগ্নি নিক্রান্ত হয়া ত্রিলোক গ্রাস করিয়া থাকে। 
এস্টলৈ তাহার শখ ও সেই যুগ হইতে রুদ্রমুত্তির উদ্ভব ওপচারিক ডে? 
াত্র। স্থলত অগ্নি-গ্লবনই তাংপর্্য। তূগার্ত নানাবিধ ধাতুরূপ উপাধিত্বে | 
ইতি করায় উহা নীলবর্ণ অগনি। তমোগুণে প্রতিগালিত কালানল স্বরূপ! 
সই অগ্নির আর এক লক্ষণ এই ষে, ভাহার মন্তকে এই অবনীম গুল অবস্থিত 
নাছে।'' ০ 
“ম বিভ্রচ্ছেখরীভূতমশেষং ক্ষিতিমগ্ুলম্‌। রর ্ 
' আন্তে পাতালমূলন্থঃ শেষোইশেষ নরার্চিতঃ |” (বিঃ পুঃ ২1৫২) . 
অশেষ'নুগণ কর্তৃক সমচ্চিত শেষমূত্তি ভগবান গাতালতলে অবস্থিত: 
বক মন্তকের শেখর স্বরূপ সমুদয় অবনীষওল ধারণ করিয়া আছেন |: 
প্তেনেয়ং নগবর্ধেদ শিরসা। বিষ্বৃতা মহী।” (২৭) 
সেই নীগরাজের ফণ দ্বারা এই অবনীমণ্ড বিধবত হ্‌ই নাচে . 
ব্ষদা বিদৃত্ততেহনস্তো মদা ঘর্ণিত লোচনঃ। | 
তা চি ভূরেষা সা্রিতোযা্ধি কানন! & ২৩). 
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এই অন যখন টটানগাগলীর জুস্ত! পরিত্যাগ রয়েব/ কারে 
পর্বত, সঙ ও কানন সমূহের সহিত ৃথিবী কপ্সিত হইয়া খাকেন? 
তাৎপর্য এই যে, প্রলয়কালে যে সন্র্ষণানলে তৃমওল দগ্ধ হয় তাহা. ররমৃষ্ঠি, 
অতি ভয়ামক। তাহ! সেই অনন্ত নাগা গ্রাসরপী। কিন্তু কম্প বা ভূমির 
কালে বে অগ্নি সাগরের তলদেশে বা ভূগর্ত মধ্যে বিলোড়িত হয় বা আগ্নে়" 
গিরি-বিবর তে পূর্বক উদিত হয় তাহা সেই সন্র্ষণেরই-জ্ত্ সবর: 
অর্থাৎ ডাহা ্বতন্ত্র অগ্নি নহে। এ সন্র্ষণাগিরই শাখা প্রশাখা বিশেষ; যা! 
জাগের ভৃধর তলস্থ গভীর বিবর সমূহে অবশ্থিতি পূর্বক নীলবর্গ বা তম্মোময়. 
অবসনবে ক্মহ্রহ প্রজলিত থাকিয়া! পাতালস্থ জলকে উত্তপ্ত করত. প্রভূত" বাস্প 
সহকারে অবনীপৃষ্ঠে উৎক্ষিপ্ত করে, এবং কখন কখন ভূধর বিদারণ, তরবধাতু, 
পঞগার্থ উদশীরণ, উৎক্ষিগ ভন্মরাশিশ্বার৷ গগনম গুলে মেত্বমালা উৎপাদন, 
পদ্বোধিকম্প ও ভূমিকম্প গ্রতৃতি উৎপাত উপস্থিত করিয়া! থাকে। এ সমস্তই 
মেই পাতালস্থ অনস্ত নাগাগির ক্রিয়াঠু। অতএব ভারতবাসীর! শাস্তান্ুম্মারে্ 
ধলিয্! থাকেন যে, সেই নাগরাজ বান্ুকির জন্ত] বা মণ্তক বিলোড়ন, দ্বার! 
ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পৌরাণিক অর্থবাদ ও অলঙ্কার বর্জন পূর্বক বুঝ। 
জানিতে পারিযে*যে ভূমিকম্প, জলকম্প গ্রতৃতি প্ চিরগ্রতিপালিত- তুগর্া 
অনন্ত অগ্নির কাধ্য। ধ তাৎপর্য্য সংবৃত রাখিয়া উঞ্ণকুণ্ড বা আগ্মেয়-জলকে, 
নাঁগকৃপও কহা। গিয়। থাকে । এ অগ্নির স্থুলাংশ ধরণীর অত্যন্তরে গভীর বিষর 
মধ্যে মহাব্যাপক ভাবে বাদ করে এবং তাহার জাজাপিহব৷ সহজ' সহ 
শাখা প্রশাখা আগ্েয় গিরি-গহবরে ও সাগগর্তে নির্গমন-পথ অন্বেষগ করে 
হলিয়া তাহাকে সহত্র-ফা-যুক অনন্ত-সর্প-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে 
জালামুর্ধী। বাড়বানল, সীতাকুও প্রভৃতি উ্ণজগাশয় সমূহ সেই ভৃগর্তোখিত- 
সহজমুখ নাগানলের টাগীরিভ আগেয শাখা প্রশাখা কর্তৃক উত্তপ্ত উদক 
রাশিান্র। অভিপূর্বকালে ভারতীয় ভ্ঞানী লোকের এ সকল গভীর 
ছুতববিদ্যা। অবগ্গত ছিরেন। শাস্ত্রের বচন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থারের 
ব্যবহৃত শৰ সমূহ বারা তাহা উত্তমরূপে সগ্রমাণ হইতেছে। হংসমত্ত সহ 
.. ক্খার দিখিত্ত থাকিলে এখন এত সন্দেহ জন্মিত না। কিন্ধ পুর্বে বিচার 
' শা সমূহ ব্যতীত সহজ লেখার গৌত্বব ছিলন11. এখনও উট্রাার্মা পি” 
ফিগের মধ্ট সহজ-বর্ণনার যশ নাই তাহা অনেকে জানেন। এই কারণে 
খধির! সার খা ভলম্কার/ পক ও অর্থবাদ এহণ করিষাছের1;.. ₹:- 


সন্কর্ষপামি,--অনন্াবলরাষ। ৩৯৭৫ 


শহর -স্বিকারা- করিজে? পার ছে, উর র্ষণারিকে,“নন্ধ বাগ : 
কছিষ্কন-জাবার “বেষ'নাগ। কহিরাছেন ) ব্নং“জশেষ মগ/বলিলেই।, 
অনন্তের,জর্থ+রোরক হইত 1: এইকঞ্থার উত্তর এই যে.মৈমিত্তিক-প্রলয়কালো, 
ধ অধি'মন্ত দ্বহন-ও জললীবন থূর্ক।পৃথিবীর তমোবীজ ক্করূপে অবশিষ্ট;.. 
ধাকে: তাছাতেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তখন ব্রন্ধা সেই অবশিষ্ট বীজকে 
শষ পূর্ধক শয়ন। করেন। । 
“একারবেঃততস্তস্থিদ্‌ শেষসয্যান্থিতঃ গ্রভূং | 
্র্গরূগগীধরঠ শেতে ভগবানাদিকৃদ্ধরি1” 
তখম- আদিদেব ভগবান: হরি : ব্রহ্মার রূপ ধার? পূর্বক, একা্বে , 
& শেয়-শধ্যায় শয়ন. করেন। সেই সময়ে তিনি একার্ণষে ভামমান। , 
ধাকেল।' বলিষ্ব; তাহার লাম. নারায়গ হয়।, কুছুকভর মনুসংহিতার ৷. 
“আপোনার” প্রভৃতি প্লোকের টাকা এ অর্থকে এইরপে স্পীকার]. 
করিয়াছেন । 
'আপোহস্য পরমাত্মনো.ব্রন্মরগেণাবশ্িতসয, বগম দাশই্ানৌ, . 
নারায়ণ ইতি-14(মঙ্ ১১৭) 
্রলয়কানীন গগলরাশি ব্রন্মরপে অবস্থিত পরমান্মার অয়ন অর্থ? স্থান?) 
ইয়। এই জন্ঠ"তিনি নারায়ণ শবে কথিত হইয়াছেন। তথাচ কোরে: 
“দ্বিতীয় কাঠিসংজ্ঞান্য। তামসী শেষ সংজ্িতা | (৪৮অঃ) | 
অর্থ” উপরি উজ 'শেষমৃদ্তিটি ভগবানের কালরূগা তামসী-শকিণ, তাহ1।- 
এঁশীশকির, তষংপ্রভাব॥ তাহা! গ্রলয়কালে অগ্রি ও গগিজ, উদক্পারনধারা. 
সমস্ত সংহার | পূর্বক নিদ্রাগত ব্রহ্মার প্রলয়-পয়োধি-বক্ষে শধ্যারগ হইয়া. 
থাকে। ডি লিও .এ.শেষসংর্জিত- নাথের তয়োমর রূপের অস্তর্ধান হয়।না।।. 
অতঞর. তাহা তখন জর্পরূপে থাকে বলিয়া কথিত হয়। ফলে পৃথিব্যা্দি 
ব্যস্ত প্ধা্ঘেক। অভাব বশত. তখন তাহার কালানক,ও মহাবিষ মি : 
হইয়া! যায়। অন্যান্য জলবাসী সর্প যেরপ নির্বি্ষ হয়, তখন এ সংহারা-, 
নল জলবানী হওয়াতে ভাহারও আর বিষ থাকে না। হ্বপ. সৃষ্টির 
, শেষাংশ রূপে, ভাবি তাষ্টির বীজয়পে, ভাঁবিধরণীর ধারণ-শকিরূপে এবং ভারি- 
প্রলয়ের গুপ্তবীক্রূপে অরস্থিতি করে। . ৃ 
এভাবত] সধধ্ষণাক্জির করেকটি অবয়ব গ্রদশিত দা প্রনোধন, রণ, 
তুধারণ, ভূতলোহরন, ভৃতলগ্রীকরণ,. এলয়সারন,. 'জ্যগ্রশভিত..ও শেষ, 


৬৯৮ নবজীন। 


২৪ 


বীলখখ এই সম উহার মুঠি এল গিতেই উহ হয সর্প) নাহয় আদিম 
স্বভাব প্রকাশ করে। প্রলোভন: এমুততিতে উহা যেন: খলসর্প।. কর্ষণে উহা: 
, অগ্নি।.. ভূমগডল-ধারখে উহ .যেন মনস্তৈজঃশক্তি | “অর্থাৎ বিনা আধারে 
ভৃষল থে আকাশে স্থিতি করে ভাহার শক্তি ভূমগুলের অভ্যন্তরেই আছে । 
এ অগ্নিই:সেই-শকি। অতঃপর উহ্াই পৃষ্ঠে নিযদেশে প্রোথিত হইর্ডে: 
না দিনা কৃম্মপূষ্ঠের ন্যায় সদা উত্তোলিত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার 
হুশীত্বল ধনীনৃত কঠিন বহিঃভ্তরকে ধারণ করিতেছে। প্রলয় 'সন্বন্ধে উহা 
আমি ও সংহার-বিষরূপী এবং প্রলয়পয়োধিতে উহ! শেষ তামলবীন্দ। 

অপরঞ, অন্থমান হয় পূর্বকাগে জ্যোতিষের কোনরূপ গণনা-সথত্রে 
সন্বর্ষণাগ্িত্বারা সামান্য সামান্য শুভাগত সংঘটনের কাল এবং প্রলয়-খঘটনের 
কাল নির্ণাত হইত। পক্ষান্তরে উক্ত অমির উৎপাত সকল দেখিয়া! 
ক্যোতিষ্ষগণের গুভাণুত ফলজনকত্ব নিরূপিত হইত । এক্ষণে সে বিদ্যা: নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । উক্ত আছে, এ 

গ্যমারাধ্যপুরাণষি গর্গোজ্যোতীংবিতত্বতঃ। 
জাতবান্.পকজঙঞ্চব নিমিত্তপঠিতং ফলং।” বিঃ পুঃ ২৫1২৬ 

পুরাণ মহহি গর্গ সন্কর্ষপণনাগের আরাধনা করিয়া] জ্যোতিষ শাস্ত্রের তব ঙ 
ভাবিগুভাণুতফলজনক নিমিত্ত ও দুর্নিমিত্তাদি অবগত হইয়াছেন । 
এন্থলে গণিত ও ফলিত উভয় জ্যোতিষই অভিপ্রেত হইয়াছে। উল্লিখিত 
হুনিমিভ ও ছুর্নিমিততাদির জ্ঞান যেমন গ্রহ নক্ষত্রের সঞ্চার-গণনায়' লব্ধ হয়, 
সেইরপ পণ্ড পক্ষীর গতিবিধি ও রবাদি হইতেও পাওয়া যায়। মানবদেহের 
ভিন্ন ভিন্ন অংশের স্পন্দন হছইতেও লাভ করা ষায়। (বিঃ পুঃ উইসন কৃত: 
ইংচীক! ২1৫)। মহধিগণ সন্ধর্ষণারির ভাব গতিক হইতে এ সমুদয় লাভ করি- 
তেন ইহাই তাংপর্য। পুরাণ শাস্ত্রের এই উক্তিটি অর্থবাদ বলিয়! বোধ হয় 
না। বিশেষ তত্ব অবগত না হঈলে নির্যাস করিয়া! বল। অসস্তব।' 
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